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প্রথম অধ্যায়_রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১-১২ 


(5101১1206-090061 0: 12011601021 90161)09 ৪100 1৬1০17000- 
106 0£ [9110071 9০1017০০ )-রাষ্ট্রবিজ্ঞীনের বিষয়বন্তব __ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? রাষ্্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি 
(75000909105 0£ 101101091 ১০1০০ )-- গবেষণামূলক 
পদ্ধতি ( 00৩01710708] [০0০৭ )-_পর্যবেক্ষণযূলক বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি ( 0২৫:5৪010071 1৬০0100 )-এতিহাসিক পদ্ধতি 
(51150011501 1$1০079 )-_ তুলনামূলক পদ্ধতি (০0100919- 
6৮০ 1৬1201,0 )- ার্শন সম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি (121)110501011- 
০21 1০0১0৭ )__মনোবিজ্ঞানযূলক পদ্ধতি ( /5৮০1391981681 
[৬0]১০ ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি । 13191984159] 1001)0৭ ) 
সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (১90191081581 1160104 )--পরি- 
সংখ্যানমূলক পদ্ধতি (35:01১0০৭] 7০05০এ )--আইনমূলক 
পদ্ধতি (11001141021 1150100 )- উপসংহার | 

দ্বিস্তীয় অধ্যায়-_রাষ্ট্রবি্ঞানের সহিভ ইতিহাস এবং বিভিন্ন ১২-১৯ 
সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক ( 20116058] 5০121706 25 1618160 
€0 115001৮7100 016001850018] 9০117০০১)--রাষ্্রবিজ্ঞান 
ও ইতিহাসের সম্পর্ক (1২6]170107 7৩৮০62 00116108] 
9০161)00 2100. [715001% )-_রাষ্রবিজ্ঞান ও নীতিশান্থ্ের মধ্যে 
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৪7।0 70115010060 )- রাষ্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ( 2০11 
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9০০1০05 )-_ম্ান-নিবিচারে তৃখণ্ডের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার 
প্রয়োগ- সংক্ষিপুসার 
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(170৮ [0 15 015 09075 0 131৮1712 (010211 ) 7 
এতিহাসিক ঘতবাদ (77150911081 017601:5 )__সংক্ষিগুসার 
পঞ্চম অধ্যায়_রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মভবাদ ৬৪-৭৯ 
(70011601155 01 072 0016 0৫6 0)০ 9০০) 
রাষ্ট্রের প্রকৃত সম্বন্ধে জৈব মতবাদ (0016071011179015 ০ 
00০ 08015 0£ 00০ 96৪৮০ )- রাষ্ট্র সম্পকিত আদর্শবাদ 
(1761156 11760:5 0£ € 509০০ ) রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্সীয় 
মতবাদ (11015050 50110010061010 0 00৩ ১705 )-_রাষ্ট্ 
সম্বন্ধে আইনশান্ত্র সম্মত মতবাদ (7011501011)5015 ০0 0০ 
০০০০০ )--রাষ্ট সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ (1৬1০0121)15010 ৮1৩৬ 
0 072 08016 0606 9090০ )-_সংক্ষিপ্তসার 
ষ্ঠ ায়__সার্বভৌমত্ব (9০9৬০1:510105 ) ৭৯-১০৯ 
লারীতৌমতের অর্থ_সার্বভৌমত্বের করমবিকাশ-_ সার্বভৌমত্বের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (80001190665 0£ 90৮০1০11705 ) আইনান্ু- 
মোদ্দিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (199 701৪ 3০৮16, 
100 ৪150 [0০ 8০0 9০5০০167765 )- নামমাত্র সার্বভৌমত্ 
এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (1100171 50৬০9121105 2770 
£১000৪]9০0%2115গে 1--আইনগত সার্বভৌমত্ব । [2951 
90%2151৫7 )_-রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (72011609] 
5০0ড:618)5 )-_-গণ-সার্বভৌমত্ব (000127 30610121705) 
অহন প্রদত্ত সার্বভৌমত্ব তত্ব_(4030105 07601 ০0৫ 
5০%৪1180€5 )_ সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববাদ (চ107511500 


[ য় 7 

বিষয় পৃষ্ঠা 
00002190107 ০6 9০0৮০112065 )-- সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা 
(1.170105 [0 9০৬০1 ) সার্বভৌমত্ব কি অবিভাজা 
([55০৮০101া)গ 1101৮151171 সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান 
(1,0909.0195 91 ৭০৬০1৪15০1%)--সংক্ষিপুসার 

সগ্ডম অধ্যায় আইন (1.9) ১৩৯-১৩৮ 
আইনের সংজ্ঞা (10960100180 1,0৬৮ )--আইনের উত্স 
(99015250610 )-_-আহইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
(1)1662011 9001২ 01 101715[5।184017০৩1--আইন সম্পর্কে 
বিশ্লেষণমূলক ধর্্রণা (10100 £79150081] ০75০0060618) 
_-আইন সম্পর্কে এতিহাসিক ধারণা (1770 13156010108] 
5010০01১0 0£ [.০৬/)--আইন সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণা 
(০ 1)1711050101)1091 5017৩1৮ 0£1.0৬)--আইন সম্পকে 
তুলনামূলক ধারণা (7172 ৫,০পাানা 8০৩০91৮০০0৫ 01 
[2 )আভন সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানযুলক ধারণা (770৩ 
909০1016102] 5020081560১ 12৬ 1--বিভিন্র ধরণের আইন 
(1017016৮150 7%765 0 1[,২৬/ )- আইনের প্রকৃতি (86775 
০£ 1,৮)--আহইনের অনুমোদন (১7110010801 [৮ ) 
আইন কি ছুনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ? (15076 1.0 
00 2300১1০5৭19) 01 0106 06100া281] ৮৮11] 06500601710)? 
স্বাভাবিক আউন (খিনাঘো0] লজ )- আইন এবং নীতিশাস্ত্ 
(1,0৮৮ 8110 1711)105 )--আইন মান্য করা হয় কেন? (৬৬15 
151,0৬৮ ০01০০] )--আস্তর্গাতিক আইন (11)0০08610102] 
[9৬ )-__আন্তর্জাতিক আইনের অন্গমোদন (59006100০01 
[00০00011907] 17আ )-_ আন্তর্জাতিক আউনের কার্ষ- 
কারিতার পথে প্রতিবন্ধক (1717001910005 (0 [17৩ ০6506/৮০- 
70659 01 1100601-1100101)0] 17 '--সংক্ষিপ্তসার 

অষ্টুম অধ্যায় অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী (1ম, ১৩৯-১৬৭ 
[.1192015) 10071105210. 15719621015 ) 
অধিকারের সংজ্ঞ| ও স্বরূপ (100710107% 8113 26072 ০0: 
চ২11))--অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (0185319006101 ০৫ 
[২1815 )_ নৈতিক ও আইনসঙ্গত অধিকার ([.৮2] 2170 
10171 17২181)15 )- স্বাভাবিক অধিকার (৪0141 চ২161) 0 ) 
_ম্বাধীনত। এবং ইহার অর্থ ( 1৬1০0101706 01.170165 ) 
_ স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক (11102105 ৪5 
16190601019) স্বাধীনতার বিভিন্নকপ (1016667-606 0569 
০৫111027165 ),_ স্বাভাবিক স্বাধীনতা (86919111065 ) 
--পৌর ম্বাধীনত। (01511 [1১০0 )-__রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
(011659]1 1.496105)--অর্থ নৈতিক হ্বাধীনতা ( [:০01701010 





| আজ] 
বিষয় টা 
[12105 )-_জাতীয় স্বাধীনতা (25610081] 1196] )-- 


স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কি পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে 
পারে? (1500007710৩ 0৭700] 09551916 ? )-- 


স্বাধীনতা রক্ষা করিণার বিভিন্ন উপায় (101701206 576- 
£019105 0£1.102107)-সাম্যের প্রকৃত অর্থ (1২691 [7097)100 
06100001105 --1২৮170101 0৩০৮৮ ৩০]% 1100105 2184 
ঢ0091105 )-__ব্বাধীনতার ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্কে (1২০1007 
0০0৩।২ [11-05 700. 7ি01371005 ) স্বাভাবিক অসাম্যের 


্টন। এবং স্বাভাবিক সাম্যের নীতি (05181 [700001105 25 
2:00 0100 200101 171117115 05 2 1)00২111)9 )--- 


সাম্যের সংজ্ঞ! এবং বিহিন্ন রূপ (10611171610) 2000 01061-01)0 

৮065 0৫ 8:0111105) - অর্থ নৈতিক সামোর সহিত পৌর সামা 

এবং রাজনৈতিক সাম্যের সম্পর্ক (01511 চ02115 710 
[70110109117010141)65 85 101705ণ 00১ 15507107৮10 00 09116) 

মৈত্রী বাঁ শৌভ্রাত্র €( হও ত্যোঠাঠে )-সংক্ষিঞ্ধসার 

নবম অধ্যায়__নাগরিকভা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৬৮-১৯১ 

(010155791710--13151)5 71741001655 0৫6 0101560) 

নাগরিকতার সংজ্ঞ। (10910111010 0£ 01615521511) নাগরিক 

এবং বিদেশীর মণ্যে পার্বক্য (10150100610 06৮০61) 2. 


0101522. ৪10৭ 01111” )--নাগরিকতভ। -ঞ্জনের বিভিন্ন উপায় 
(12117672100 1.201)0995 0 20001111065 (5101261051)11)9 )-- 


নাগরিক আধকারের বিলোপ (7,935 ০0£ 0161521051)10 ) 
স্থনাগরিকতার লক্ষণ (0016117 0£ £00ন৭. 01022105151] )-_ 
স্থনাগরিকতার অন্তরায় ( [71001717055 0 6০9০0. (01015217- 
51711 সুনাগরিকতার অস্তরায়গুলি দূর করার উপায় 
(17406957155 00 [617750% 0 101150190055 1০ 9০৭ 
01015691515 নাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য 
(11561110010 0৮০026]17 05101261 2170 9001606)-- 
নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (10150170002 ১৪৮/৪০]৪ 
0161550. 20. 15060: )-_নাগরিকদের অধিকার (1২115 
0 0) 0105505 )-_-নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (01511 
[২151703 0 076 0105609)- নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার 
(6০116051 [125 ০006 006565 )-নাগরিকদের অর্থ- 
নৈতিক অধিকার ( ঢ.০0100101০ 1311) 0£ 052 01015609 ) 
--বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার সর্ত (955661 ০0: 50178.0- 
(56100 0101)55 12 017616106 ০0101)00159 )--নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকার (না 0100217067151 1২151)65 0£ 01028185)-_ 
কর্তব্য (10015 )- অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক 
( £61900 560৮০০0 চ২101)09 800 7080153 )-__-সংক্ষিুসার 


| ফা ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
দশম অধ্যায় রাষ্টী ও জাতীয়তাবাদ_-সভ্যতার সহিত ১৯২-২১৩ 
জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক (50806 900 19019121150 
[২০1901017 7০0৬০01% 20101081150) 9110 01511150601019 ) 
জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্টি (১৪০216 )-_জাতীয় জনসমাজ 
(7301009115 )_ জাতীর জনসমাজের উপাদান ( ছ.1510001)5 
01901017911) জাতি (9১10:)--জাতীয়তাবোধ (বি 
(102001197) )--একজাতি, একরাষ্টনীতি (111.011)16 01 0010০ 
[৪000 076 5০)__জাতীয় জনসমাজের অধিকার (3181)05 
01 ৪ 28010172115 )-_জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনের ইতিহাস 
(715005 9 [176 (10৬01) 0 10/01607)0911911))-- জাতীয়তা - 
বাদের মূল্য, ও ত্রুটি, জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা (৬০11০ 
0100 11101000101) 01 0170 10691 01 00179 11570)-- 
[0681 06 00100911511) 210 (2151115201,)11 )- 
আন্তর্জাতিকতা৷ ( 11)0511)20101001157 ) _সংক্ষিপ্রমার 
একাদশ অধ্যায় সরকারের শ্রেণীবিভাগ ( 01858160700. ২১৩-২৫০ 
0 (0৮2171017] 2105 ) 
এরিপ্রটল কর্তৃক রাষ্্রের শ্রেণীবিভাগ (10151901975 018১1002- 
(101) 0£ ৩০০০ '-লিকক্ কত্তক সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
(01955111070101 0? (0৮610117215 105 1,900] )- 
রাজতন্ব (1৬16)107710))% ) -অভিজাতিতপ্ব (40156001909 )-- 
গণতন্ত্রের অর্থ (17০21017606 10107090190 )-- গণতন্ত্রের 
বিভিন্ন রূপ (101751606 001005 01 16100901905 )-_ প্রত্যক্ষ 
গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (11206 10100015010 01760]5 ),_গণ- 
ভোট (1২8197:2750017),--পদচ্যুতি (1২০০৪]] ),-_-গণ উদ্যোগ 
(10161901%০)__নিবিশেষে গণভোট (0151501 )_ উদার 
নৈতিক গণতন্ত্র (1-119018] [0০70907805 )--গণতন্ত্রের গুণ 
(০0165 06 160001:00০%)--গণতন্ত্রের দো (101061105 
0 [)21700:90% )--গণতত্ত্রের সাফল্যের উপায় (00150161003 » 
06 5000635$ 0£ 19910001805 )--গণতনস্ত্রের ভবিষ্যৎ ( ঢ01০ 
0 [61700180% )--একনায়কতত্ত্র (11009015101 )--এক- 
নায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (101867150675095 ০0£ 10100860- 
51) )--গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য (10150700102 
06610 19090019805 8150 10156201311 )--ফ্যাসীবাদ 
(685০150))-_নাত্সীরার্দ (921977)--সংক্ষিপ্তসার 
দ্বাদশ অধ্যায়__যুক্ঞরা্ত্রীয় এবং এককেক্দিক শাসন ২৫*-২৭৮ 
ব্যবস্থা (5502121 2170 [01010215 55500 ০৫ 20%০10- 
10616 ) £-যুক্তরাষ্রের প্রকৃতি (50016 ০৫ 56001:811510))-- 
যুক্তরাষ্ট্রেরে বৈশিষ্ট্য (01788 06615005 ০৫6 ৪. [780612] 


[ ফ11] 

বিষয় পৃষ্টা 
9680 )-যুক্তরাষ্ইবী গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত (00701000 
02930100181] 10 076 10101090101 0 8. ঢ800181 [00701017 )-- 
যুক্তরাষ্ট গঠনের সাম্পুতিক ঝৌঁক (1০০21) (51506150163 
€0৮৮0103 10117780101 0 7০0619] [01710105 )-যুক্তরাষ্ট্রের 
গুণ (50260 06 2 7206191. (30৬ 21007000100 )- যুক্ত- 
রাষ্ট্রের অপগ্তণ ([0017721105 06 2. [72017] (0৮০া0- 
1716720)-যুক্তরাষ্্াম় সরকার এবং রাষ্ট সমবায়ের মধ্যে 
পার্থক্য (1)1507০097)-যুক্তরাষ্ এবং রাষ্্রমৈত্রী (56:8010) 
800 /৯1116170) -যুক্তরাষ্থের প্রকারভেদ (1012612150 75765 
0 1724:710/,)_যুক্তরাষ্্রের ভবিষ্যৎ (0:9979০0 ০৫ছ০৭০- 
181150)--এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য (1780010501৪ 
[0751695 30৮০04001)-যুক্তরাষ্ এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের 
মধ্যে পার্থক্য (1)1501506101. 7265০00 2 ঢ99677]1 90702 
810 2 10012 9650০ )-_-এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার গুণ 
(০0105 016 28170110015 10110 06 (02110102210 )-- 
এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার অপগুণ (19610721165 06 & [0810 
01) 06 00500000617 )--সংক্ষিুনার 

ত্রয়োদশ অধ্যায় পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা এবং ২৭৮-২৯০ 
রাষ্টপতি-চালিত শাসন বাবল্া( [011191061)681গ 9$%516]0) 
2100. 11০51061115] 59১০] 0 তত0৬০1011600 ) 
মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার বা পালামেপ্টারী শাসন-ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য 
(7০2001165 0 0])০ 13:11]1017)01)0915 00100 06 030৬21]- 
70011 )-_পালামেণ্টারী সরকারের গুণাবলী (7০115 0 076 
[81118107270 030৮2100100) )-_মন্ত্রিভা-চালিত সর- 
কারের ক্রটি (10920551150 016 021066 35৪] )-- 
রাষ্টপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ( ছ০269:65 0: 075 
[10510618611] 9598200 06 ড০৬০]শঃ0)1)0)-_রাই্ীপতি- 
শাসিত সরকারের গুণ (5015 0 05 65510210618] 
55500 ০ (30৮০1081001) )-_রাগ্রপতি-শাসিত সরকারের 
ক্রাটি (1099036715 0£ 076 11251001709] ১%50212॥ 07 
ক্রে০৮]07701)0)-সংক্ষিপ্তসার , 

চতুর্দশ অধ্যায় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (00050100107 ০£ 02০0 ২৯১-২৯৯ 
৩০৪০) শাসন তন্বের সংজ্ঞ। (10016101201 ৭. 0018901600101) 
_-শাসনতত্থবের শ্রেণীবিভাগ (01985911103010 0£ 001056165- 
€1019$ )_-বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথবা 
অনমনীয় (0২151016501 [71651911165 0 006 0:0150100- 
01005 01 01%661/0 ০0901001165 )-_লিখিত এবং অলিখিত 
শাসনতন্ত্রের স্থবিধা এবং অন্থবিধা ( 261901%০ 11501:5 ৪130 


[ &111 ] 

বিষয় পৃষ্টা 
[02100116501 2. 10166112100 917 01115111002] 007091010- 
(190 )-_অনমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগ্তণ (74601692150 ৫০- 
10015 06 21710104 0019501000101) সুশাসনতন্ত্রের উপাদান 
(71০0061)05 01 ৪. €0০90 00150100610 )--সংক্ষিপ্তসার | 

পঞ্চদশ অধ্যায়__ক্ষমতার স্বাভন্ত্রয বিধান নীতি (71)60:5 ০? ৩০*-৩০৮ 
১০1৪9010170 01 10০1 ) 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতির ইতিহাস ( [71501 ০01 0100 
0000৮ 0£ 9০০71011017 0£ 1০0৬০ান )_-ব্রিটেন, 'মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং» ভারতে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র বিধান নীতির গ্রয়োগ 
(£01701108.01017 01 01765 017001% 0 ১০7৪7:৪,0101 01 700৮/615 
00703116718) 00. ১. £&১. 8100. 10012 )--ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য 
বিধান নীতির সমালোচনা (00161015095 06 06 0১605 
0£ 95081211018 0 0০৬/০1:9 )__-সংক্ষিগ্ুসার 

যোড়শ অধ্যায়__আইন পরিষদ (],6815190000 ) ৩০৯-৩২৯ 
আইন পরিষদ্দের কাজ ( ঢ1)0010755 06 075 [,961১18001০ ) 
এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ( [01710821021] ৮9. 
13109176191] [.6£1918 08০) _দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে 
এবং বিপক্ষে যুক্তি (46011001065 007 800 2.0211750 9০000 
01991016৫/-_সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইন পরিষদ 
(১০৬ ০5160 2170 বি 01)-50% 50211) ],44-00206175 78090155) 

সগুদশ অধ্যার__-শাসনবিন্তাগ এবং বিচার বিভাগ (771)6 ৩২১-৩৩১, 

«175০00001৮০ 2100 [010০ 711010101% ) 
শাসন বিভাগ (70106750961 )-_-শাসন বিভাগের কাজ 
(ঢ000010105 01 006170000৮০) - প্রশাসনিক কাজ (01001- 
[015006150 0006109175 ), সামরিক ক্ষমতা (7৬1]105 
[0৮০5 ), বিচার-াবভাগীয় কাজ (10410191 01706195 ), 
আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (15619156156 ক্র01705010]15 )-- 
আথিক ক্রিয়াকলাপ (011517018] 1000500105 )--একক শাসন- 
কর্তৃপক্ষ । 3170£15 চ:5০0110%ত)--সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ 
(10151 7য6০001৮০ )-_সরকারী কর্মচারীদের কাজ (ঢ01)০- 
10206 0196 07700110 901৮109 )-সরকারী কর্মচারিদের 
প্রাপ্ত সৃবিধা (301)0?09 0211560 705 0) 0010110 521:৮81769 
- বিচার বিভাগের কাজ ( 10100010173 016 0.০ 70010101% ) 
--বিচারপতিদ্দের যোগ্যতা |! 03091190801010)9 ০ 013 
17095 )__বিচারবিভাগের স্বাধীনতা (117061061)021)02 0 
07০ ]0010187% )__বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার 
উপায় (71621)5 ০৫ 0091076917)175 036 10061001)01102 04 
]50101875 )- নংক্ষিগরসার 


| সা ] 

বিষয় পৃষ্ঠা 

অষ্টাদশ অধ্যায়_ প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচক মণ্ডলী (0২606521)- ৩৩১-৩৫৫ 
19002 210. দি1০০001906 ) 
আঞ্চলিক প্রনিতিধিত্ব বনাম বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (72110910181 
[২610165218090101) ৬5, 00006101891 1২2101০52100011019)-- 
ভোটীধিকারের ভিত্তি (87515 06 "55385০ )- স্ত্রীলোকের 
ভোটাধিকার ( ৬/০0700 98911 )--একাধিক ভোটদান 
(10191 0: ৬৬০12170650 ৬০014 )-- প্রকাশ্য এবং গোপন 
ভোট (7000115 2110 95016 ড০7 )-_ সীমাবদ্ধ ভোট 
(1100166 ৬০০৫ )_নির্বাচনকেন্দ্র (007901002705)-- 
সংখালঘিগের প্রতিনিধিত্ব (1২207195008 0100 0 0176 
[011)0110155 )--সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্ব ( 1১:9010107781] 
1২০0:6-০1000101) )_ স্ুপীকৃতভাবে ভোট গ্রহণ পদ্ধতি 
(0781718015৬ ভ০00৪ ১536০17) দ্বিতীপ্বার ভোট গ্রহণ 
(9909704 13%11090 5550০] )-_- প্রত্যক্ষ নির্বাচনের স্ৃবিধা ও 
অনুবিধা (1%57105 হো 20177501096 01500 61950100 ) 
_-পরোক্ষ নিবাচনের স্ববিধা ও অন্থবিধ। (1১৩00 20 
00170171506 117010006  616500018 )- ভোটদাতা এবং 
প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক (7২019061091) 19০00] 0170 
৮0০. 000 0) 1২610:952016805 )-__নির্বাচকমণ্ডলীর 
কার্ধা (00560750060 21500019 )-_-গণভোট 
( চ২2:611700171) )__পদ্দচ্যুতি -_ ([২০০9]] ) _- গণ-উদ্যোগ 
(177050০ )-গণভোট নিবিশেষে € 10615010 )-- 
গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ ( [২০61:210- 
নাএা। 95, 13159707618] 1,25151976076 ) 

উনবিংশ অধ্যায় জনমত ( 6010110 07177101)) : ৩৫৬-৩৬৫ 
জনমতের স্বরূপ (9006 0 1১010115 0017101) )- জনমতের 
কার্ষকারিতার উপায় (00720161018 0? 62০5০0৮1099 0£ 
[29110 00101017 ) জনমত গঠন প্রকাশের উৎস (4561)0193 
01 0116 01:92,01010. 2170 ০3075655107 70019110 (0719101) ) 
_ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্থে জনমতের গুরুত্ব (7২০12 ০ 
5019115 0)101171010 11) 8, 00091) 00100001:9.010 5090165 ) ৃ 
--সংক্ষিপ্তসার 

বিংশ অধ্যায়-_-রাজনৈতিক দল (০1169] 8165 ) ৩৬৬-৩৮২ 
রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? (71086 15 ৪ 00110109] 
[995 ?)-_গণতত্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ ( 01506107 ০ 
চ০110052] 7810165 1) ৪. [00100090190 )--দ্লীয় শাসনের 
ক্ববিধা (0৮8105869০0 08105 80০10102176 )--দলীয় 
শাসনের অস্থবিধা (00158091)088665 0£ 096 790 9556619) * 


[ ফু ] 
বিষয় পৃষ্টা 
_্দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিন।--দলীয় শাসনের 
ক্রটি দূর করিবার ব্যবস্থা ( [5 08672 2725 81661778056 ০০ 
72105 (30৮৫0101001) ?--11০2501705 107 12100051176 
0172 06120050072 12165 5%906])--দ্বি-দলীয় শাসন 
ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি__- (40৫00061765 £ো 00 
8:6911750 0110 (50 198165 95501 )--বহুল ব্যবস্থার সুবিধা 
ও অস্থবিধা (40৬97002509. 20. 0159091009165 01 & 
[1111617972৮ 95561) উপসংহার-- একদলীয় ব্যবস্থা ও 
গণতন্ত্র (00175 17205 101০ 10 0007090120% )-- 
সংক্ষিগুসার। * 
একবিংশ অধ্যায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ (6005 2170 ৩৮৩-৪১৯ 
50110010105 ৮৮ 010০ 056০ )£ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবার্দ ( ৬7:10775 07501158 
91000160620 01 07০ 567০০ )- রাষ্ট্রের কর্মপরিধি 
বািয়া যাইবার কারণ (0803050010০. ০7018591017 ০01 
9070 1011110610909 )- অমাঁজকল্যাণকর রাষ্ট্রের কাজ ( চঞা)০- 
000 0 2 90018] ভ/০15%12 9621০ )-ব্যক্ভিস্বাতন্থ্যবাদ 
(10০91 0 11701177911507)- নৈরাজ্যবাদ (4211910115))-- 
ব্যক্তিস্বাতক্তাবারদের পক্ষে যুক্তি ( £১751711101065 11) 0৬০07 01 
[1)0151077211910 ) _ব্যক্তিম্বাতস্্যবাদ্দের সমালোচনা ( 0210- 
019109 ০0 1150151075911500 )-- সমাজতন্ত্রের আদর্শ (106৪1. 
০6 ০9০191157 )- মাঝের সমাজতন্ত্ব (7915190 90০88- 
"1157 )- মাক্সীয় মতবাদের সংশোধন (17৬0419080100 ০0 
1$0915%151 )--সমাজতন্ত্বের অন্তান্ত বূপ-_গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র 
(10200001200 50901711507 ) -রাষ্্রীয় সমাজতন্ত্র (36766 
99০1811907)-_ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্র ( চ8191) 9০9০1811579 ) 
- অ-রাষ্টতত্ত্রী সমাজতন্ত্র ( 55110108119] _সুমিতি-প্রধান 
সমাজতন্ত্র " (০0110 5০9০1211570 )-_ আধুনিক সমাজতঙ্ক্রের 
বৈশিষ্ট্য ( ঢ5200195 0£100090607. ১০9০1911579) - সমাজতন্ত্রের 
পক্ষে যুক্তি ( £1601001005 10 0৮001 01500111910 )-- 
গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে সমাজতন্ত্র (50019119799 ০০- 
01610619915 €0 10217590218০5)- রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের প্ররূত 
পরিধি (6107১27 591767:6 ০0৫ 017০ 5:20০)-_ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ 
( ঢা0000105 0 0152 56৪6০ )--সংক্ষিসার 
্বাবিংশ অধ্যায়--জাতিলংঘ হইতে রাষ্ট্রীসংঘ (5:০০ 07৫ ৪১৯-৪৪৬ 
[০2802 0 2010795 £০0 06 00101650 বও010173 0:5- 
101580101, )__তমিকা--জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ (082135 
০৫ 002 [1,585002 0: ট2001)5 )--সভা (99561751015), 


[ ডে! ] 
বিষয় 

পরিষদ € 00901511 ) এবং কর্ষদণ্তর (92০75187117) স্থায়ী 
আন্তর্জাতিক আর্দালত (€ 72072176176 0012176 0:£ [10211728- 
, (101041 70561০০)--আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (05009 610177] 
[.9000711 01620157010 )-_বিভিন্ন সহকারী প্রতিষ্ঠান 
€(£১0111010% 01521)1 21010. 010 05010770010158710100 9170 
91391 )-কতিপয়ব উপদেষ্টা সমিতি_ জাতিসংঘের যূল্যাশন 
(৮০118701010 119০ [27157 08 টি 6109125 )- বাষ্ীসংঘ 
গঠনের প্রস্ততি (070 ৮৪৮ 60 556201151)1705 076 00..0-) 
-_রাইঈুসংঘের প্রস্তাবন। (1১0০৪001015 0০ 0০ 0.ব. 01091001 
-রাষ্টসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি ( 1১217701155 2134 70010955 
06 0110 707...) রাষ্্রসংঘের গঠন ( (5017010051610128 01 
(017০7070165 14270109175 €)17/9015276101) ) সাধারণ সভা 
( (০6171 £559001915 )--নিরাপত1 পরিষদ (১০০710% 
0:078701] )- নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আস্তর্জাতিক বিবাদের 
শান্তিপূর্ণ সমাধান €520195 526012175100 06 01919105 
70৮ 0.৩ 9০০11105 009001)01] )-_-অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিষদ (5,5015092010 2150 5090191 0001001] )-__-অছি পরিষদ 
(71010 17:0509251817  (0007)01] )__-আন্তজাতিক বিচারালয় 
(7101)2 11)001-12201012] 0010170 0£ 71156102 )-রাষ্্রসংঘের 
দগ্তরখানা ও সেক্রেটারী জেনারেল €(5০0:5090190 01 0175 
0. টি. নু 955191097%  (3512151_ -বিশ্বশাস্তি রক্ষায় রাষ্ট্র- 
ংঘের ভূমিকা (70915 ০£. 010৪. 00. টি, 17 [া78170108110728 
৬৮০] 1১59.০০ ১ -রাষ্টসংঘের বিভিন্ন সহকারী সংস্থা (77776 
4৯120111915 0158050000০ 700. টি. 0.) আন্তর্জাতিক 
পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (1706517572010108] £১60 0010 17০ .. 
4৯550০20101 )- আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ([. [,. 0.) খাছ্যি ও 
কৃবিসংস্বা (দ-4১.০3.)- রা্রীসংঘের শিক্ষ।, বিজ্ঞান, ও সাংস্কৃতিক 
২স্থ|! (00.-5,.58-0,০0-)১- বিশ্বন্বাঙ্থ্য সংস্থ। (৬৬. চু, 0.৮ 
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক € [.8.২.7১.)-- 
আন্তজাতিক অর্থসংস্থা (1. ছু, 0. )--আন্তর্জীতিক উন্নয়ন সংস্থা 
(7. 00. 4৯. )--আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থ। 
([. 0. 4৯. 0.) আস্তর্জাতিক ভাক্ উইনিয়ন (1. 2. 0. )-- 
আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগ ইউনিয়ন (]. 0 টে. )--বিশ্ব 
আবহসংস্থা (৬/.১ 0.) _আস্তঃ সরকার সমুদ্রষাত্র। উপদেষ্টা 
ংস্থা__আস্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শুক চুক্তি (03. 4৯. 0.7: 
রাষ্সংঘের সনদের কি সংশোধন হওয়া উচিত? (915001৭ 

075 700. টব, 01747657705 15ড৬1550 )--সংক্ষিগুসার । 





' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
এবং 
প্রথম অধ্যায় বিশ্লেষণ পদ্ধতি 


58719901105 1667 0170110028 
90197506 2590 [16670401085 
০1 [১018110৭8 90101009) 





রাষ্ট্রবিভ্ভান্রে ৰিষয়বন্ (50১16000865 02 71৯01161051 
5০67) )_ আধুনিক লেখকগণ 'রাষইীতত্ € 6০115081 77505) এবং 
'রাধবিজ্ঞানে'র (99110০81951550০5 ) মধ্যে পার্ধকা লইমু| প্রচুর গবে ষণ। 
করিয়াছেন; এই ছুইটির মধ্যে কোথায় পার্থক্য তাহ। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ কর 
খুবই কঠিন। আমরা ইহা বলিতে পারি যে রাষ্্রতন্ব হইতেছে রাষ্্রবিজঞানের 
মেই অংশ যাহা কতিপয় সাধারণ নীতি নির্বারণের কাঞ্ছে ব্যাপৃত। এই নীতি; 
নির্ধারণের কাজে রাষ্রতত্বের বিশেষজ্ঞকে অন্যান্ত সমাজ-বিজ্ঞানের উপরও, 
নিভর করিতে হয়। কোন কোন লেখক ক্ষমতা-বিশ্লেষণের ( ০০৬৮1 
*85.51951১ ) মাধমে রাষ্তবের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ,৯ এই লেখকদের মধ্যে 
ম্যারিয়াম (1৬৮1770), লাসওয়েল ([.৪১$৮1]) এবং ক্যাটলিন্ 
(08011; ) অন্ততম। 

রাষ্নিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের ( ১০০৪৪] ১০157০5 ) একটি শাখা । 
সমাজখদ্ধ। মান্ুযের রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গিয়া উঠিয়াছে ॥ 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়! মানুষের যে রাজনৈতিক হ্বীবন তাহ! আলোচন। করাই 
হারা াষ্্বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্ত'। সাম্প্রতিক ধারণা 

অনুযায়ী রাষ্ট্র ছাড়াও যে সকল বিষয় মান্থষের রাষীন্তিক 

জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অস্তভূক্কি হয়।২ 
রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত যোগাযোগ আছে মান্গষের জীবনের এই জাতীয় 
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রাষ্ত্রবিজ্ঞানের ভূষ়িক! 


কোন বিধয়কেই উপেক্ষা করা চলে না। শুধু রাষ্ট্ু যে রা্রবিজ্ঞানের 
আলোচয বিষয় হইবে তাহা! নহে। রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচ্া বন্ধ অতাস্ত 
ব্যাপুক। রাষ্রের স্বপ্টি, গঠন, কাঠামো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্টান, পররাষ্রের সহিত 
কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের সম্পর্ক, 
সবই রাষ্ট্রবিজানের আলোচ্য বস্ত। শুধু তাহাই নহে, বতমান কালের কোন 
ঝ্াষ্ট্রেরে কাঠামে। বিশ্লেষণ করিতে হইলে অথব। রাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন 
বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে আমাধিগকে অতীত যুগের এবং মধ্যযুগের 
ক্লট্রব্যবস্থারও আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহ] হইতে কতিপয় সিঘাস্ত 
"গ্রহ করিতে হুইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই নীতি বহি ভ হইতে পারে না। 
'ফ্বেশের পরিবর্তনশীল জনমত এবং অভীদপ্মার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়। 
রা্ট্রতত্বগুলিকেও পুনর্যাঙ্জিত করিতে হয়। সেইজন্য রাষ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
তত্ব বিবর্তনশীল, ' রাষট্রনৈতিক চেতন! কখনই স্থির থাকে ন৷ বলিয়া! সমকালীন 

ধার? ও নীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। 
রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিশেষ সার্থকত। আছে। সামাজিক প্রাণী হিসাবে 
'স্বী্ুষের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইলে আযাদের উচিত 
রাষ্ট্রৰিজ্জানের বিভিন্ন দিক আলোচন। করা । গণতন্ত্রের যুগে রাষ্তীয় শাসনে 
প্রতোক নাগরিকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পুর্ণ সুযোগ 


উজ থাকা উচিত। আমর। রাষ্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন ধিক 
পা্কিতা আলোচনা করিয়া জানিতে পারি তাহা! কিভাবে 


স্ভবপর। শুধু তাহাই "নহে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাত।র 
সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে মান্গষের অনেক অথনৈতিক এব" সামান্দিকক 
সমন্যারও স্থমীমাংসা করা যায় । রাজনৈতিক জীবনের সভিত অর্থনৈতিক ও 
সাম্মা্িক জীবনের নিবিড সম্পর্কের কথা স্থবিদ্িত। সামাজিক জীবন 
একটি মান্য কিভাবে আদর্শ নাগরিক হইতে পারে এরং কিভাবে দৈনন্দিন 
বনবিধ সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সদ্যবহার করিতে পারে অথব৷ 
ব্বাষ্ট্রের সঙ্গে কিভাবে স্থন্দর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে-_তাহা আমরা 
রাষ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্রিক অনুশীলন করিয়া জানিতে পারি। স্থত্তরাং 
শজধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করাই নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ষে একট। বান্তব 
উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় ন!। 

সমাজবদ্ধ মাম্বষের রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মাঙ্ছষের নিবিড় 
জম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়। যে বিজ্ঞানের হুত্রপাত তাহাকেই 
আমর বলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান | রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের সহি ও প্রকৃতি, এবং রাষ্ট্রীয় 
ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন দ্িকৃ অন্থশীলন করে । ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত 
ইহার নিবিড় সম্পর্ক । ইতিহাসের দ্দিক দিয়! রা্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপতি, 
রাষ্ট্র কর্তৃক অবল্বিত বিভিন্ন নীতি এবং অনন্ত কর্মপুচী, অতীতের 


রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয্নবস্ত এবং [বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও 


ম্াইনৈতিক ধারণা ও তত্ব অম্পর্কে আলোচনা করে । অতীতকে বাদ দিয়া 
টিজার দি বর্তমান সম্পর্কে তো৷ কোন ধারণা কর! সম্ভবপর নয়-ই, 
অতীত ও বর্তমানের  ভবিব্যৎ সম্পর্কেও কর্মস্থচী প্রহণ করা. সম্ভবপর হয় 
জহিত রাষ্ট্রের ম্পক. না।৯ সেইজন্য ইতিহাসের পটভূষিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
এ আলোচনা করা দরকার। রাষ্টবিজ্ঞানের পরিধি 
আলোচন। করিবার সময় আমাদের তিনটি কথা মনে রাখিতে হইবে 3 যথা-_ 
১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রেরে প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবে। (২) রাষ্রবিজান 
ৰর্তমান অবস্থার ইতিহাস পধালোচন। করিবে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশান্ত্ 
অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কিদূপ হওয়া উচিত, তাহা আলোচনা করিবে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষট্নীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি 
7০11005 ) শবটির উত্পত্তি গীস দ্বেশে। গ্রীক শন্দ “0115” হইতে 
এরিস্টটল “1১০)0।০১ একটি গ্রহণ করিয়াছিলেন । “[১0110০5" শবটির অর্থ 
'শহর। তখন প্রতিটি এর একটি রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমরা 
সাধারণতঃ ঝুঁঝ রাষ্ট্রশীসনের রীতিনীতি । রাষ্ট্রনীতি 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক আবার তত্বগত ( 0060918008] ) অথব। ব্যবহারিক 
রি রা (1755০0081 ) হইতে পারে। তত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের 
হি সষ্টি, যূলভিত্তি, প্রকৃত ক্ষমতা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! 
করে। রাষ্ট্রের কাজ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা ছাড়াও 
* কিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাও রাষট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য 
“বন্ড । ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্ক 
কুক্ত। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ তত্বগত রাষ্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানরূপে 
অভিহিত করিতে চাহেন। তাহারা মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক 
রষ্রনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্্রদর্শন (৮০110709] 701১)105921)5) এক জিনিস নয়। 
কা্ট্রধিজ্ঞান একদিক হইতে রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা ব্যাপক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক 
আছে এই প্রকার বিভিন্ন তত্ব আলোচনা! করাই 
রাদশসের সহিত রাষ্দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্ট। কিন্তু, রাষ্টরদর্শন খলিতে 
াট্রকিজানের পার্থক। আমর! নিছক রাষ্ট্রের দার্শনিক তত্বগুলির আলোচন৷ 
'কুঝিয়া থাকি। রাষ্্নৈতিক ভাবাদশও (9011308] 0০010£165) 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (2০1608] 11621) এবং 
রাষ্রতত্বও (0০011608] 01160:155) এক জিনিস নয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের শাসননীতি সম্পকিত আলোচনাও করিয়া থাকে। 


পা 
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্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রকৃতপক্ষে তত্বগত রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শমনের মধ্যে কোন সীযারেখ! টানা 
'যাঁয় না। রাষ্্রর্শন এবং তত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন।-ক্ষেত্র 
প্রত্তত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রের 
মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাব অন্তভূক্ত। আবার, যেসব 
নীতি এই ভিত্তির যূলে থাকে সেইগুলি গব্ধণ! রাষ্্রদর্শনের অংগীভূত। 
তত্বগত রাষ্রনীতি, ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি এবং বাষ্রদর্শন_-সব কিছুই রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন কছুর | রাষ্টুদর্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রশম্পকিত 
বিভিন্ন ধারণ। ; সেই ধারণাগুলিই রাষ্টুবিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে। রাষ্টদর্শনে 
বিভিন্ন তত্বগুলির দার্শনিক তাৎপর্য বিশেষভাবে তালোচিত হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা কতিপয় আদর্শ এবং ধ্যান-ধারণার সহিত যুক্ত থাকে। 


রাষ্্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃক মবধলদ্বিত, বিভিন্ননীতি 
আলোচনা আলোচিত হয । কোন অবলম্বিত নীতি ভ।ল অথবা মন্দ 
উদ্দেস্থমু।ক কিনা, কিংবা কিভাবে কোনও অস্ত নীতি আরও 


ভান কর। যাইতে পাৰে, কিভাবে রাষ্রনৈতিক নীতি অথবা সিদ্ধান্ত আরও 
ব্যাপক করা! যাইতে পারে, ইত্যাদি বাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হ্য়। 
অনেকক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন রাষ্্নৈতিক 
সংগঠনও ইহাদের কর্স্চচী মান্ষকে কতটা সখী করিতে পারিয়াছে ভাহা 
রাষ্্রবিজ্ঞানে আলোচিত হ্য়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষট্রনৈতিক জীবনেব ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মানবজাতির ভাবধ্যৎ বহুলাংশে মাহুষ্বে 
রাষ্ট্রনৈতিক কার্ধীবলী ও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে | রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন 
আলোচনায় সেইগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এইভাবে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বিশেষ ব্যাপক হইয়াছে । 

ফরাসী চিস্তানামনকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত 
ন। করিয়। অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি (০11008]1 90150055 ) হিসাবে 
অভিহিতকরিয়াছেন | শ্রাহাদের মতে রাষ্ট্সন্বদ্ধীয় অনেকগুলি শাস্ত্র আছে »__ 
যেমন, রাষ্বিজ্ঞান, আন্তজাতিক আইন ([006110200108] 1.9%/) এবং শাসন- 
তান্ত্রিক ইতিহাস (0০1150100610109] 719:019) ইত্যাদি। এই মতবাদ 
অনুষায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকগুলি শাস্বের মধ্যে অন্তত ম। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান 2? (15 79০018008] 95285. . 
90127)06 1) 

ষেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যায় এইরূপ কতিপয় নীতি 
নির্ধারণের চেষ্টা করে সেইজন্য অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানের পর্যাস়্ে 


উন্নীত করার চেষ্টা করিয়াছেন 
রা্ট্রবিজ্ঞানকে আমরা প্ররুতই 'বিজ্ঞান' বলিয়া! অভিহিত করিতে পাক্ষি 


রাষ্টরবিজানের বি্ষয়বন্ত এবং বিশ্লেঘগ পদ্ধতি ৫ 


কিন। এই বিষয়ে পূর্ব রাষ্রনীতিবিদ্গণের মধ্যে মতন্ডেদ ছিল। এরিস্টট 
রাষ্ট্রনীভিকে একটি বিজ্ঞান মনে করিতেন । হব্‌স্‌ (চ70৮98 ), গোডইন 
€ 0০৫51), মেরী ওলষ্টোনক্র্যাফট (1515 /01130017601816 ) 
পিজ উইক ( 51981: ) প্রভৃতি চিস্তানায়কগণ এই মত পোষণ করিতেন 
ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতই বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হইতে, পারে । কিন্তু, কোন 
কোন লেখক “রাষ্ট্রবিজ্ঞান” শবটি গ্রহণ করিতে এবং রাষ্রসম্পকিত 
আলোচনাকে “বিজ্ঞানের” পর্যায়ভূক্ত করিতে চাহে না । এই সম্বন্ধে অনেক 
যুক্তির অবতারণী কর] যাইতে পারে | 


প্রথমতঃ, আমরী দেখিতে পাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্্রবিজ্ঞানের নীতি, 
কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই একমত পোবণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, 
বুষ্রবিজ্ঞানের গতি এবং প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামপ্ুস্তের-অভাব দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। তৃতীয়তঃ, রাষ্বিজ্ঞানের ভিত্তি যে সকল উপাদানের উপর 
প্রতিঠিত, সেইগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব আছে । 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি ধাপ আছে । প্রথমেই আমরা স্থশংখলভাবে 
বিভিন্ন উপাদান পর্মবেক্ষণ করি।” ঠিকভাবে যখন উপার্দানগুলি পর্যবেক্ষণ 
করা হয়, তখন আরম্ভ হয় সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা । ইহার 
আঁহায্যে আমাদের স্সন্বদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম 
্ন্থমান করিতে পারি । এই অঞ্জিত জ্ঞানকেই বলা হয় বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য গ্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়। 
উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা! । রাষ্ুবিজ্ঞানবিদ্গণ ইতিহাস 
হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণ৷ করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন । এই সব উপকরণ তাহারা ঠিকভাবে বিচার, বিশেষণ ও পরীক্ষা 


১। কষ্ট (00289) নিয়লিখিত তিনটি কারণে রাষ্রিজার্নকে বিজ্ঞান হিলাষে বিবেচনা 
করেন না। ঙ 
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রাষট্রবিজ্ঞানের তৃষ্িকা 

করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাষ্ত্রী় জীবনের নীতি সম্পকিত বিভিন্ন পিছ 
গ্রহণ করিয়াছেন । লর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বত উপাদান হইতে 
সংগৃহীত হইলেও ইহাকে রসায়ন বিদ্যা ব! উত্ভিদবিগ্ঠার ন্যায় বিজ্ঞান বলিয়া 
মনে করা চলে না।১ অধ্যাপক গিল্ক্রাইস্ট ( 709. 36101615600) বলেন, 
যদিও পদার্থবিদ্যা, এব" রসাম্্নবিষ্ার গবেষণ! পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ কর! 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যায় না, তবু রাষ্রবিজ্ঞানের নিদ্রস্ব একটি গবেষণ 
রাষ্ট্রবিজানের মধো পদ্ধতি আছে। প্রারুতিক' বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি, 
পার্থক্য নিকুল এবং যথানিদ্দি্ই। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
গুলি সর্বদা নিতল এবং যথানিরিষ্ট হয় না। কারণ, রাষগ্থেব অধীনে মান্থষের 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তনশীল হইবেই। মাশ্রষের সহিত রাষ্ট্রের দ্‌ম্পর্ক” 
এবং সমাজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আলোচনার 
মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। উপকরণ যদি পরিবর্তনশীল: 
হয় তবে সেই উপকরণের সাহাযো যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, তাহা! 
পরিবর্তনশীল হুইবেউ | প্রারুতিক বিজ্ঞানের স্তায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূণভাবে 
একটি বিজ্ঞান বলিয়া হয়ত অভিহিত করা যায় না। কিন্তু এইজন্য রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি 
সমাজবিজ্ঞান (39০19! $০161৩€ )1 অন্তান্ত সমাজ্জবিজ্ঞানের ন্যায় পারিপাশ্থিক 
আবহাওয়া এবং চিন্তাধারার পরিবতনের সঙ্গে সক্ষে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির যায়, 
রাষ্্রবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান । বানার্ড শ-এর (8751৭ 
9188) ভাষায় ইহা হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান শুধু যাহা দ্বার সভ্যতাকে 
রক্ষা করা যাইতে পারে । (0506 8০161706105 15101) 81015605111 
3811010 ০81 0০ 5৪,৮০৫.) | ও 9 


রাষট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পন্ধভি (7+66,9০০010£5 ০01 2০0110098 
9০887০€ )_ যে কেনি বিজ্ঞানেরই একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি থাকে ;. ইহা! 
আরোহ মূলক (17০0%2) অথব1 অবরোহযূলক 096৭৩০::%) হইতে পাঁরে। 


রাষট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি লইয়! অগাষ্ট কম্টি, জন ইুয়ার্ট মিল, 
কর্ণগয়াল লুইস (0:917811 [,জ্ম£9) আলেকজাগ্ার বেইন ( 4১15 24ত2 
88106) এবং লঙ ব্রাইস প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন । 
অগাষ্ট কম্টি (888556 0:07866) পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং তুলনা, এই তিনটি 
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রাষ্্রবিজঞানের বিষস্বন্ত এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি 


বিশ্লেষণ "পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করিয্াছিলেন। সম্প্রতি রাষট্রবিজ্ঞানের, 
বিশ্লেষণ পদ্ধতি লইয়! বিতর্কের সৃচন! হইয়াছে । রাষ্ট্রবিজানকে যাহারষ্ 
গবেষণামূলক বিজ্ঞান (6%:061177617681 508606) বলিয়া মনে করেন, 
তাছা্বের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণামূলক বিঙ্গেষণ-পদ্ধতি (6%0961100618:81. . 
1)801)00) গৃহীত হওয়া উচিত | 

পাবেষপা মুলক পদ্ধতি মহা কার 1160:০)- রা্রবিজ্ঞান 
অনুশীলন করিবার যতগুনি পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেইগুলির মধ্যে অনেকেই 
গবেষণামূলক পদ্ধতি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতি ইহা বুঝায় না যে» 
রসাম্মনশাস্ত্র অথবা পদার্থবিজ্ঞানে যেরূপ গবেষণ! হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও সেইকপ 
গবেষণা করা হয়। রাষ্ট্বিজ্ঞানে নিখুত গবেষণা করার পথে অস্থুবিধা 
হইতেছে এই যে বিভিন্ন ব্যঞ্ষির গবেষণার ধারা কখনও একপ্রকাব নহে অথবা 
পরিবর্তনশীল রাজ্জনৈতিক পটভৃমিকার গবেষণার শর্তগুলি কখনও স্থির নহে ৯ 
তবুও বিভিন্ন ধবণের সরকার অথপা শাসন বাবস্থা লইয়া পবীক্ষা-নিরীক্ষা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তয়। বর্তমান যুগে সগ্ স্বাধীনতাপ্রাঞ্ধ দেশগুলিতে বিভিন্ন: 
ধরণের সব্রকার গঠন করা৷ সম্পর্কে গব্ষণা চলিতেছে । কতিপয় নিদি 
শর্তের ভিতর গরবেষণ। হইতেছে 'এক ধরণের পর্যবেক্ষণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 
বিভিন্ন গবেষণার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু রাষ্্রবিজ্ঞানে গবেষণার 
পুনরাবৃত্তি হয় না। অভিজ্ঞতা আমার্দের ধারণাকে পরিবত্তিত করে। 
শৃতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন গব্ষণ। করার ক্ষেত্রে পুরাতন অভিজ্ঞতা বিশেষ 
কার্যকর হয়। 

মেরিয়াম (৮৮01810) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণামূলক পদ্ধতির সীমিত. 
প্রয়োগের কথা উন্বেখ করিয়াছেন।১৯ গবেষণামূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কিছুটা 
সারবত্তা আছে সন্দেহ নাই) তব্ও ইহা ভুলিলে চলিবে না শুধু 
গবেষণার উপর ভিত্বি করিয়াই রাষ্টরবিজ্ঞানের তত্বগুলি আলোচিত 
অথবা গৃহীত হয় নাই। রাষ্রবিজ্ঞানে গবেষণ! চালাইবার পরিধি খুবই 
সীমাবদ্ধ। 

পর্যবেক্ষণমূলক বিচ্লোষণ-পদ্ধতি (0%5615860107081 060700)-_ 
গবেষণামূলক পঙ্গতির মাধ্যমে রাষ্্রনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিঙ্গেষণ করার 
পরিধি সীমিত বলিয়া লোয়েল£€0.০%611) এবং ত্রাইস (375০৪) পর্য- 
বেক্ষণমূলক বিশ্লেষ্ণ-পদ্ধতির উপর গ্রকুত্ব প্রদান করিয়াছেন । অনেক সময় 


১ 40516510151 6005 8656৬ 0088 00005 08886718] 68118010101 ৪001। 0৪85৮4 
8৪০০ 61080) 807 ০6061 10801806100, 1105 জা, 605 80750018, 68৬ 000119 টা 
8010061 800 ৪0 আঃগিড় 01 0000110 10861061005 9৩ 0116081700৩: 16৪ 2381988৩. 
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৬৫ রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


আমর! নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অথবা বিভিন্ন শাসন- 
ব্যধস্থার ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিয়া রাষ্রবিজ্ঞানের বিভিম্র তত্বের 
আলোচনা অথবা! বিশ্লেষণ করি। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে 
রাষ্্রবিজ্ঞানকে আমরা একটি পর্যবেক্ষণযূলক বিজ্ঞান (1) 019551 9010128] 
8০167১০6") বলিতে পারি। রাজনৈতিক জীবনের ঘ্-াবলী হইতেছে 
রাষ্্রনৈতিক গ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত কার্য পরিচালনার গবেষণ।গার ) 
ইহা পাঠাগারের মধ্যে আবদ্ধ নহে।৯ ব্রাইস-ও মনে করেন, বিভিন্ন 
ঘেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে একটি বিশেষ শাসন-ব্যবস্থার 
স্থৃবিধা অথবা অস্থবিধাগুলি সন্থন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর । 
ব্রাইসের লিখিত “4,00611081) €-0001700777 29101)? এবং ৭1০৫, 
ঘ612)007461৮5"* বইগুলি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। 
কিস্ত এই পঞ্ছতির একাটি অস্থবিধা আছে । তাহ] হইতেছে এই যে, রাষট্রনৈতিক 
ঘটনাবলী নিয়ত পরিবর্ভনশীল এবং সেই অবস্থায় সব ঘটনার ঠিক প্ধবেক্ষণ 
হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ কর! সদা সম্ভবপর নছে। 


ূ তবে অতীতের সহিত বর্তমানের যোগস্থত্র সর্ব বজায় 
যারজঞানে বিণ রাখিডে হইলে পর্ববেক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা 
পদ্ধতিতে গব্যেণ। ও 
গর্য.€ক্ষপের সংমিশ্রণ যুক্তিযুক্ত । অনেকের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি 
কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণামূলক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
পর্যবেক্ষণমূলক | রাষ্্বিজ্ঞানে আমরা একদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন ধরণের ' 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অপরদিকে দেখিতে পাই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
সমীক্ষা হইতে শিক্ষা গ্রহণ। কিন্তু, এই ছুইটি বিশ্লেষণ-পন্ধতি ছাড়াও 
রাষ্বিজ্ঞানে আরও কতিপয় বিশ্লেষণ-পচ্ধতি আছে। 
এঁজিন্াজিক পঙ্ধাতভি (75012551 1%[50১০)- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাষ্টরের 
উদ্দেশ, কার্ধাবলী, এবং ইহার বিভিন্ন সংস্থার . ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ॥ 
স্থতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার এতিহাসিক পটভূমিক! জান। না থাকিলে 
কোন কিছুর সঠিক বিশ্লেষণ করা অসম্ভব হইয়া! পড়ে । এরিষ্টটলের আমল 
হইতেই এ্রতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি চলিয়! 
আসিতেছে । বর্তমানেও বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির 
মাধ্যমে রাষ্্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক বিঙ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। 
বিভিক্ন রাজ্যের ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞত1 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত 
রূপ পায়।২ লব কিছুর ইতিহাস ন। জানিলে সঠিকভাবে কোন রাইনৈতিক 


১। লোয়েলের (1061) ) মতে “155 20510 19৮০০৬৬০2০2 6০৩ 80688] জা ০001888 
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আর 


রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয়বত্ত এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৯ 


সিন্বান্তও গ্রহণ করা সম্ভব নয়; ভবিষাতের কর্ষধারাও অতীতের ভঙ্$ 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। সেইক্ন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্ুশীলনীতে 
এঁতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশী। ফ্রেডারিক পোলকের (দ06110% 
'ছ১01]001) মতে এঁতিহাসিক পদ্ধতি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
ত্বরূপ এবং সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে_-ইহ1 দেখাইবার চেষ্টা করে 
ধা রাজনৈতিক গ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ধর্তমান পর্যায়ে উন্নীত 
্‌ ॥* 

এই পদ্ধতির মাধ্যমে অতীতে কী ঘটিয়াছে তাহার ভিত্তিতে বর্তমানে কী 
ঘটিতেছে অথবা ভবিষ্যতে কী ঘটিতে পারে তাহার বিশ্লেষণ কর! সম্ভবপর ! 
তবে অনেকে মনে করেন ষে, প্রত্যেক যুগেরই কতিপয় নিজস্ব সমন্তা আছে । 
'সেইগুলি হইতে যে শিক্ষালীভ কর] হয় তাহা। যে অন্ত একটি যুগে প্রয়োগ 
কর] যাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।২ 

এতিহাসিক ঘটনাবলী রাজনৈতিক প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই 
চলিবে না; সেইগুলির রাধরর্শনের সহিত যুক্ত থাকা চাই। রাষ্টরদর্শনের 
সহিত সংযুক্ত না থাকিলে এতিহামিক পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক নষ্ট হইয়। 
যাঁইবে। অধ্যাপক বার্কার (1১001. 1387177) মনে করেন ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
মুল বাস্তবতার ' সহিত অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও মৃল্যায়ণের সহিত যতটা সম্পর্কযুক্ত, 
ইতিহাসের সহিত ততট! সম্পর্কযুত্ত' নহে 15 


তুলনামূলক পদ্ধতি (0021058181659 11501১00 )- রা্্রবিজ্ঞানের 
শ্মগুশীলন করিবার লময় রাষ্টরবিজ্ঞানের কর্িপয় নীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সেইগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক টনাবলীর তুলনা করা যাইতে পারে। 
এরিস্টটল প্রথমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালে মণ্টেম্কু এবং 
ব্রাইস এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। জন ষ্রয়ার্ট মিলের মতে তুলনামূলৰ 
পদ্ধতি অন্ুদরণ করিলে ছুইটি রাষ্নৈতিক বাবস্থার মধ্যে তুলনা করিয়া 
কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণ হুরূপ বল। যাইতে পারে 
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১০. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃষিকা! 


কতিপয় ক্ষেত্রে হয়ত ইংলণড ও ভারতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে ; আবার হৃয়ুক্ত৷ 
এমন কতিপয় উপাদান আছে যেগুলি ভারতে আছে অথচ ইংলগডে নাই ॥ 
ইংলগ্ডেও পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা দেখা যায়; অথচ ইংলণ্্ের রাষ্ট্রপ্রধান . 
হইতেছেন উত্তরাধিকার সুত্রে ইংলগ্ডের রাণী এবং ভারতের রাষ্ট্প্রত্ধন 

হইতেছেন জনগণ কতৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি । অথচ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় 

উভয় দেশের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যগুলি হইতে সিদ্ধান্ত : 
গ্রহণ করিয়া আমরা পাামেন্টারী গণতন্ত্র সন্বক্ধে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ: 
করিতে পারি। 

' দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ-পজতি ( 721)119809181081 170661,00 )-- 
রাষ্্রবিজ্ঞানে আমর! বিভিন্ন ধরণের তব দেখিতে পাঁই এবং সেইগুলি কতিপক্স 
যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটো এবং এরিষ্টটল হইতে আবস্ত করিঘ্বা ' 
হোগেল, কাণ্ট, রুশো এবং জন ই্রয়ার্ট মিল সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই প্রপ্যাত 
দ্রার্শনিকের পর্যায়ে পড়েন এবং তাহারা নিজেদের যুক্তি দিয়। বিভিন্ন 
রাষ্্রতত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । প্রেটে।, হেগেল, কাণ্ট, রুশো, এসং জন 
&যার্ট মিল দর্শনসম্মত বিশ্রেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ীনৈতিক তত্বগুলি 
ুঝ্বাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি ক্রুটি হইতেছে এই 
ষে, ইহা কতিপয় স্বত:সিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে রাষ্নৈতিক তব্গুলিকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে; রাষ্রনৈতিক ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে 
রাষ্ট্রনীতির যে নিয়ত পরিবর্তন হইতে পারে ভাহ! এই পদ্ধতি বিশেষ: ভাবে । 
বিবেচনা করে না । ধা 

: অন্যান্য পদ্ধত্তি-_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অস্থশীলনের অন্তান্ত পদ্ধতি হিসাবে 
আমর মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (85010105107) 116111০9), পরিসংখ্যান ' 
যুনক পদ্ধতি (50801501051 1050)0 ), আইনমূলক পদ্ধতি (]0170108] 

1110500), জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি ( 8161১81091- 
র্রবিজ্ঞান অনুশীলনের 141৫0)০4 ), এবং সমাজবিজ্ঞান্যূলক পদ্ধতি (5০০10 
অন্যান্য পদ্ধতি 1081681 2160)০৫ ) প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করিবার সময় যে 
ন্থতি অবলম্বন করিলে সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর সেই পদ্ধতিই গ্রহ 
কর! উচিত । 

উর্দাহরণম্বরূপ বলা যাইতে পারে, অনোবিজ্ঞানমূলক রাড 

অম্যায়ী মানুষের রাষ্্রনৈতিক আচরণ মানুষের প্রকৃতিকে কতটা ' 
প্রভাবিত করে, রাষ্ট্রনৈতিক দলব্যবস্থা৷ কতদূর মানুষকে প্রভাবিত করে» 
এবং রি ভাবে জনমত গঠন করা যায় প্রভৃতির বিশ্লেষণ করা হয় । কিন্তু এই, 
পচ্ধতির জনপ্রিয়ত। বেশী নহে। জীববিজ্ঞা নম্যলক পদ্ধতি. অনুষায়ী রাষ্ট্র . 
ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ সম্পর্কে আলোচনা করা হয্স। কিন্তু 


রষট্রবিজ্ঞানের বিষষ্ববস্ব. এবং বিশ্লেষখ শদ্ধতি ১১ 


প্র পদ্ধতি অুযায়ী সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতি . বিশ্লেষণ কর! স্ভবপর নম্ব 
সমাজবিজ্ঞানযুলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির অস্থরূপ। এই” 
"্চ্ধৃতিভে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া! কল্পনা কর! হয় । যাহাদের সমবায় 
সমাজদেহ বা! রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাদের ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের ক্রিম্বাকলাপকে 
প্রন্ভাবিভ করে ধরিয়া লইয়া সেই ভিভিতে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের গুণাগুণ 
বিচার কর] হম্ব। পরিলংখ্যানমূলক পদ্ধন্তি অনুযায়ী রাষট্রনৈতিক তথ্য 
গণনা, পরিমাপ ও সংগ্রহের ভিত্তিতে রাষ্রবিজ্ঞানী সরকারী নীতির নির্দেশক 
হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ভোটদান পদ্ধতি, 
জনমতের প্রাবলা, আথিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সব্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয়। বর্তমানে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও 
বিশ্লেষণের ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা। অনেক উন্নত হইয়াছে এবং ইহাতে এই পদ্ধতির 
গুরুত্ব অনেক বাডিয়াছে। আইনমুজক পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে একটি 
অহিনযূলক প্রতিষ্টান (1581 7০৭5 ) হিসাবে কল্গুনা কর হয়। এই পদ্ধতি 
অন্থযায়ী রাষ্টেব অশ্থিত্র হইতেছে আইন প্রণয়ন এবং আইন কার্ধকর করার 
জন্য । এই পদ্ধতি অনুযায়ী আইনের গণ্তীর বাহিরে রাষ্ট্রের কোন কর্মস্ছচী 
অথব! ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষিত হয় হা । এইদিক হইতে আইনমূলক পদ্ধতি 
অত্যন্ত সংকীনণ। একদিকে বর্ণনা এবং অপরদিকে আধিক আলোচনা ' 
উভয়ের সংমিশ্রণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হয় এবং সেইভাবেই রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিকপিত হয়। 

' উপসংহার £-_উপরোক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি' আলোচনার পর প্রঙ্ন 
হইতে পারে রাষ্টবিজ্ঞানে কোন্‌ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত? রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
অন্কশীলন করিবার পথে পদ্ধতি মনোনয়ন €(01)09152 ০£ 0301)00 ) 
একটি বিরাট সমশ্য। | লিপসন (1[108010 ) বলেন “০ 01)01565 21 
00618 00 016 ৪0061) ০£ 00110155176 0199 110 0178 88016০0 
€0 01617580100 0 018 10050100 €০ 0) ৪0৮৪০৮৮। যর্দি বিষস্ক 
অনুযায়ী বিশ্লেষণ পদ্ধতি নির্বাচিত কর! হয়, তবে বিশ্লেষণের কাজ বিশেষ 
আহত হয়।, * 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ঘে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
আর্মাদের আরোহ্‌মূলক (€ [948/০01৮ ) এবং অবরোহযূলক (1060000৮6 ) 
উভয়বিধ ঘুক্তির প্রয়োগ চলিতে পারে । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিশেষণ পদ্ধতির আলোচন! করিয়া কোন্‌ পদ্ধতিটি 
মর্বশ্রেঠ সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই কঠিন॥, 
পর্সবেহ্খপধূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমানে অরন্নেকক্ষেত্ে দেখা যায় । : ভনে'কোন্‌, 
ঝিখধকেক্রে কোন্‌ শক্ধতিটি অবলম্বন করা ব্ছণীয় তাহ! পংঞিষট রাইীনৈতিকদ 
ব্যবস্থা অথবা রাষ্রনৈতিক .ঘটনাবজীর উপয়্-নিভ র কুরে |. বানবের সি 


১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


'্কত্বেব যোগাযোগ বজায় রাখিয়া বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যবেক্ষণৃমলক পদ্ধতি, 
গ্রবেষণামূলক পদ্ধতি, এঁতিহাসিক পদ্ধতি, দর্শনসম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি, _ 
ইত্যাদি সবগুলি পদ্ধতিরই প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরকাব হইতে পাবে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন তব অথবা! প্রতিষ্ঠান অথব! ঘটনার প্রকৃত মৃল্যায়ণ 
নিরূপণ করিতে হইলে বর্ণনাব সহিত তত্বেব সংমিশ্রণ দরকার | লিপসনের 
€ [10501 ) ভাষায় “.. 90101776007) 15 ৪. 93010161006, 6116 117611800০0 
০১১111071 5০167005215 00 2৮৪11111007) 817819515 £1)10108 0680181১- 
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চু স£0018০ 
2. 10180085 1176 ৪0০1)৩ ০? 0116108] 9986716897৪ ৯0118198] 901600৩ ৪5৪11 
'0888:1108, ও 8018006 ? (১৬ পৃষ্ঠা ) 
রাষ্ট্রবিজানের পরিধি আলোচন! কর। প্রাষ্্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান ? 
2, চহ০00059 6২৩ 200১0801085 ০1 ০11610] 8০56095- (৬১২ পৃর্টা) 
[ পাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরীক্ষা কর] 
(0. 0., 8. 4 2০৮৮ 21985 ০1 15551561000, 8966) 
8. [9 2186109] 9301500৬ 2) “৩2057170610658 ৪৩16009”” ? (৭ পৃষ্ঠা) 
[ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি কটি গবেষণাযুলক বিজ্ঞান ?] 
বু. 10180088 05 21861000801 ৪৮50 21) 7০0718166) 90161105700 01 8১৩2০ 
০ 0 930810510০0 15 699 [1০৪ 06817%1]৩ 500 দা) 1 (৬ ১২ পৃষ্টা) 
(রষ্রবিজ্ঞানের অনুপী ন পদ্ধতিগুলি অ'লোচন! কর' এই পদ্ধতিুলিও মধ্যে কোনটি ভুমি 
অর্বাপেক্ষা বাঞ্চনীয় মনে কর এবং কেশ ? 
(8. &. ০৮৮ 1-1962, 1989) 
৮. 1017008৭ 6105 08155 01 7০)181081 90162099 873 01861065181) 18 1028 
স১০118805] 197110501৮5. (5 ৭পুষ্ঠা) (0. 0. 03. 4. 25৫৮ 2-৮1964 508 1967 ) 
[ রাষ্্রবিজ্ঞানেএ প্রকৃতি আলোচ”॥ কর এবং রাষ্ট্রর্শনের সঙ্গে ইহার পার্থকা দেখাও ।] 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত 
| ইতিহাস এবং বিভিন্ন 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক 


( 1০118158] 90151005 ৪3 
7615/50 ০ 1779607 92৫ 
৫16657208 500151 
901922065 ) 


রাষ্রবিজানের সহিত অন্তান্ত বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । ইতিহাস এবং 
বাষ্টিবিজান পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্পর্কযুক্ত | ইহ। ছাড়! অন্যান নাষাছিক 
শদি্ভার মহিতও রাষ্ট্রবিজানের বিশেষ জম্পর্ক আছে । 





াষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিভ ইতিহাস এবং বিভিন্ন সমাজবিজঞানের সম্পর্ক ১৬. 


ঝা্রবিভভাল ও ইতিহাসের সম্পর্ক (15156070. ১৫ তত 
[011068] 90861)06 4100 [319501 ) ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্রবিজানের 
ঘবনিঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া! যায়। শ্তয় জন সিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি |; 

মানবসমাজের বিভিন্রদিকের আলোচনা এবং ইহার ক্রমবিকাশ এ্রবং 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের উথ্থান-পতনের কাহিনী ইতিহাসে আলোচিত হয়। রাজ- 
নৈতিক জীবনের বিকাশে কালের স্বাক্ষর থাকে এবং তাহ! আমরা ইতিহাস, 
: পাঠ হইতে জানিতে পারি। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং বিভিন্ন, 
শাসকের রাজনৈতিক দূরদ্খিতা অথবা! অপরিণত রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহ 
ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় তাহা হইতেই আমরা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্। 
করিবার নীতি জানিতে পারি। শু, রাজনীতির ইতিহাসই নহে, 
রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া মান্নমের ষে সামাজিক, আধিক এবং 
কৃষ্টিগত জীবন তাহাও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। 

লিপসন (1.1507) মন্তব্য করিয়াছেন, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তনের 
সমস্াঙ্ুক্রমিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়], ইতিহাস রাষ্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে সামাজ্বিক 
পরিবর্তনের প্রক্রিয়। সম্বন্ধে একটি অন্তদৃ্ঠি প্রদান করে।২ 

আধুনিক রাষ্ত্রী গঠনে ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার অবদান মোটেই 
নামান্য নয়। রাষ্্রনিঙ্ঞান পাঠ করিবার সময় আমর! ইতিহাস হইতে বিভিন্ন 
'ধ্য সংগ্রহ করি এবং সেইগুলি রাস্ত্রীয় জীবনে কার্ধকর করিবার চেষ্টা করি |. 
হতরাং দেখ। যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অহ্ণীলন করিবার সময় আমর! 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করি। আবার রাষ্টরবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের. 
পরিণতি ; কেননা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা! হইতে শিক্ষ। গ্রহণ করিয়াই আমরা 
রাষ্্রবিঙ্খানের বিভিন্ন তত্ব এবং নীতি সম্পকিত অন্থুশীলন কার ৩ ও 

আবার ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্ত রাষ্তবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে । 
ধর্মের ইতিহাস অথবা চারুকলার ইতিহাসের সহিঘ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন, 
যোগাযোগ নাই। সেই প্রকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমত্ত বিষয়ব্তও এঁতিহ]সিক 
'তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় অথবঃ 
রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি, যতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে 
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, 3৪ রাষ্ট্বিজঞানের ভূমিকা 


, ইতিহাসের সম্পর্ক হইতে মুক্ত ।১ 
_ ষেমন, ধর। যাক, হবস্‌' সান্াজিক চুক্তি (50015] 00190700) সন্বন্ধেষে 
মতবাদ গ্রদান করিয়াছেন, তাহার কোন এতিহাশিক ভিত্তি নাই । অধ্যাপক 
গার্ণারের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধো একটির আলোচন। অপরটির 
পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাক্স্রের সম্পর্ক (1২6180305. ১৪:৬া০ 0১০18- 
008] 90167)66 ৪750 [61১109). প্রাচীন যুগে বিভিক্ন দাশ নিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
খএবং নীতিশান্ত্রের মধ্যে অবিচ্ছে্চ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিছেন । 
এএরিন্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নীতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল । প্রাচীনকানধে 
রাজার সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের প্রতি রাজার কর্তব্য অথব৷ রাষ্ট্রে 
প্রতি প্রজার কত্তব্য কতিপয় নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল ছিল । 
ইটালীর প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সবগ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক 
'আম্র্শের উপর স্বাপন ন। করিয়া স্বিধাবার্দ আদর্শের উপর স্থাপন করেন । 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শনীতিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর 
গ্রাতিষ্ঠিত না হইয়া নৃতন আদর্শের ভিত্বিতে প্রতিঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
একটি পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদ। লাভ করে। 
, ঝ্াষ্্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহ্জাঁবন নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু নীতিশাস্ত 
ষাহ্থষের চিস্তাধারা এবং সমগ্র জীবনের মহিত সংশ্রিষ্ট। বাহিক এবং 
। আভাত্তরীণ উভয় প্রকার জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশাহ্জের 
আওতায় পড়ে। মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করাই শুধু 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ত্রীয় আইন মাস্থুষের বহির্জাবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে,_ 
ভবে অনেক সময় ইহা নৈতিক নিয়মের অন্থরূপ হইতে পারে। তাহা দেখা 
ষাইবে শুধু মানুষের বাহক জীবন সম্পকিত নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে। 
। সান্ষকে হত্যা করা নীতিশাস্ত্ররে মতে ঘোরতর অপরাধ, আবার রাষ্ট্রীয় 
আইন অনুযায়ীও ইহ মারাত্মক অপরাধ । আবার আমাদের দেশে কোন 
শ্বীড়ী রাম্তার বাঁদিকে না৷ যাইয়! ডান দিক দিয়া যাইলে অনেক সময় ইহ। 
বে-আইনী হইতে পারে, কিন্তু ইহ! কখনই নীতিশাস্ত্ের বিরোধী হইবে না। 
সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত নীতিশান্ত্র মান্ষের বহিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হয় না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
মানুষের অন্ত্জীবনের সহিত রাষ্্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।২ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
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বিধান করাই রাদ্ত্রীয় আইনের এবং ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য ।এবং . সেই 
, উদ্দেশ সাধনের নিষিত রাষ্ায় আইন এবং রাষ্বিজ্ঞান নীতিশাস্মের প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। 
কিন্ত, একথ। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক 
“ক্ষেজেই নীতিশাস্ব্ের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে। বিশেষত: উদ্দেস্টের ফিক 
হইতে বিচার করিলে উভয় শাস্ত্র মধ্যে পার্থক্য অল্প ; কারণ, উভয় শান্ত্ই 
'মান্তবকে আদশ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। রাগের আদর্শ অনেক 
ক্ষেত্রেই নীতিশাস্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ 
করিতে হইলে রাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশান্ত্রের সংশ্রব হইতে বিবজিত হইলে 
চলে ন।। আইভর ব্রাউটনের৯ মতে ([৮০৮ 91০7) রাষ্বিজ্ঞান 
ব্যতীত নীতিশাস্ম অসম্পূর্ণ। মাহ্ছষ সমাজবন্ধ জীব; মান্য কোনো অবস্থাস্ 
সম্পূর্ণভাবে এক] বা নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। নৈতিক মূল্য এবং স্তায়-অন্তায় 
অন্বদ্ধে যে ধারণ গড়িয়া উঠে তাহা মানব সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া! উঠে। 
নীতশাস্ত্র ছাড়। রাষ্রবিজ্ঞানেরও কোন সার্থকত। থাকে না। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশ্পান্ত্রের জম্পর্ক ( 6180107) 1১665/6612 
2১০01161081 50167006 2100 10010108808 , প্রাচীনকাল হইতে আরজ 
করিয়। ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ গণের যুগ পর্যস্ত একটি ধারণা ছিল যে, 
* অর্থশান্স রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই একটি শাখা, অর্থাৎ অর্থশাস্থকে রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক 
স্্যবস্থা বলিয়। অভিহিত করা হইত। কিন্তু একথা শ্বীকার করিতে হইবে যে, 
অর্থশান্ত্র এবং রাষ্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 

রাষ্ট্র খন মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের আইন শুধু 
ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং চাহিদাকেই বাস্তবে বূপায়িত করে ।২ 
অর্থ মৈতিক কায়েমী স্বার্থে রাষ্ট পরিচালিত হয়, এইক্ূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরণ 
দেখিয়াছি । আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা দেখিতে পাই রাস্টীয় নীতির 
স্থল ভিত্তি হইতেছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । অর্থ নৈতিক নীতি এবং রাষ্ট্রীয় 
নীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকযুক্ত । ০ 

বতষানকালে ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং পরিধি অনেক ব্যাপক হইতেছে। 
লামাজিক জীবনের মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদ। থাকে । 
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” ১৬ বাষ্রবিজ্ঞানের তৃষ্টিক' 


সেই অভাব দূরীকরণের জন্য উপায় -খুবই সীমাধদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের 
সাহাষে; সীমাহীন অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বল হস্ত 
এবং এই প্রকার কাজকে অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ ( ৮০০700210 ৪০পি৬1ে ) 
বল। হয়। এই ক্রিয়কলাপের সাফল্য নির্ভর করে স্থষ্ঠুভাবে ধনের 
” উৎশাদন, ভোগ, বিনিময় এবং নন্টনের উপর। সুতরাং ধনের উৎপাদন, 
ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পকিত মাশ্্যের বিভিন্ন কাজ অনুশীলন করাই 
অর্থশান্ত্রের বিষয়বস্তু । অর্থনৈতিক জীবনে সান্প্রতিক জটিলতার বৃদ্ধির 
দ্বুপ অর্থশশ্বের বিষমবন্্ব হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয্ববস্তর পৃথকীক 
অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থশান্্কে বর্তমানে আমরা একটি 
পৃথক শান্বরূপে মনে করি । 

রাষ্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্্ব উন্য় শাস্বেরই চুড়ান্ত উদ্দেশ্য মানুষের 
সর্বাধিক কল্যাণ করা। দেশের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যার 
সমাধান, কৃষি, শৈল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের  উন্নতিসান করিয়। 

ধেখের অথনৈতিক উ্ঘ্বনের মান বাড়াইয়া দেওর] 
রা্টরবজঞান এবং.  আধুনিককালেয় অর্থনৈতিক নীতির (€০3700221 
ফনবিত্ধজানের মধে। | 
ম্পক থুবই খান 1১116% ) অন্যতম নৈশিষ্ঠ্য। দেশের শান্তি ও শৃংখলা এবং 
সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে একটি স্বনি্দি্ অর্থ- 

নৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রাষ্ট্র কতৃক অন্রঙ্গত অথ নৈতিক নীতির প্রভাব খুবই বেশী। বর্তমানে 
বিশ্বে ছুইটি প্রধান রাষ্ট্রনীতি, ধনতন্ত্ব ও সমা সতস্্, শুধু ছুইটি বিশেষ অর্থ নৈতিক 
ষৃতবাদের ভিত্তির উপব গ্রতিষিত। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ [.8155৩2 
ছ৪1৪ নীতিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তাহারা ব্যক্তিত্বাতস্ত্যবাদে 
(17501510851507) বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কোন দেশের [বিভিন্ন অর্থ- 
নৈতিক সমস্তার সমাধান মেই দেশের সরকারের কার্ধক্রমের উপর নির্ভর 
করে। বর্তমান যুগে “কল্যাণ-রাষ্'? (৬7615165০৪০ ) বপিতে আমর। 
বুঝি, রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধাবণের সর্বাধিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের 
জন্য অক্লান্ত চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ, কল্যাণ রাষ্্' অর্থ নৈতিক সূমস্তার সমাধান 
করিবার নিমিত্ত বু জনহিতকব কাজ স্বহন্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। 

রাষ্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্বের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণু, 
জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত অয় 
করিবার জন্ত রাষ্ট্রের প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জন্থা সর্বাধিক 
অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা কর1। রাস্্ীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অর্থ নৈতিক 
উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বর্তমানে আমর। অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা দেখিতে পাই,- ইহার অর্থ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত উপায়ে 
'অর্থ নৈতিক :উন্নতি অর্জন কর!। স্থৃতরাং রাষ্ট্র এবং মানুষের সম্পর্কের দিক 


রাষ্রবিজ্ঞানেব সহিত ইতিহাস এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ১৭ 


হইতে চিন্ত। কবিয়াও বলা যাইতে পাঁবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্বের 
আলোচনার সম্পুর্ন পৃথকীকরণ সম্তভবও নয় এবং বাঞছনীপ্নও নয়। 


রা্বিত্ঞান ও সমাক্রবিজ্ঞ।নের সম্পর্ক (72156107) 761৮6৪ঘ 
চ১০111108] 90101306817 9'১০1010% )_-পমাজনিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞান- 
গুলিব মধো একটি মৌলিক শিজ্ঞান। যান্ঘের সামাক্তিক জীবনের বিশ্লেষণ 
কগা, শুধু তাাই নহে, পরিবার, গোগী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি লামাজিক 
প্রতিষ্টান এবং মানবঙ্গাতির জীবনষাত্রার বিশ্লেষণ কর! সমাজবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তু । 


রাষ্পিজ্ঞান সমাঙ্দবিজ্ঞানের একটি শাখা । ইহাঁৰ পরিধি সমাজ- 
বিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ ব্যাপক নহে । কাবণ, বাষ্শিজ্ঞান সামাজিক 
মাষের শু একটি ধিক আলোচনা কবে। নাগরিক জীবনের কর্তা ও 
অধিকার, মাঁভমষের রাজনৈতিক কিয়াকলাপ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের 
সম্পর্ক উতাদি বিভিম বিষধ রাষ্্রবিজ্ঞানে মালোচিত হব । কিন্ত সখাজ- 
বিজ্ঞানের পরিধি মারগ প্যাপক | রাষ্টরেহ ক হউনার পৃর্েই সমাঙ্গ গন্ডি 
উঠ্ঠম্বাছে এবং সমাঞ্পিজ্ঞ।/নেব স্ষ্টি হইয়াছে । রাষ্টবজ্ঞানের বিভিন্ন 
উপাদান আমরা পাউ সমাজজ্ঞান হইতে । রাষ্টরনিজ্ঞান'কে শিভল সিঙ্গান্ত 
কবিতে হইলে সমাঙ্গনিজ্ঞানী হইতে হইবে ।৯ রাঙ্গনৈতিক চেতনার 
পূ্দেহ মান্ুযেব সামাজিক চেতনার ৮টি হইয়াছে | সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
থ্বাষ্রবিজ্ঞান পমাজপিজ্ঞান হইতে বিশেষ খ্তস্ব নর ;--ইহা সম|জবিজ্ঞানেরই 
একটি বিশেষ শাখা । ধনবিজ্ঞান ও সমাঙ্গধিজ্ঞ/নের একটি শাখা । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃতত্ব (00116102] 90161706 ৪100 £১1711)10190105%): 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নৃতত্বের মধ্যেও আমবা একটি সম্পক দেখিতে পাই । 71 
00101582201 ০ 670 50০21 50167095 নুতত্বের যে স'জ্ঞ! প্রদান কবিষয়াছে 
তাহা অগযায়ী নৃতব সামাজিক প্রাণী হিপাবেই মানুষকে বিবেচনা করে।২ 
বিচিন্ন স্থানে জাতি, উপদ্গাতি, ভাষ|, সংস্কৃতি এবং ক্লালের যাত্রায় তাদের 
পরিবঙন নৃতত্বে আলোচনার বিষয়-বন্তর প্রধান বিষয়। নৃতত্ব হইতে, রাষ্ট- 
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১৮ রা্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


বিজ্ঞান বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে। এই উপাদানগ্রলি সামাজিক ব্যবস্থার 
ও রা্রনৈতিক ব্যবস্থার গঠন এবং প্রক্লতি বিশ্লেষণে কাজে লাগে । কোন 
জাতির জাতীয় চরিত্র অনুধাবন করিতে হইলে আমাদের ধে সকল উপাদান 
ও তথে।র প্রয়োজন সেইগুলি সংগ্রহ করিবার এনং ব্াখ্যা করিবার পদ্ধতির 
সহিত নৃতত্ব জড়িত। এইজন্ নৃতত্ব সন্বন্ধে ক্যাটলিন (07110) বলিয়াছেন 
“1015... 00002000109] 0 [00911015517 (100 52175 01700 10 00112005 
01১০ 0202) 50 91 25 07০ 10017001) £০1)05 15 00100271000 ৮ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞ।ন ও আইনশাস্ত (10011110981 ১0167106 ঠ70ু 00113 
5061)05 ): রাষ্রপিজ্ঞান এবং আইনশাস্থের মধ সম্পর্ক খুবই গভীর । 
রাষ্ট্র আইনের মানামে নিজের ক্ষমতাকে কার্কর করে, এবং মেই আইনের 
ব্যাখা! করা, ইচ্ছার বৈধতা বজায় আছে কিনা দেখা এবং আইনভঙ্গ জনিত 
ত্পরাধের বিচার করিবার ক্ষেত্রে আইনের কার্ধকারিতা তত্বাবধান করা 
প্রভৃতি বাপারের সহিত আইনশাস্ত্র জড়িত। অরিন, জেলিনেক (10111001 ) 
এবং ষ্ট্য'ম্লার । 3080010]27) প্রমুখ আইনশাম্ম-বিশারদদগণ আইনশাস্মের 
সঠিত তাহাদের রাষ্নৈতিক ধারণ] এবং তত্বগলির যোগাঁষোগ স্বাপনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। উদাহরণম্বরূপ বল যাঁয়, “আইন সার্বভৌমের আদেশ* (এজ 
15 072 ০0107070170 0£ 076 9০59161£0”)-_অষ্টিনের এই যুক্তিটি রাজনৈতিক 
তত্বের সহিত বিশেষভাবে জডিত। এই মতবাদই আইনাম্থগ সার্বভৌমত্বের 
€(1558] 30৮০1:61৮া্চস ) ভিত্তি । আইনশাস্মের ক্রমবিবর্তনের ফলে এবং 
সরকারের পরিবর্তনের ফলে, আইনশাস্ম সন্দ্ধে সমকালীন ধারারও পরিবর্তন 
হয়। গণতান্ত্রিক দেশে আইনশাস্্কে যেভাবে পরিবর্ধিত করা হয়, তাহা 
একনায়কতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সর্বদা প্রযুক্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যায়, হিটলারের আমলে জার্খানীর আইন ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
আইনশাস্ত্র অনুযায়ী সরকারের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখা। গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে 
গ্রহণযোগা নয়। 

তবে আইনশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পন্থা শ্বতন্ত্র। আইঈনশান্থ 
নীত্শান্্র বিবজিত হইতে পারে না । ভাল-মন্দ বিবেচনা করা আইনশাস্ত্ের 
অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেশের রাষ্ীনৈতিক ব্যবস্থাকে মৃখ্য গুরুত্ব 
প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহাতে বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি বোধ উপেক্ষিত 
হইতে পারে । কিন্তু বিচারবিভাগীয় সমীক্ষ। কিংবা! বিচাঁরবিভাগীয় শিদ্ধাস্ত 
বহুল পরিমাণে সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (691161081 9০167)06 8700 7995০180105) £ 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদ্বের একাংশের মধ্যে মনোবিজ্ঞান প্রবণতা বিশেষভাবে 
দেখা যায়। ফ্রান্সের টার্ভে (7276) এবং লে বঁ (],৪ 707,), ইংলগ্ডের 
ম্যাগড়ুগাল (০ 7209088911), গ্রাহাম ওয়ালা (51590) ড/91123) 


কই পাত লী তুলে ৮ 


রা্্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাঁপ এবং বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ১৯ 


ও স্পেন্সার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্জানীগণ মনোবিজ্ঞানের ধারণ অন্ুযায়ী রাষ্ট্রনীতি 
ব্যাখ্যার চেষ্ট! করিয়াছেন । রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বিশ্লেঘণের 
ক্ষেত্রেই সাধারণত: মনোবিজ্ঞানের হ্যত্রসমূহ প্রয়োগ করা হয়। জনসাধারণের 
মানসিক ধারণ! ও বিশ্বান ষ্দিও রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিতে প্রতিফলিত না হয় 
তবে মানুষ অনেক ক্ষেরেই রাষ্ের উপর আম্থ। হারাইতে পারে। বিভিন্ন 
রাষ্্রনৈতিক স্বার্থ, দলায় কর্মহুণী গঠন, জনমত সংগঠন, জাতীয়তাবাদী 
আন্দেলন, সেনাবাহিনী নিয়োগ, রাষ্্রত্যক নিয়োগ, বিচারালয়ের ক্রয়! 
পদ্ধতি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তান্তিক ধারণার প্রভাব অস্বীকার করা 
যায় না। অনেক রাই্ইনৈতিক সমস্র সমাধানেও মনোবিজ্ঞ।নের সুত্র প্রয়োগ 
করা হয়।* মানুষের মনস্তত্ব (1700790. ১3557010985) সমাজের মনস্তত্ব 
(9০9০18] ৮5৮০1১91955) গঠনে সহায়ক 3 কিন্ত ঈহাও ঠিক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান নবক্ষেত্রেই 
মনোবিজ্ঞানের স্থব্রপুণি অন্ধভাবে মন্গুলরণ করিতে পারে না। তবে রাষ্্র- 
বিজ্ঞানে যে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের সহিত .সম্পর্কযুক্ত ইচ্ছার ভিত্তিতেই 
বাকার বলিয়াছেন রাঞ্রবিজ্ঞানের মুশ রহিয়াছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে। 
(401161091 9০16102 1905 105 19069 10 05501391985. ) 


রাত পমাজ এবং আনান; 
নি প্রতিন্ঠান 
তৃতীয় অধ্যায় (17175 90৪66, 006 5001615 ৪134 
06121: £১9809018 0010৩ ) 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (19667716010 06 075 55565): রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরু মূল 
বিষয়নত্ত রাষ্ট্রের সহিত জড়িত। গ্রীক্ষ এবং বোমান শাসকগণের লেখায় রাষ্ট্র 
শব্দটি ব্যবহৃত হইত না। গ্রীক এবং রোমানগণ রা বুঝাইতে যথাক্রমে 


“পোলিস্৮ এবং “পিভিটাস্” এই ছুঈটি শব ব্যবহার করিতেন। রাষ্ট্র 
কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক রা 
কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞ! দিয়াছেন। গ্রীক দীর্শনিক এরিষ্টটলের মতে” যখন 
স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অনেক পরিবার ও গ্রাম একত্রিত 
হইয়! একটি শাসনব্যবস্কার আওতায় আসে, তখনই ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। 
স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য এরিষ্টটল মানবজ্জীবনের নৈতিক চরিত্র 
সংগঠনের উপর শিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে খিভিন্ 
দার্শানকগণ বিভিন্ন গ্রাকার মত পোঁধণ করেন। আদর্শবাঁদের অন্ঠতম উদগাত৷ 
হেগেলের (17691 ) মতে রাষ্ট্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গ্রতিষ্ঠান। 
মার্সের (91) মতে রাষ্টী হইতেছে শ্রেণী শোষণের একটি প্রধান 
হাতিয়ার । হাবাট স্পেন্সার (£1০:026 9922.০01) রাষ্ট্রের ভ্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব 
স্বীকার করেন নাই। 

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন; নিয়ে কয়েকটি সংজ্ঞ| 
দেওয়া হইল। হল্যা্ডের (177011700 ) মতে, রাষ্ হইতেছে এমন একটি 
জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া 
নিজেদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে দলের ইচ্ছার উপরে 
স্থান দিতে পাঁবিবে। ফিলিমোরের (1017117770৩) মতেঃ রাষ্ট্র হইতেছে একটি 
জাতি যাহার স্থারী ভূখণ্ড থাকিবে, যেখানে লোকের] সাধারণ আইন; আচার 
ব্যবহার এবং রীতি-নীতির লাহায্যে এক্যবদ্ধ হুইয়। একটি স্থসংগণিত 
সরকারের সাহায্যে নিজেদের সার্বভৌন ক্ষমতা” নিজের আয়ভ্তাধীন অপর 
লোফের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং পৃথিবীর অন্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ এবং 
শান্তি-চুক্তি কপিবার ক্ষমতা ভোগ করিবে) বুষ্টগ্লির (13100150301) মতে 
যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশে একটি স্থায়ী ভূখণ্ডে এক্যবদ্ধ হয়, 
তখনই রাষ্ট্রেব স্ষ্টি হয়। বার্জেসের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে গ্ুসংগঠিত এবং 


শশী শী 


এঁক্যবদ্ধ জনসমষ্রির একটি অংশ ১ 


শ্প্পাাপিপাস্পাাাটশ ট শশা শশা শশা 


১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিভাবে প্রদান করা উচিত সেই সঙ্ধদ্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া 
মাক আইভাব (25০ [%5£) মন্তবা করিয়াছেন, “10005651609 01 01801] 89 01৫ 
175851, ৯0৭ 00:70 ৪66169৫৩ ০৫ 06116815200606 88 ৫10 90970987, 006 10 6105 502516 
91801506130 53:50616 909 00086 9 5861: 010৩ 911692100 01 0106 ৪6৪$৩. 

২ 015০ 1597--1)6 10067) 96866) 12১ £&. 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা 


রাষ্ট্র, সমাজ এবং অন্যান্থ গ্রতিষ্ঠান ২১ 


উইলপনের (৬০০৭০ ড/11507 ) মতে রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি 
সাহা একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে । (47106 508 
15 ৪. [0201916 01£871500 601 197 1101010) ও 02101010662 €210116015-- 
ড৬৬115015 ) 

উপরোক্ত সংজ্ঞাগ্ুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই । কিন্তু উপরের সংজ্ঞাগ্চনির কোনটিই ক্রটিবিহীন 
নহে । অনেকের মতে ড্কুবু গুণার ()£ ৪0027) কর্তৃক 
প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । তাহার 
অতে রাষ্্ীবিজ্ঞন এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে বিচার কবিলে রাষ্ট 
অল্পপংখাক অথবা বহুসংখাক জনসমষ্টি-যাহারা খ্বায়ীভ!বে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
বা করে এবং যাহার। সম্পূর্ণ ভাবে ্বীধীন অর্থাৎ টৈদেশিক নিয়ন্থণ হইতে মুক্ত 
এবং যাহাদেের একটি স্ুনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকাগের নির্দেশ এ নিদিষ্ট 
ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভান্ত ।২ 

রাষ্ট্রের উপাঞ্ছান ( 16 7751065 0£ 56566 15 অধ্যাপক গার্ণারের 

সংজ্ঞা হইতে আমব! রাষ্রের নিয়োক্ত উপাদানগুলি আলে।চনা করিতে পারি। 

রাষ্ট্রের প্রধানতঃ চারিটি উপাদাঁণি; যথা--জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূগণ্ড, শাসন 
প্রতিষ্ঠান অথব। সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা । বাস্তবতার দিক হইতে 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসমষ্ট্রি ও নশির্িষ্ট ভূখণ্ড, আধ্যাত্মিকতার দিক 
হুইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন প্রতিগাম ও মাবভৌমত। 

(১) জনলমাজ (2০0০51৭5107) গনসমষ্ট না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি 
প্রতিঠিত হয় না। রাষ্টে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পাঁরে, যেমন পুর্ণ 
নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক ( অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই ) 
বিদেশী গু প্রজা । জনলমাজ রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্ত, 
একটি রাষ্ট্র জনপংখ্য। কত হওয়! উচিত, তাঁছাব কোন বীধাধপা নিয়ম নাই। 
এরিস্টটলের মতে একটি শহর-রাষ্টে (0165 5058০ ) যতজন লোক থাক। 
উচিত, ততটাই রাষ্টের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। রুণঞ্রেব (0২093955628) মতে 
একটি রাষ্ট্রের জনলংখ্য। দশ হাজারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু, বর্তমানে 
জনপমঞ্তির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই । আমর] চীন, রাশিয়া এবং ভারতের 
হ্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, স্থইজারল্যাগ্ড, পিংহল প্রভৃতি অপ্পসংখ্যক 


গার্ণার প্রপত্র সংজ্ঞা 


১ 11109 96565 18 & 0%610018%7 00:65010 01 10800000  ঘ19ত90 ৪৪ ৪0 
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২২ রাষ্্রবিজানের ভূমিকা 


জনসমহ্টি লইয়া! গঠিত রাষ্ট্রও দেখিতে পাই । তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন" 
হওয়া উচিত যাহাতে উক্ত জনসম্টি লইয়! রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ 
সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে । 

(২) নিদিঃ ভূখণ্ড (196110165]5217016015 )- স্যার জন "সিলির 
(9: 7০0. 5০০1৮ ) মতে একটি নিরিষ্ট ভৌগোলিক সীম! রা গঠনের পক্ষে 
অত্যাবশ্ঠক নয়। তাঁহার মতে সরকারই হইতেছে রাষ্ট্রে প্রধান অঙ্গ এবং 
ইহার মাধামে একটি যাযাবর জাতিও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে ।১ কিন্তু 
আধুনিক পাষ্ট্রেবর একটি নিিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে । 'প্রতোক রাষ্ট্েবই 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়। নিদিষ্ট 
ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট গঠন কর] যায় না। ষখন একদল লোক একটি নিদিষ্ট 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের স্রপাত হয় । 
এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহ] সঠিকভাবে গ্ভির করা যায় না। রাষ্ট্রের 
আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পাঁবে। আধুনিককালে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা! স্থির করিবার 
প্রয়োজনীয়তা কমিরা গিয়াছে । ও 

তবে সমুর্দোপকৃল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সাঁত মাইল উ্ধস্ত এবং উ্ধের্ব 
কিছুট। দূরত্ব পর্যন্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীরুত ভয় । বৈদেশিক 
রাষ্ট্র দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়! বিবেচিত হয় । এমন 
কি সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই গাহাজটি সংশ্লিষ্ট 
রাষ্ট্রেরে এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্টের নিদিষ্ট ভূখঠগর 
বিশেষ অর্থ । 

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাক এবং জনসংখ্যার মধো একটি ভারসামা থাকা 
উচিত। তাহা! না হইলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভারসাম্যের অভাব হইতে 
নানাবিধ হুর্গতি ও ধিশৃংখলার কষ্ট হয়। 

(৩) লরকার ((০৮৪:/)00616)- শুধু জনপমাঁজ থাকিলে এবং সেই 
জনসমাজ একটি ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের 
একটি স্থস'গণঠিত এবং স্থনিয়ন্ত্রিত সরকার থাক] চাই,--এই সরকারের মাধামে 
রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।১৯ জনপমগ্টিরহই কল্যাণের জন্য 
তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাহ ছাড়, দেশে যাহাতে শাস্তি ও 
শৃ-খল৷ অব্যাহত থাকে সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনদ্মাজের 
কল্যাণের জন্য দেশে শাস্তি ও শংখল। বঙ্জায় পাখিবার দায়িত্ব হইতেছে 
সরকারের। সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে-_-আউনসভা 
(15519190৮16 ), শাসন বিভাগ (€০০০০০৮০) এবং বিচার বিভাগ 
()01101715 )) সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্ত সরকার না থাকিলে, 
রাষ্ট্রের টি এবং গঠন হইতে পারে না। 


টি শীল 
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রাষ্ট সমাজ এবং অন্থান্ত গ্রতিষ্ঠান ২৩ 


(8) সার্বভৌমত্ব (9০৮6£818য€5 )_রাষ্ট্রেরে সর্বপ্রধান উপাদান 
সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ 
নর্দি্ই ভূখণ্ড এবং স্থনিয়গ্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাহীন 
রাষ্ প্রকৃত রাষ্ট হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার 
বলে রাষ্ট্র জননমষ্ির নিকট হইতে একক এবং পুর্ণ আহ্থগত্য লাভ করে। 
রাষ্ট্রের মধো কোন বাক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত 
করিতে পাপে না। যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথবা ঘষে প্রতিষ্ঠান 
সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ 
ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রাদ্বীয় ক্রিয়াকলাপকে 
অমান্ত করিতে পারে না; ইহাকে রাষ্ট্রের আভান্তবীণ সাবধতৌমত্ 
(106210091] 90৬1-01065 | বলা হয়। আবাথ, বহিঃশাক্তর নিয়ন্ত্রণ হইতে 
সম্পুর্ন মুক্তি সাবভে'মত্বেব বাহক প্রকাশ (6%100391 50%161£াওে )। 
অধ্যাপক গার্ণারের মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্থণ হইতে অম্পূর্নভাবে মুক্ না 
হইলেও প্রায় মুক্ত হইলেই (100219011001)0) 01710087115 90, 0£ ০%6010081] 
০017001 ) কোন দেশ রাষ্পদবাচা হইবে । 
রাষ্ট্রের ধাবাবাহিকত। রাষ্টের. আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে; সেইগুলি 
ও অন্যানা বাছুর হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব ও ধাবাবাহিকতা (1921010021)61002 
সহিত সমানাধিকা্ধ. 2ঙণ ০0700010 ) এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে 
ৰ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা ( 20117111501 50905 0 | 

বর্তমানকালের রাষ্ট্রেব অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আস্তর্জাতিক স্বীরুতি 
( 10620790100] 12০০9010101 )। বর্তমান পৃথিণীতে সব রাষ্ট্র পরম্পরের 
উপর নির্ভবশীল। পারম্পরিক নির্ভবশীলতার জন্ত যে কোন রাষ্টেরই 
আন্তর্জ(তিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। রাষ্ট্রংঘেব সমুদয় সদস্য-রাষ্ই সার্বভৌম । 
এইজঠ যে কোন নৃতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্রই রাষ্ট্রসংঘের সদশ্য হইবার 
জন্য চেষ্টা করে। রাষ্পংঘের সদশ্য হওয়া বর্তমানকালে ষে কোন রাষ্ট্রেরই 

১০ প্রয়োজন । তবে ইহা উল্লেখ* কর! প্রয়োজন যে চীন 
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রর 
৪ সাধারণত রাষ্রসংঘের সদস্য হিসাবে শ্বীকত ন শ্হইয়াগ 
অনেক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । এই সংজ্ঞাটির সছিত যদি রাষ্ট্রের 
আন্তর্ভাতিক স্বীক্কত শর্তহিপাবে বিবেচিত হয় তবেই আমরা রাষ্ট্র সম্বদ্ধে 
একটি ধারণ। কারতে পারি। 

আমাদের দেশেব রাজাগুলিকে আমর! রাষ্ট বলিতে পারি না। কারণ, 

ইহাদের সকলেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলে 


স্পা ৩৪ স্স্প ৮ শি এ শা শী 


১1095200080 18 609 82900 01 07801010677 60:0086, 10191) 90700 00010 09011- 
8508 875 09061100109 &00 07৮ 10101) 90100120010 878129 828 76£1)19060 80২ 0000 000 
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২৪ রাষ্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


সার্বভৌমত্ব নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও কোন সরকার 
অথব| সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনলমাজসহ কোন নির্দি্ট ভূ'ভাগ রাষ্টপদবাচ্য 
হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজা (50701090027 
56৪6 ) হিসাবে এইগুলিকে ভদ্দতাঁস্ুচকভাবে রাঁজ (30809) বলিয়া অভিচ্থিত 
করাহয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন আমাদের দেশে বু দেশীয় রাজ্য 
ছিল তখনও ইনাদ্দিগকে রাষ্ট্র বল! যাইত না। কারণ, তখনও ইহাদের 
সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। 

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুলরাষ্ট্রের একটি অংশ-রাঁজা (০0170190207 5696) 
এবং ইশ্তাকে আমরা রাষ্ট বলিতে পারি না। কারণ, উহার সার্বভৌম ক্ষমত! 
নাই, যদিও সেখানে আমরা নিদিষ্ট ভূভাগ, জনসমাঁজ এবং আঞ্চলিক সরকার 
দেখিতে পাই । যুক্ররাষ্ট্রে অঙ্গরাজাগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বলা যায় না। 

বর্তমানকালে, বিশেষতঃ) প্রথম মভতাযুদ্ধের পরব জাতিসংঘ (1,00%810 ০: 
ব261005 ) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাঈসংঘ (0011166৫ [701005 ) 
গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহাক সাধভৌম ক্ষমতা কিছুটা! ক্ষগ্র করিয়াছে । 
জাতিসংঘ অথবা রাট্সংঘ একটি রাষ্ট্র নহে। কারণ, রাষ্ুসংঘের 
সদশ্তদের মধ্যে প্রত্যেকেরই যে কোন সময়ে রাষ্ট্সংঘের সদশ্যপদ ছাঁড়িয়! 
দেওয়ার অধিকাঁর থাকায় ইহার প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নাই। তাহা ছাঁডা, 
রাষ্্রস'ঘের জন্য নিগিষ্ট জনসমাজ এবং স্থাকসী ভ'ভাগ নাই । 'প্রতোক দেশের 
নিদিষ্ট ভূভাগ আছে এবং দেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের , 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে রাষ্্সংঘের আইনগত কোন ক্ষমতা নাই । 
সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ষে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ আহ্ুগত্য জানাইবেন, তাহাঁও কোন নিশ্চয়তা নাই। 

রাষটের বাস্তব ধারণ] ও কল্পিত ধারণ (106৭ ড্র. 00100819601 (106 
৩6৪6)- রাষ্ট্রের দুইটি দিক আছে । একটি দিক হইতে চিন্তা করিলে রাষ্ট্রকে 
একটি বাশুব ধারণ! (90866 ৪5 21) 1068.) বলিয়া! মনে হয়, অর্থাৎ রাষ্টের 
একটি বাস্তব রূপ আছে'। অপর দ্দিকে, রাষ্ট্রকে আমরা অনেক সময় একটি 
কল্লিত, ধারণা (56902 29 ৪ ০0170]96 ) বলিয়। মনে করি। রাষ্ট্রের দুইটি 
বাস্তব উপাদান (নিদিষ্ট ভুভাগ এবং একটি জনসমাঁজ ) ছাড়াও আমর] রাষ্ট্রের 
একটি কল্লিত ধারণা করিতে পারি। কিন্তু রাষ্ট্র বাস্তব রূপ ধারণ করে 
জনসমাজ এবং শিরদিষ্ট ভূখণ্ড থাকিলে । 

অনেক আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের মধো। বর্তমানে 
কোন কোন চিস্তানায়ক এই জভিমত পোষণ করেন যে বিশ্বরাষ্ট্র গঠিত হইলে 
বিশ্ব-শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রাষ্ট্র সেখানে আদর্শ রূপ পরি? করিবে । 
কিন্তু ইহা একটি কল্পিত ধারণ। মাত্র। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের আমল 
হইতে টমাস মুর পর্যস্ত প্রতোকেই আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কল্পনা করিয়াছেন । 
কিন্তু আদর্শ রাষ্্ একটি অবাঁন্তব ধারণ। হিলাবেই রহিয়। গিয়াছে । 
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গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটল শহর-রাষ্টের (010-356 ) 
ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পন! করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহ! বাস্তবে আদর্শ রাষ্ট্র 
হইতে পারে নাই, কারণ ইহা সম্পূর্ণ জননমাজের (ক্রীতদাল সমেত ) স্থুখ- 
স্থবিধার জন্য পরিকল্পত হয় নাই। শহর-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার পর বিভিন্ন যুগে 
আমরা বিশ্বরাষ্ ই গঠনের প্রয়াম দেখিয়াছি । কিন্ত সেই প্রয়াসের ভিত্তি 
ছিল শক্তি। গত এক শতাব্দী যাবৎ, বিশেষতঃ, বিংশ শতাব্দীতে 
আন্তর্জাতিকতাধোধের প্রেরণায় ধিশখ্বরাষ্্ট গঠনের পধিকল্পনা চলিতেছে। 
কিন্তু এখনও ইহা একটি অবাস্তব ধারণ।। বতমানে রাষ্ট্রপংঘের ([0777:54 
ব2010105 ) মাধ্যমে একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক পরিবার ( 8001] ০৫ 
[211017)5 ) গঠন করিবার পরিকল্পনা আমবা দেখিতে গাই । এই আন্তর্জাতিক 
পরিবারের মাঁধামেই বিশ্বরাষ্ট পংগ$নের একটি প্রয়াম আমষর। দেখিতে পাই। 
কিন্ত, ইহাঁও রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি অবাস্তব ধারণ | 

রাজা করন শাসিত রাষ্ট্র অবান্তর ধারণা নহে। যদিও ইংলগ্ডেব রাণী 
নিছক শাসনতান্ত্রিক প্রপ্ণান, তবুও অনেক দেশেই আমরা এখনও বংশপরস্পরার 
রাজা শাসন দেখিতে পাই,__যেম্ন, ইথি৪পিযা, সৌদী আরব, নেপাল 
প্রভৃতি। ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থা ও বংশানুক্রমিক শামনব্যবস্থার ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তাহা একটি বাস্তব ঘটনা, 
অবাস্তব ধারণ। নহে। তণে পার্পামেন্টাবা গণতন্ধের প্রবর্তন হইলে রাজ 
প্থিয়মতান্ত্রিক শাদনকতা। হিপাঁবে রাজ্াশাপন করেন, তাহাতে তাহার সার্ব- 
ভৌমত্ব নষ্ট হয় না। যেমন, ইত্লণ্ডে মানগত সার্বভৌম হইতেছে রাজাসমেত 
পার্লামেন্ট (12105-17-1210150001)0)। 

রাষ্র ও সরকার (9185665 2170 (0৮610010517 )--৩ত্বের দিক 
হইতে রাষ্ট্র ও সরকাবের মধো অনেক পার্থক্য থাকলেও অধ্যাপক লাস্কি, 
জি, ভি এইচ, কোল প্রমূখ লেখকগণ বাস্তব ক্ষেত্রে বাষ্ট্র এবং সরকারকে 
একই পর্যায়ে টিন্তা করিয়াছেন।১ কার্ষক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ের 
কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেকেই রাষ্ট এবং সরকারের মধ্যে বিশেষ 
পার্থকা স্বীকার করিতে চাহেন না। তবু তত্বের দিক হইতে রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই। সেইগুলি নিয়ে 
আলোচিত হুইল £ 


১। লাঙ্ি বলেন, “715৩ ৪6৪৮৪ 18, (37 ৮ছৈ৪ [01570008501 10755061081] &310370186786100, 
0৪ £০৪9০00090৮৮, 1788]0- 319 00007 01 1১০176108, 10. 191. 

জি. ডি এইচ. কোল (0 7). লু 0০919) বলেন, “& 86566 18 0060108 00919 ০: 1588 
'310%0. 0195 00110105] 12790131051 ০01 8০587000608 10 & 00001 0010160.1 
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২৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


(১) সরকার হইতেছে রাষ্ট্রগঠনের একটি উপাদান মাত্র । সুতরাং সরকার 
হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের 
সভ্য ; কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লয় । অর্থাৎ, আইনসভার 
সদশ্য, শাসনবিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্ত সরকারী কর্মচারী এরং ধিচার 
বিভ|গের বিভিন্ন বিচারক এ অন্যান্ত কমীদিগকে লইয়া সরকার গঠিত 
হয়। 

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী গ্রতিষ্ঠান। কিন্ত, সবকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর থে 
রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের যোগাত। অর্গন কবে, সেই রাজনৈতিক দল 
কতৃক সরকার গঠিত হয়। আবাবধ পার্লামেণ্টাপী গণতন্ত্রে যদি কখনও 
আইনসভ! সববঙ্কারেব পিরুদ্ধে শনাঞ্ছ প্রন্তার গ্রহণ করে তণে সরকাধের 
পরিব নন হয়। স্রতরাং দেখ! ফাইতেছে, সরকার রাষ্টেব মত গ্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
নয়। 

(৩) রাষ্ী বলিতে প্রথমেই আমর। একটি নিরিছ্ই ভূখণ্ড সপ্বন্ধে বাস্তব 
ধারণা করি। কিন্ক সরকার বলিতে শ্ধু 'াইনসভা, শাসনবিাগ এবং 
বিচারবিভাগেব কমাঁদের একটি সমষ্টি বুঝায় । 

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাঁব অধিকারী কিন্ত, সরকার রাষ্ট্র কতৃক প্রদত্ত 
ক্ষমতা পরিচালনা করে। সরকারের নিজন্ব সার্বভৌমত্ব নাই। আমেরিক! 
যুক্তরাষ্ট্রের উদাহবণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাসনতন্ত্র সার্বভৌম এবুং 
সরকার শালনতন্ত্ব হইতে ক্ষমত লাভ করে । ও 

(৫) সব বাষ্রেরই আমরা প্রধানত: চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই) যথা, 
_জনসমাঙ্গ, শির্দিষ্ট ভূভাঁগ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। কিন্তু, বিভিন্ন দেশে 
সরকারের বাভন্ন নৈশিষ্ট্য আছে); কোন দেশে হয়তো সরকার প্রজাতন্ত্র, 
আবার কোন দেশে হয়তো দায়িত্বশীল সরকার । আবার, সরকার গণতান্ত্রিক 
অথবা একনাম্নকতাস্ত্রিক, এবং যুক্তরাষ্ত্ীয় অথব] এককেন্দ্রিক হইতে পারে। 

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট্র সরকার 
নহে। সরকারের দায়িত্ব সেই অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকগণের 
সরকারের পিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্ত, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের 
কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। 

(9) রাষ্ট্র রূপহীন একটি ধারণ! মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের 
বহিঃপ্রকাশ । সরকার রাষ্্রক বিশেষভাবে প্রকাশ করে। 

রাস ও অন্যান্য সংঘ (77176 9686০ 204 0961161 £85500181101715 ) 2 
একটি সংঘ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কতিপয় সাধারণ স্বার্থকে কেন্তর 
করিয়া গঠিত হয়। প্রখ্যাত সমাজতাত্বিকছুয় ম্যাক আইভার এবং পেইজ 
(12০ [521 210 [৪5০ ) সংঘের সংজ্ঞ। প্রদান করিতে যাইয়! খলিয়াছেন-" 
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রাষ্ট্রের এমন কাতপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমরা অন্যান্ত সংঘে দেখিতে 
পাই না। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্থান্ সংঘের 
নিি্ট ভূভাগের দরকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাউ । অন্তান্য প্রতিষ্ঠান 
গ্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিগিত এবং সেই মতবাদের 
পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন হয়। তৃতীয়": রাষ্ের 
অনেক উদ্দেশ্য থাকে । মান্ধধঘেব বঠিজজীবনের বিভন্ন দিক রাষ্র নিয়ন্ত্রণ 
করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য 
গ্রতিান অথবা স"ঘগুলি দুই একটি উঠদ্দশ্য অথবা কতিপয় উ“দ্দশা সাধনের 
জন্য কাজ করে এপং তাহাতে মানুষের বহিজীবনের সামগ্িক উন্নতি হয় না। 
চতুর্থ হ:, রাষ্ট্রে প্রধান বৈশিষ্টা, উহা সাবধভৌম ক্ষমতার অনিকাঁবী। কিন্ত 
অন্য'ন্য প্রতিগান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই । একটি বাষ্টনে অন্তর্গত 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কতক শিয়িন্ত্রিত হয় । পঞ্চনতঃ, মান্ুুম একই সময়ে 
বিভিন্ন সংঘের সভা হতে পারে অথব। কোন সংঘেরউ সভ্য না হইতে 
পারে। কিন্তু, তাহাকে কোন না কোন রাষ্টের সভা হইতেই হইবে এবং সে 
একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভা ₹ইতে পারে না। 
, রাষ্ট্র নিজের সাজ সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘেব উপর কত্ত 
বিস্তার করিয়া থাকে । একটি সংঘের সহিত অপৰ কোন সংঘের কি সম্পর্ক 
হইবে, অথবা একটি সংঘের সহিত উহার সদশ্যর্দের কি সম্পর্ক হঈবে, তাহাঁও 
রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ।১ 

রষ্ট ও সমাজ (56565 ৪0 5০০৫০৫৮ )- রাষ্ট্র এবং সবকারের মধ্যে 
আমরা যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং সমাঁজের সম্পর্কের মধোও 
তাহার একটি সাদৃশ্য আছে।২ রাষ্ী সমাজের অনস্তভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান 
মাত্র। সমাজের পরিধি রা্রের পরিধি অপেক্ষা অনেক বাাপক। 

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইব*র বহু পূর্বেই সমাজের কৃষ্টি হইয়াছে। *রাষ্ট্রের 


১। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক বার্কারের উত্তিটি বিশেষভাবে প্রণিবান যোগ্য-_“]79 9৮1৪ &৪ ৪ 
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২। রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে সাদৃণ্ঠ সম্পর্কে মন্তব্য কৰিতে যাইয়া! বার্কার বলিযাছেন, 
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২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়স্ত্রিত সরকার থাক! চাই। কিন্তু, সমাজ 
গঠনের জন্য শিগিষ্ট ভূখণ্ড এবং স্থুনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যক নহে। আবার 
রাষ্ট্রের প্রপান বৈশিষ্টা হইতেছে উ্যাব সার্বভৌমত্ব। সমাজের সার্বভৌম 
ক্ষমতার কোন প্রয়োক্জন নাই। ক্রিয়াকলাঁপের দিক হইতে রাষ্ট্র ও সমাজ্জের 
মধ্যে পার্থকা দেখা ষায়। রা আইন প্রণয়ন করে এবং দেই আইন প্রয়োগ 
করিয়। সমাজে শান্তি ও শ্ংখনা বজাত্ রাখে । কিন্তু সমাজ জীননের কতিপয় 
উদ্দেশ্যকে (78099650111) কেন্দ্র করিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর 
হইতে থাকে । ক্ষাঠামো এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাইট ও সমাজের মধ্যে 
পার্থকা “দখা যায়। শ্যাৰাইনের (925106 ) মতে াইনগত, নৈতিক কিংবা 
দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর পিক হইতে বিবেচনা করিলেও রাস 8 সমাজের মধ্যে 
পার্থকা আছে। পাট হইতেছে সমাঙজ্গের একটি বিশেষ দিক, ইচ্চাপ উপ- 
বিভাগ নহে ।১ সর্বশেষে, বেহেতু রাষ্ট্র সনাঙ্গের অন্তভূঞ্জি একটি প্রতিষ্ঠান 
মাত্র, পেহক্জন্য সমাজের উ.দশ্য বাষ্ট্রের উদ্দেশ্তা 'পেক্ষাও বাপক। রাষ্ট্র 
মানুষের বহিজাবন নিন্ম করে। কিন্ত, সমাছের উদ্দেস্য মানুষের সবাংণীন 
উন্নতিসাধন করা) | 


সমাজের মধ্যে আমরা ঘে সকল প্রতিষ্ঠান দেখি, নেইগ্ুলির মধ্ো রাষ্টুই 
সর্বাপেক্ষা গ্ররুত্বপুর্ণ এবং প্রয়োজনীয্র প্রতিষ্ঠান । ক্ষঘতা এবং উদ্দেশ্যের দিক। 
হইতে ৪ ইহ! শন্য।ন্য লামীলিক 'প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 


শ্থান-নিবিচাররে বাঞ্জির উপর এবং ব্যক্তি-নিবিগারে ভূখপ্ডে 
উপর সার্ব-ভীম ক্ষমভার প্রয়োগ__রাষ্টের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে ইহাব সার্বভৌম ক্ষমতা। কিন্ু, প্রশ্ন হইতেছে? রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম 
ক্ষমতা স্থ ন-শিটিচাবে । ৫08-6201609112] ) ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয় অথব। 
ব্যক্ি-নিবিগারে নিদিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রধোজা হয়। যদি স্কান-নিিচারে 'বাক্তির 
উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তবে রাষ্ট্র দেশে এবং বিদেশে 
সমান ভাবেই ইহার নাগারকদের বঠিজ্াবন নিয়ৰিত করিত পারে । অপরদিকে 
বদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। শুধু নির্িষ্ট ভূভাগকে কেন্দ্র করিয়া থাকে, তবে রাষ্ট্র 
দেশের ভিতর নাগরিক এবং বৈদেশিকগণের উপর সমানভাবে ইহার কতৃত্ 
স্থাপন করিতে পারে এবং ইহাদের বঠিজাঁবন নিয়গ্ররিত করিতে পারে । নিদিষ্ট 
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99167 998. 


রা, সমাজ এবং অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান ২৯ 


ভূখণ্চের মধ্যে যাহার! বসবাস কবিবে তাহারা সকলেই এই নিয়ম অন্কষায়ী 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধা । আধুনিককালে এই নিয়ম অগযায়ী 
রাষ্টের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য, এই নিয়মের কয়েকটি 
বতিক্রম আছে। কোন দেশের রাষ্ট্রদূত অথব। যুদ্ধজাহাজ যখন সাময়িকভাবে 
অন্ত একটি রাষ্ট্রে অনস্থান করে, তখন তাশ্চাদদেব উপ্ব সেই রাষ্টী লাবভৌষ 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের দিক তইতে বিচার 
করিলে এই নিয়ম রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাঁকে নাহিকভাবে কিছু পরিমাণে 
ক্ষ করে। 

বর্তমানকালে স|বতৌম ক্ষমতাঁব ব্াক্তিবাচক সংজ্ঞ। কার্করী হইতে আমরা 
বিশ্ষে দেখিতে পাই না। বিগত শতাবীতে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
(যেমন, ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ) মন্য দেশে তাহাদের অবাধ ক্ষমতা গয়োগ 
করিত। উদাহবণম্বৰপ বলা যাইতে পারে, উতলগ্ডের আইন উংলগ্ের বাহিরে 
চীনদেশে কার্ধকর হঠত। বর্তমানে সভ্যতাব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং 
মান্থযের রাজনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রে ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ধারণার পরিবঙনের 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বানগত অধিকার-বহিভূতি সার্বভৌম ক্ষমতার (০%08- 
62170160191 10101511000) ক্াবসান হইয়াছে । তবে একটি ক্ষেত্র 
সানভেম ক্ষমতার বাক্িবাচক প্রয়োগ এখনও কিছু পরিষাশে জামরা দেখিতে 
পাই। তাহা হইতেছে বিদেশের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্ত্রে। 703 
3917/51015 আইনের প্রশ্ষোগে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্টে জাত তাহার 
নাণরিকের সন্তানকে পিভত্বের ভিত্তিতে নিজ নাঁগরিক বলিয়। দাদী করিতে 
পারে। 


সংক্ষিশুসার 
১। বাষ্্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটিত যথা, গনদমাজ, নিদিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, 
সার্বভৌমত। তাহ। ছাড়া, রাষ্ট্রেরে আবও কতিপয় বৈশিষ্ঠ্য আছে। যেমন, স্থাধিদ্ব ও 
ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক মাইনের বলে সমানাধিকাব। বাষ্্র ও সরকার এবং রাষ্ট্র ও 
অন্যানা সংঘেব মধ্যে পার্থক্য আছে । 

২। রাষ্ট্রের দুইটি দি আচে ইহাকে একটি বাস্তব ধারণা এবং একটি কল্পিত ধারণা, 
উভদ্ন দৃষ্টিভংগী হইতেই চিন্তা কর! যাইতে পারে। আবার রাষ্ট্রেখ সার্বুতীম ক্ষণতার ব)ক্ি- 
বাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা অথবা স্থানবাচক সংজ্ঞা হইবে কিনা, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞা নিদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমানকালে সাভৌম ক্ষমতার ব্যক্তিবাঠক সংজ্ঞা কার্করী হইতে 
আমর] বিশেষ দেখিতে পাই না । আবার রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রের 
স্থানগত অধিকার-বহিভূত সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হ্ইয়াছে। 


৩০ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


[7য6170156 
1. 10808 6175 930866. 101861109151810 09৮ ৮8910 
(৮) 679 86565 %5৭ 3958100382065 ৮100 
(০) 9159 55819 2170. 00108] 4৪৪00181010 9, 
18 8৪ ঢ. টব. 0. 95৮৪? ( ২*-২৪ পুষ্া ; ২২-২৭পৃষ্টা ) 
| রাষ্রেব স'ঙ্গ প্রান কব। (ক) রাষ্ট্র ও সবকার এব” (খ) রাষ্ট ও মন্যান্য সংঙ্বের মন্তে 
'লার্থক্য দেখাও । বাই নংঘ কি একটা রাই ?] 
2 10৮6 01) ৮১৭ 100880 ৮% 1178 7085 ৪101 1.03 0)10980% 01 609 9৮8৮৪ ? 
[ রা!*র বাস্তব ধারণ। এবং কলিত ধারণা বণিতে তুমি কি বুঝ ?] 
(২৪-২৫ পৃষ্ঠ ) 
8. ৬1786 ৫০ ড্র] 209৯2 0৮689111601” 1 10116161051 90191095 2 11086 ৫০ 
ড০)) 77098518105 65011751598 8700 ?271)47-109 71072011771 50520420755 01 & 21865 ? 
রাষ্ট্রবিভামে “কখণ্ড ব্ণিতে ভুমি কি বুঝ | প্াঞ্ের এননা এবং স্কান নিবিচাবে সার্ধ ভৌম 
ক্ষমতার প্রয়োগ বগিতে কুগি কি বুঝ ? 
(২১-২২ পুষ্ঠা ; ২৮ ২৭ পৃষ্ঠ] ) 


| রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
চতুর্থ অধ্যায় র বিভি মতবাদ 
| ৰ 
ৃ 


(111)201155 91 01১8 ০7162 
01 01) 5621৩) 





রাষ্ী সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়; কতিপয় 
মতবাদ রাষ্ট্রের সৃষ্টি (07181 ) লইয়া! আলোচনা করে এবং "কতিপয় 
মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি (778601 ) লইয়া আলোচনা করে। কিন্তু এমন 
কতিপয় তত্ব আছে ধেগুলি মূলতঃ রাষ্ট্রের স্ুষ্টি লইয়া! আলোচনা করিলে 
রাষ্ট্রের প্ররুতি সম্বদ্ধেও কিছু আলোকপাত করে, যেমন এশ্বরিক মতবাদ, বল 
প্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক মতবাদ । তবুও এই মতবাদগুলি প্রধানত: 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করে। 

রাষ্স্টথি এশ্বরিক মতবাদ (11)201:5 ০£:11৬1072 001151) 0: 072 
৩70০): রাষ্ট্র স্গির এশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের মতই প্রাচীন। এই মতবাদ 
'অন্ুযায়ী রাষ্ট্র ঈশ্বর কতৃক স্থ্ট। প্রাচীনকালে, ভারত, চীন, এবং মিশরে এই 
মতবাদ প্রচলিত ছিল। খুষ্টপর্ম প্রচারের পর হইতে অনেক গোঁড়া খুষ্টান 
পোপকেই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে থাকায় এই মতবাদের 
বন্ছল প্রচার হয়। বাইবেলে বল! হইয়াছিল যে ঈশ্বরই সকল শক্তির একমাত্র 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৩১ 


উত্প। রাজার ক্ষমতারও উৎস হইতেছেন ঈশ্বর। মধ্যধুগে ইংলণ্ে ইুয়ার্ট 

. রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের যে বিবাদ হয় তাহার কারণ 
টার ছিল এই মতবাদ। ট্ুাট রাজারা মনে করিতেন যে 
তিনি দর্বেসী. তাহার! ঈশ্ববের প্রতিনিধি এবং ঈশ্ববের অভিপ্রায় অনুযায়ী 

তাহার! রাজত্ব কিতেছেন বলিয়1 তাহাঁবা কোন পাঁধিব 
শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্ দায়ী নহেন এবং প্রজাদেরও বিন! দ্বিধায় 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাঁজাঁর গ্রতি পূর্ণ আন্থগত্য স্বীকার করা উচিত।৯ 
প্ররূতপক্ষে রাক্গতন্ত্রকে দৃঢ় -ভিত্তির উপর স্প্রতিষ্ঠিত'করার জন্য এবং 
শর্িশাল। কবিপার জন্যই ট্ুয়ার্ট রাজারা এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । 
রাষ্ট্রের স্ষ্ট সম্পকিত এরিক মতবাদটি নিম্বলিখিত চারিটি সিদ্ধান্তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত (১) একমাত্র রাজতস্ুই হইল ঈখর কর্তৃক অন্তমোর্দিত 
্ শাসনপদ্ধতি। কারণ, রাঙ্গা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই 
য়াজতম্বকে শাশলী 
বিকার রাজ্কার্ধ কবেন। (২) রাজার অবঙমানে তাহার 
জন্য এই মতবাদ জোঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং 
যথারীতি রাঙ্গশাসন করিবেন । (৩) রাজ তাহার কাজের 
জন্য জনসাধারণ অথব| তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি 
তাহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। (৪) প্রজাদের উচিত বিনা 
বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাজার প্রতি পূর্ণ 
আঙুগত্য প্রকাশ করা। 

' রাষ্ট্টনৈতিক সাহঠিতো রাষ্ট্র সির প্রশ্বরিক মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ 
দেখা যায় শ্যার রবাট ফিলমাবের (51: 7২012: ঢ1]1001 ) “পেটিয়াকায় 
(25075:0150)1 এই পেট্রিনার্কার অর্থ হইতেছে রাজার স্বভাবজাত ক্ষমতা 
'€( বিছোণে] 1১020? [1065 )। এই মতবাদের চরম সমর্থকের মতে 
রাজা কৌন অবস্থায়ই প্রঙ্জাদদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন। রাঁজা ও প্রজার মধ্যে 
পিতাপুত্রেব সম্বন্ধ । প্রঞ্জার যদি রাষ্্রনৈতিক চেতনা লাভ করেন তবুও পুত্র 
যেমন পিতার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না প্রজারাও সেইরূপ রাজার বিরুদ্ধে 
যাইতে পারেন না। বাইবেল হইতে, এই জাতীয় শিক্ষা! গ্রহণ কর! হয়। * 

এই মতবাদটির প্রভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখা যায়। এমনকি 
১৮১৫ সালে প্রুশিয়া, অগ্রির1! এবং রাশিয়া! এই তিনটি দেশের শাসকগণ 
মিপিতভাবে ঘোষণা করেন যে তাহার! তাহাদের প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের 
নিমিত্ত ঈশ্বরের মহিত একটি পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরের 


শপ পাপা পপাশিসাস্সিসল তত 


১। প্রথম জেম্স্‌ ভাহাব “[ৃশ)৪ 118৩ 01 [158 102087010198+ বইয়ে বলিয়াছেন, 
8৪ 18 19 960081800. 900 10158010075 ৮০ 015209669 ৪৮ 900 080 ৫০, ৪০ 1618 
0865 009 08100, &00 1018 ০০86900196 10 & ৪০৮]৪০ট৮ 6০ 0180069 দা৪$ & 11708 080 
৪০ ০: 6০ ৪৬ 6086 & 10108 0810006 ৫০ 6018 07 62১8৮. 


৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন । কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত তিব্বতেও 
এই মতবাদটি আমরা দেখিতে পাইয়াছি। বর্তমানে এই মতবার্দের প্রভাক 
অনেক কমিয়! শিয়াছে | 


- সমালোচনা রাষ্ট্রের কি বাখ্যা করিপাঁর ক্ষেত্রে উশ্বরিক শ্ৃষ্টির 
মতবাদের কোন মূলা বর্তমান কালে নাই। যতক্ষণ যুক্তির উপর ভিত্তিশল 
হইয়া মানরা কোন কিছু গ্রহণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত এই মতবাদ যূলাহীীন। 

এই মতবাদ অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে । প্রথমতঃ, রাষ্ট্র 
যারা একটি মানবীয় প্রতিঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের 
জা ভিত্তি। এই মতব[দ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে উপেক্ষা 
কবে। ভগণান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে 

হস্তক্ষেপ করেন না । 
দ্বিতীর 5, এই মতবাদ বংশ কমিক বাজতগ্ সমর্থন করে । কিন্ত বর্তমান 
কালে আমরা প্রকৃত ক্ষমত।শ!লী রাজ্জতম্থ শল্প দেখিতে পাউ। কিন্ত কোন 
রাঁজা বর্তমানে নিজেকে ঈশ্ববের গ্রতিনিধি মনে করেন না। অবশ্য দালাই 
লাম বৌদ্ধ ধর্স-গ্ুরু হিসাবে পৃঙ্জিত হন। এখনও অনেক 
দেশে নামেমাত্র রাজতম আছ । গণতন্ত্র, সমাঙ্গতঙ্কু 
অথবা যুক্রাষ্ত্রীয় মরকার প্রভৃতি ষেখ।নে গৃহীত হইয়াছে 
সেখানে রাষ্ট্রেব ত্রশ্বরিক স্্টিব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃত হুট সম্বন্গে কিছুই 
বুঝাইতে পারে না। শিভিন্ন দেশর শ।সনব্যবস্থাষ আমরা নৃতন নৃতন বপ 
দেখিতে পাই এবং সেইপ্চলিব উত্পত্তি বিচার উপরের মতবার্দে সম্ভবপর নখ । 
তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ 
বিপজ্জবক। ঈখরের প্রতিনিধি হিসাধে নিজেকে ঘোষণ। করিয় রাজ! অনেক 
ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন । বিশেষতঃ, যে পাঞ্জা মনে করেন যে তিনি 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাহার কোনই 
জা দায়িত্ব নাই এবং তিনি প্রঙ্জাদের পূর্ণ আনুগত্য পাইণার 
নিদন একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেস্ছাচারী হইবেন তাহাতে 
কোন অমন্দেহে নাই। যদি প্ররুতই রাজ] নিজেকে 
আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাহার পবিত্র দায়িত্ব 
হুইবে ঈশ্ববেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন কর! এবং নিজের 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়! প্রজাদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা । কিন্তু উক্ত মতবাদে 
বিশ্বাদী শানকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হন নাই। বরং অসীম ক্ষমতার 
অপ্রিকারী হইয়! তাহারা অত্যাচারী, হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য 
তির এবং ন্বেচ্ছচচারী হইয়া উঠ্ঠিয়াছিলেন। রাষ্ট্র স্থষ্টির 
+ এখ্বরিক মতবাদ প্রকৃতপক্ষে [্বরাচারের সমর্থক। 
আধুনিক কালে সব মাহুষই গণতান্ত্রিক সরকার কামনা করে॥, 


প্রকৃত ক্ষমতাশালী 
রাক্তন্্ব এখন অল্প 
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এই মতবাদে রাজ যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। শ্বাঁধীনতাকামী 
মানুষ এই যুক্তি কখনই গ্রহপ করিতে পারেন না । এই মতবাদ অযৌক্তিক । 
রাঁজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিপাৰে মানিয়! লইলেও অত্যাচারী রাজাকে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে মন চায় না। ঈশ্বর কখনও 
ইরাক মাগবকে শাসন করিবার জন্য এক অত্যাচারী 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, এই ধারণা অযৌক্তিক । ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমর! ঈশ্বরের কল্পনা করি; কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে 
টানিয়া আন! বিজ্ঞানসম্মত নহে । রুশো তাহার “9০9০181 0:0100206% 
বইয়ে বলিয়াছেন, “জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের কথা” (“৬০1০০ ০৫ 0176 
7০01916 15 ৮৪ ৮০1০০ 0£ (300+ )। কিন্ত এই মতবাদে বল] হইয়াছিল, 
জনসাধারণের কথ ঈশ্বরের কথ। নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথা__সভ/)ষুগে 
এই মতবাদ একেবারে অচল । 
তবে এই মতবার্দটির একটি দিক আমাদিগকে চিস্তা করিতে হুইবে। 
যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং রাষ্্রনৈতিক চেতনার মোটেই স্যষ্টি হয় নাই, 


এই মতবাদের তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্ততঃ: একটি ধারণার 
নৈতিক এবং স্যষ্টি করিয়াছিল । তাহ! ছাড়া, এই মতবাদের একটি 
'বতিহানিক মূল্য অস্তনিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট মানবীয় প্রতিষ্ঠান 


হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে । যে জনপমাঙ্গকে লয়! রাষ্ট্র 
গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং আধ্যান্সিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের 
একটি দায়িত্ব আাছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু তাহার! 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেই জন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযান্র। উন্নত করার 
ব্যাপারে তাহার্দের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে, তবে শ।সনব্যবস্থ] অনেক 
উন্নত হয়। এই মতবাদের এঁতিহাঁপিক যূল্য হইতেছে এ যে প্রাচীনকালের 
মানুষের নিকট মানুষের প্রণীত আইন অপেক্ষ। ধমীয় বিধানের গুরুত্ব অনেক 
বেশী ছিল। এই মতবাদ রাষ্্-বিবঙনের প্রথম পর্যায়ে মানুষকে আহ্বগত্যের 
শিক্ষা দ্িয়াছিল।১ কেনন।, রাষ্ট্র ঈর্শখরের স্থষ্টি এই ধারণার ভিত্তিতে মানুষের 
মনে রা সম্পর্কে একটা! শ্রদ্ধা ও সম্্রমের ভাবের স্থষ্টি হইয়।ছে। 

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (79001570101 6)6০.5 )_ রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনে 
পরিবার সর্বদাই প্রথম যোগন্ত্র হিসাবে কাজ করিয়াছে । এরিইটলের লেখায় 
আমরা পরিবারের ঘিনি প্রধান, পরিবার গঠনে ও পরিচালনায় তীহার 
প্রাধান্তের ভূমিকার উল্লেখ দেখিতে পাই। 


১] 011900186--1271001 0159 01 12০11819814 50167)08 72. 4. ূ 
অধ্যাপক গিলক্রাইষ্ট বলিয়াছেন, “০ 758570 609 88589 58 6756 ০7 01 200 1৪ 6০ 
8155 16 & 10180 1080151 ৪6৪৮০৪, 6০ 10889 16 80009619108 ভা1)10 6109 0161৩10 009 
26516 0৫ ৪৫1১০7% ৪0008671708 সা001) 109 098 29880 95 6705 296:15961078 ০01 
)0810060 আ1])” 
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৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


এই মৃত অনুযায়ী রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবারের সম্প্রপারিত পরিণতি 
বলিয়। মনে কর হয় যেখানে পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই (অথবা চ800181:01) 
সব কর্তৃত্বের অধিকারী । স্যার হেনরী মেইন (517 [ছাঃ 149176 )১ এই 
মতের সমর্থনে প্রাগীনকালের রোঁমক, হিন্দু এবং অন্ঠান্তদের সমাজব্যবস্থার 
নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে তিনি কয়েকটি পরিবার লইয়৷ একটি 
গেঠীর নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে কয়েকটি 
স্তার হেনরী মেইন পরিবার লইয়। একটি গোষ্ঠির স্ষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী 
রা সন লইয়া! একটি উপজাতির হ্হ্ি হয় এবং অবশেষে রাষ্ট্রের 
কটি হয়। এই সব পরিবারের সর্বজোষ্ঠ পুরুষই পরিবারের 
প্রত্যেকের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন । পরিবার হইতে যখন গোষ্ঠীর স্হ্ি 
হয়, তখন গোঠ্িপতি হইতেন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ পুরুষ। 
অবশেষে যখন গোঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়, 
তখন যিনি পিতৃশ্রেষ্ঠ তিনিই রাষ্্রনায়কের পদ গ্রহণ করিতেন। এরিষটটলও 
পরিবার হইতে যে রাষ্ট্র ক্ষ হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন। 
এই মতবাদের সমালোচন। করিয়াছেন ম্যাকপীনান (71০ 1.2101)দ1), মরগান, 
প্রভৃতি পরবর্তী এতিহাদিকগণ.। তাহাদের মতে প্রাচীন রোম এবং আরও 
কয়েকটি দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা গেলেও একথা বল! যায় না যে, 
ইহাই রাষ্রগঠনের আদি এবং সার্বজনীন রূপ । অনেকক্ষেত্রেই 
প্রাচীনকালে পরিবার ছিল মাতৃতাস্ত্রিক । তাহা ছাড়াও 
অনেক লেখক এই মত পোষণ করেন ষে, অনেক জাতি 
আছে যাহার! পরিবার গঠন ন। করিয়! এমনিতেই দলবদ্ধ হইয়। প্রাচীনকালে 
বাদ করিত। পরিবারের সম্প্রসারণহেতু ষে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা! অনেক 
ক্ষেত্রেই সত্য নহে। সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ 
অনৈতিহাসিক । অনেকে মনে করেন, সমাজ সংগঠনের আদিরূপ হইতেছে 
উপজাতি, পরিবার নহে। আবার অপর একটি দল মনে করেন উপজাতির 
স্যন্টি হইয়াছিল গোঠী স্থা্ট হইবার পর। দেখা.বাইতেছে রাষ্ট্র স্থট্টির আদ্দিমতম 
রূপ কি ছিল তাহা লইয়াই মতভেদ আছে। তাহ ছাড়া, এই মতবাদটি 


এই মতবাদের 
সমালোচন। 
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(81) 51091906 18 ভা, 
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একদিক হইতে অতি সবরল,-ষত সহজভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখা! করা 
হইয়াছে, রাষ্ট্র তত সহজে স্থষ্ট হয় নাই। সেই জন্য এই মতবাদটি অসম্পূর্ণ । 

মাতৃতান্ত্রিক মভবাদ (1/8018:01)8] '71)০015)-_ম্যাকলীনান, মরগান; 
জেংকৃস্‌ (721719 ) প্রমুখ লেখকগণ এই মতবাদের সমর্থক | 

এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাচীনকালের পরিবারগুলি ছিল মাতৃতাস্ত্রিক,__ 
অর্থাৎ, মাতার দিক দ্রিয়াই পরিবারের পরিচয় প্রকাশ পাইত। তৎকালীন 
যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং মাতৃত্রেষ্ঠাই (022051812,) পরিবারের 
গ্রধান বলিয়' বিবেচিত হইতেন। প্রাচীনকালে বহু পতি গ্রহণ প্রথাও 
(0০015910075 ) দেখা যাইত। পরিবার হুইতে ক্রমে সৃষ্টি হয় গোঠীর 
এবং তাহার পরিচয়ও হয় মাতার দিক হইতে । গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং 
উপজাতি হইতে হয় রাষ্ট্রের স্থষ্টি। মাঁকলীনান, জেংক্দ্‌ এবং এই মতবাদের 
অন্যান্য সমর্থকগণ মনে করেন ষে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন সস্তানসস্ততিদের 
অভিভাঁবিক1। বিবাহ-প্রথার বহু পূর্ব হইতেই মাতার সম্বন্ধ দিয়া সম্তানের 
পরিচয় নিরূপিত হইত । 

ম্যাকআইভার মন্তব্য করিয়াছেন যে 40900701781” এবং ৮008002- 
০1706৪৮ প্রভৃতি শব্দগুলি নারীর শাসন কিংবা মাতাব শাসন বুঝাইতে 
যাইয়। ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি করিয়াছে । প্র/চীন যুগে নারী ছিলেন পরিবর্তনের 
ধারক ও বাহক, ক্ষমতা'র সক্রিয় প্রয়োগকারী নহে ।১ 
« রাষ্্রগঠনের এই রূপটিও ষে সার্বজনীন নয় তাহার ্রমাণ পাওয়। যায়। 
তাহ! ছাড়া, ইতিহামনে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, রাষ্ট্রের স্স্টি পিতৃতাস্ত্রিক 
অথবা মাতৃতাস্ত্রিক পরিবারের সম্প্রপারণের ফলে হইয়াছে । রা গঠনের 
কারণ হইতেছে বহুবিধব। সুতরাং, রক্তের সম্পর্কহেতু 
অথবা ম্বগোত্রীয় মানুষের বন্ধনহেতুই রাষ্ট্রের স্থি 
হইতেছে, একথ। বলা ঠিক নহে। রাষ্ট্র হইতেছে একটি 
বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় স্থষ্ট, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনেকক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব মাত্র 
একটি কারণ হইয়াছে __কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে'। 

বলপ্রয়োগ মতবাদ ( পু১০৩ 0£ 7010৪ )-রাষ্ট্রর সহি এবং ভিত্তি 
ব্যাথ্য। করিতে যাঁইয়া! বলপ্রয়োগ মতবাদ মান্নষের প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল 
হইয়াছে। জেংক্সের (73 ) মতে আধুনিককালের সমূদয় রাজনৈতিক 
সমাজের স্ষ্টি যুদ্ধের সাফল্যের উপর প্রির্ভরশীল।২ রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যাখ্যা 


এই মতবাদের 
সমালোচন্ 


চি .:55258 659 88906 ০1 61808100188$000) 508 605 80655 আ191097 ০: 9590 2০6 
[08261917806 01 00 ৪. 1050 25:-70005 0000600 86585) 1, 49, 

২। জেংকস্‌ বলেন, “91550700517 80980108, 8052৩ 79:08 885 817885585৫3 
95]8 10. 00%৮ 81] 00115198] 9000, 0091086169 01 609 100006827) 65706 ০৭৪ 61061 
49300866096 60 80909889101 সা876879,৮ 6008--5789803 ০1 72০0156708, 2. 72. 


৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


করিবার জন্ত এই মতবাদ বলবান কর্তৃক হূর্বলের উপর বলপ্রয়োগকে ভিত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। শুধু রাষ্ট্রের সঙ ব্যাখ্যা করিবার জন্যই নহে, 
রাষ্ট্রের প্রুতি ব্যাখ্যা করিবার পক্ষেও এই মতবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেন 
ন৷ রাষ্্র প্রতিষিত হইবার পর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শংখল৷ বজায় 
রাখিবার জন্য এবং বিদেশী আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে 
রাষ্ট্রে প্রকৃতি বিগেষণ রক্ষা! করিবার জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। 
বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্ষ্টি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী 
লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক অথবা গোঠির উপর 
বলপ্রয়োগের দ্বারা । ক্ষমতা প্রয়োগের বসন! মানুষের আদিম প্রবৃত্তি । আমরা 
এই মতবাদের ছুইটি তাত্পর্য দেখিতে পাই | প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের স্থষ্টি সম্বন্ধে এই 
রর মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়,_তাহা! হইতেছে বলই 
রা মুভিত্তি? রাষ্ট্রের ভিত্তি। ব্বিতীয়তঃ, শুধু রাষ্ট্রের স্গ্টিই নহে, 
্‌ রাষ্ট্রের স্থায়িত্য কোন্‌ জিনিস ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহার 
নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা 
হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথব! শক্তিশালী গোঁী বা উপজাতি যথাক্রমে 
দুর্বল লোক অথব! ছুর্বল গোী বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রষে পরাজিত 
করিয়া রাষ্ট্রের স্থগ্ি করিয়াছে ।৯ প্রাচীন মানবসমাজে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভেদ দেখিয়াছি । গোী, উপজাতি এবং জাতির মধ্যে এই বিভেদ কৃষ্টি 
পরিণতিই হুইল ছুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য । এইরূপে কোন দলপতি 
যখন তাহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহাধো কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রের স্থট্টি হইত। স্তরাং এই 
মতবাদ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের স্থষ্টির অন্যতম উপাদান । 
বলপ্রয়োগ মতবাদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা! করিবার. চেষ্টা 
হইয়াছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে মধ্যযুগে চার্চের বিশপগণ রাজনৈতিক 
কর্তৃত্বের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিবার চেষ্টাও 
হিরা করিয়াছেন । মাঝের (421) মতে রাষ্ট্রের হৃষ্টি হয় 
অন্ঠান্থ ব্যাখ্য। রি 
সমাজের একটি প্রেণী কতৃক অপর একটি শ্রেণীকে বিজয়ের 
দ্বারা । ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যেই ধনতঙ্ক্রে যাহার! বিশ্বাসী 
তাহার! শ্রমিক শ্রেণীকে শোঁষণ করিবার চেষ্টা করেন।২ জার্মান লেখকগণের 


১ [106 88589 “90090196815 17) 165 8908918, 98889061811 00 81008 
9০020191966] 00108 9780 ৪৪899 01 168 931869008 1৪ & 80915] 1০086180800 107980 
৮ & 51960180058 81০90 &£ 0080 00 & 09198664 &২০ ০৮. মা506 00097005610067. 


২। কাল' কটস্থি (৪৬1 8৯96৪) বলিয়াছেন, “189 70970 ৪৮৯৪ 28 07৩- 
87001756065 &0 10862000620 60 80820 6159 17069295601 605 £01108 91888., 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৩৭ 


যেমন বার্ণহাতি (9০121598101), নীটসে (1565501)6), ট্িটস্কে (70051050776) 
গ্রভৃতি লেখকগণের লেখায় রাজনৈতিক কতৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপে সামরিক 
শক্তির বিশেষ প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! আমর] দেখিতে পাই।১ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্ব হইতেই আমর! জার্যানী এবং ইটালীতে যথাক্রমে 
হিটলার ও মুমোলিনী কর্তৃক এই মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ দেখিতে 
পাইয়াছিলাম। 


বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা ( 01501515105 01 016 00601: 
০£ ০1০৪) 2 বল প্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে জনগণের সাধারণ 
ইচ্ছাকে (360679] %/1]] ) উপেক্ষা করে। রাষ্ট্র স্্টির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের 
যে ভূমিক। নাই তাহা নহে, অথবা রাষ্ের নিরাঁপত্ত। বজায় রাখিবার জন্যও 
বল প্রয়োগ যে গুরুত্বপূর্ণ তাহাও নহে। কিন্ত এইজগ্ত সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের 
একমাত্র ভিত্তি নয়। রাষ্ট্র রক্ষার কন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথব৷ 
সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক সদাসতর্ক এবং সচেতন জনমতের পুয়োজন 

আছে। কারণ, রাষ্ট্রের প্ররূত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের 

রাষ্ট্রেব প্রকৃত ভিত্তি ১ টি রাত 
হইতেছে জনগণের. অধিবাপীদের .সাধারণ ইচ্ছা। স্বসংগঠিত এবং সচেতন 
সাধারণ ইচ্ছা । জনমত অপেক্ষা বড শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। 
মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকগণ বলপ্রয়োগ মতবার্দে বিশ্বাসী 
ছিলেন। পরাক্রান্ত রাঁজারাঁও সামাজ্যের লিপ্া। চরিতার্থ করিবার জন্ত 
'বল প্রয়োগ মতবাদ গ্রহণ করিতেন । জনশাধারণ রাষ্ট্রে প্রতি যে স্বাভাবিক 
আন্বগত্য প্রকাঁশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় নহে; রাষ্ী মান্ধমের অনেক 
চাহিদা পুরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত মাঁচুষ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের আইন তাহার 
স্বাধীনতা! রক্ষার জন্য এবং স্ব নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ 
পর্যন্তই গম রাষ্ট্রের প্রতি আঙ্গগত্য প্রকাশ করে। একথা অন্বীকার কর] যায 
না ধে আভ্যন্তরীণ শান্তি .ও শূংখল। বক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পাশ্ুবলের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশ্তবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। রুশো! 
বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুনল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসকের প্রতি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন। 


১। বার্ণহাতির মতে “81806 1৪ 605 ৪5 079009 71806 &00. 610৩ 0180069 ৪9৪ 6০ দা1086 
1৪ 11808 19 0901054 ১5 605 10165009106 01 ৪, 

টিট্‌ক্কে তাহার 20188 বইয়ে বলিয়াছেন, 109 9৮886 1৪ 199061$91 16 0068 
&700 00787 18 10897811860 ৮৩ 606 28৪0 0076190 6086 16 7৪ 606 69200161020 0. 
৫2007)010108 500. 879:680108 & 10861008] 0160:. 


৪০১৪3 1:000 980109:5 4 47596071/ 07 2018/5061 7760. 764. 


৩৮ রাষ্টরবিজানের ভূমিকা 


শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ 
বিভিন্ন যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে 
বলপ্রয়োগ মতবাদ 
গণতঙ্বধিরো ণী £উহা রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে । একদিকে যেমন 
রাষ্ট্রে বিবর্তনকে বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী, অপরদিকে তেমনি 
উপেক্ষা করে ইহা! এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিবর্তন উপেক্ষা। 
করে। তৃতীয়তঃ, শুধু ব্লগ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রের 
স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে । কারণ, সামরিক শক্তির 
হীরার সমাণ্চি একদিন হইবেই ; তখন এই মতবাদ অনুযায়ী 
ইতিহাস ভিত্তিক নয় রাষ্ট্রও বিলুখ্ি ঘটিবে। কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে 
বলপ্রয়োগ মতবাদ সত্য নহে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদের 
কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের 
. ূ প্রধান উদ্দেশ্ত | কিন্ত “জোর যার মূল্লক তাঁর” এই মতবাদে 
তি কোঁন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি 
কল্যাণরাষ্ট্রের দূপ দেওয়ার ইচ্ছা! বাস্তবে রূপায়িত হইবে ন|। 
তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখলা বজায় 
রাখিবার জন্ত রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। 
এইজন্ রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এইজন্য পশুবলই 
রাষ্ট্রের হ্ুঙির কারণ নহে । গ্রীণ তাহার “12110010165 ০ 7011608]. 
0011290610185” বইয়ে লিখিয়াছেন, “রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ 
নয়” । (ড/11]) 170 006 ঢ0:০6১ 19 0176 198515 0£ 01০ 930৪0”) রা্রের 
ক্ষমত। শর্তাধীনে প্রদত্ত, ইহ! সর্বদাই অছি স্বরুপ। 
রানি ্ধদাই অর্থাৎ রাষ্ট্রের ্ষমত| জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য । 
জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বলগ্রয়োগ করিতে পারে 
না। জনসাধারণের শাস্তি, শ্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য বলপ্রয়োগের 
প্রয়োজন হইলেও, বলগ্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে জনসাধারণের' 
নিকট দায়ী থাকিতে হয়। জনগণ ষে রাষ্ট্রের আন্ুগত্য স্বীকার করে তাহার 
কারণ সর্বদাই বলপ্রয়োগ নহে। জনগণ কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার 
করে তাহার সস্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে না। 
হিটলারের আমলে জার্যান রাষ্রদর্শনকে এই মতবাদ বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। বলগ্রয়োগের দ্বার ভীতি প্রদর্শন করা এবং প্রতু্ব- 
বিস্তার করা, পররাস্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধবাদ এবং বলপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা? 
দমন করা, প্রভৃতি নীতি হইতেছে বলপ্রয়োগ মতবাদের বিভিন্ন বিকাশ ।১ 


শী ৯ স্পা শীশশী পি 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৩৯ 


বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে সর্বদাই খাকে। কিন্ত জনগণের সম্মতির 
উপর ভিত্তিশীল হুইয়! রাষ্ত্বী পরিচালন করাই প্ররুত সমস্যা । রাষ্ট্রকে যখন 
নানাবিধ অমন্তায় সম্মুখীন হইতে হয়, তখন গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রকে চেষ্টা 
করিতে হয় জনগণকে একটি বিশেষ আইন গ্রহণ করার জন্য সাফল্যজনকভাবে 
প্রণোর্দিত কর1। বর্তমানকালে গ্রণোদনই (00150851012) 


উট জনগণের আহন্কগতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে স্থনিশ্চিত রাখিতে 
বলপ্রয়োগ নহে পারে, বলপ্রয়োগ নহে।৯ আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 


রাষ্্রসঘ এবং অন্যান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রভাবে 
বিশ্বজনমত বর্তমানে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্রেরে উপর বলপ্রয়োগের 
বিপক্ষে খুবই সচেতন। ঘর্দি কোন রাষ্ট্র অনর্থক বল- 
বলপ্রযোগের মতবাদ প্রয়োগ করে তবে আস্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি বিদ্লিত 
2515 হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্ততম কারণ ছিল, হিটলার 
ও মুসোলিনী কর্তৃক বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা । পৃথিবীতে 
যেখানেই অবাঞ্ধিত বলপ্রয়োগের চেষ্ট। হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অনিবার্ধ 
হইয়াছে । অতীতে ইহার প্রমাণ বহু পাওয়া গিয়াছে । 
গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিষু সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্্ই স্থায়ী হইতে 
পাপে না। ১৬৮৮ সালের ইংলগ্রের “গৌরবময় বিপ্লব” ১৭৮৯ সালের ফরাসী 
বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের 
.স্বাধীনত! সংগ্রাম প্রমাণ করিয়াছে ষে বলগ্রয়োগ অপেক্ষা জনগণের ইচ্ছার 
উপরেই রাষ্ট্রের স্বারিত্ব অধিক নির্ভর করে । 
সামাজিক চুক্তি অভবান্দ (11) ১০০৪1! 0017659067152015 ) 2 
রাষ্টের হ্ষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, সেইগুলির মধ্যে সামাজিক 
চুক্তি মতবাদই সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত হুইয়াছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন 
দৃিকোণি হইতে এই মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তবুও ইহা সর্বাংশে 
গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর নয়। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো! এবং 
ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্্রনীতিবিদ কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্রে” ইহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। প্রাচীন শ্রীসের সোফিষ্ট দার্শনিকের রাষ্ট্রকে চুক্তির ফলে কৃষ্টি 
হুইয়াছে বলিয়া বর্ণন৷ করিলেও, প্লেটে! এবং এরিই্টল ইহ] সমর্থন করেন 
নাই। তাহারা এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । রোমান আইন বিশেষজ্ঞ 
উল্পিয়ান (01915) মন্তব্য করিয়াছিলেন, সম্রাটের ইচ্ছা! ঘর্দি আইনরূপে 


১) অধ্যাপক লাঙ্ষির ভাষায় "1185 95566 15৪৪ 8০৮৪ 10) 80 96000800579 0£ 
90061089706, 95008858108] 6০ 9098:09, 16 10096 1000 10জ &০ 79780806 


8099688€0]])” 
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৪5 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


পরিগণিত হয় তবে ইহার কারণ হইতেছে জনসাঁধারণই তাঁহাকে মেই ক্ষমতা 
প্রদান করিয়াছে ।১ একাদশ শতাবীীতে ম্যানেগোন্ড (12720010) নামে 
একজন লেখক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাহার মতে রাজা চুক্তির মাধামে সিংহাসন 
প্রাপ্ত হইতেন এবং “যদি তিনি চুক্তিভঙ্গ করিতেন তবে প্রজারাও তাহাদের 
আন্গত্য হইতে মুক্তি পাইতেন। পরবতী যুগে স্পিনোজা (910028) 
নামে আরেকজন দার্শনিক মনে করিতেন যে চুক্তির ফলে শেষ পর্যস্ত যে রাষ্ট্রের 
সৃষ্টি হইয়াছিল তাহ! সকল দিক দিয়াই আদর্শের পরিচায়ক । সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণই বিশ্লেষণ করে না,__ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
বিশ্লেষণের বিশেষ সহায়ক । এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন 
হব (70901955), লক (1,090106) 'এবং রুশো (0২0059০018)। সমষ্টিগতভাবে 
এই তিনঙ্গন দার্শনিককে “চুক্তি মতবাঁদী” (00700-8065811565) বলা হয় । 

তাহারা তিনজনেই এই বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির 


তিনজনের মতেই রাষ্ট্র পূর্বে একটি প্রকৃতির রাঙ্গা (১৪62 ০0 80016) ছিল 


সুষ্টি হইবার পূর্বে 
একা প্রকৃতি এবং সেখানে কোন সুসংগঠিত সমাজ ছিল না। মানুষ 
রাজত্ব ছিল, এবং তখন যথেচ্ছভীবে জীবনযাপন করিত। তবে এই 


৮ যথেচ্জচারিতাঁর নিয়ামক ছিল কতিপয় দ্বাভাবিক আইন 

(90191 [89)1 স্বাভাবিক আইনের প্রভাবে, 
মানুষের কলহৃপ্রিয়তা, জিঘাংস। প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি কিছুটা দমিত হইর্ত। 
তবে প্ররুতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে । 
এই তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজোর জনগণ একটি 
সথমংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি চুক্তি সম্পন্ন করে 

এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ 


ও প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মৃক্তিলাঁভ করে। 
ই ৪3 প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে 
” শুধু জনসাধারণই যে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া একটি 


স্থসংগঠিত রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে লেই বিষয়ে এই তিনজন লেখক একমত । 
এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সংসদের 
সহিত জনগণের । তবে সামাজিক চুক্তি মতবার্দের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে 
আমরা হুব.স্‌, লক এবং রুশোঁর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই। 


১1 “নু আ1]] 01 605 87000561078 18 জল ০015 0698089 6195 109০01৩ 0০00157 
8005009 0০৮82 000০ 10877,” 9০৮৪৫ 5 93119727196 10. 77000100155 01 ০15610%] 
89191)65,+ ৮. 6৮. 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪১ 


হবসের (১৫৮৮--১৬৭৯ ) অভিমত (৬16৬৩ ০£ [7085 ) 
“লেভিয়াথান” নামক পুস্তকে হবজ্‌ তাহার মতবাদ প্রচার করেন। 
হুবসের মতে প্ররুতির রাজত্ব ছিল ছুবিষহ। মানুষের জীবনষা ত্র প্ররূতির 
পরিবেশে খুবই নি:সঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুস্থলভ এবং স্বল্লায়ু (5০011015১ 0০001, 
19505 10001518200 51701৮৮) ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের 
কোন নিরাপত্তা ছিল ন| এবং মান্গষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই 
ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জগ্ত মান্য নিজেদের মধোই একটি চুক্তি 
সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী একজন শাসক নিরাচিত করে।১ আমরা 
হব.নের মতবাদের বিভিন্ন দ্রিক আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, (১) শাসক 
এই চুক্তির একটি পক্ষ ছিলেন না। তিনি চুক্তি অহ্থধায়ী 

রাজ চক্তিব ৃ হ 
নি সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করিতেন ।২ রাজা -সর্বদাই চুক্তির 
উর্ধে । শাসকের হত্তে জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা 
বিনা সর্তে অর্পণ করে। (২) রাঁজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী 
হইতেন ; কিন্তু নিজের কাজের জন্ঠ প্রজাদের কাছে তিনি দায়ী থাকিতেন 
না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈ ফিয়ৎ 


মা দাবী করিতেপারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্বোহ 
ব্লাজশক্তিকে করিতে পারিত না। স্থতরাং রাজার পক্ষে চুড়াস্ত ক্ষমতা 
অব্যাহশ বাখিতে গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ অরাজকতা এই ছুইটির মধ্যে বিকল্প 
চাহিয়। ঠিলেন গ্রহণীয় কোন পন্থা ছিল না। রাজা চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
রর হইয়াছিলেন চুক্তির ফলে, চুক্তির পূর্বে নহেন।৩ (৩) এই 


চুক্তিপত্র চিরকালের জন্য প্রযুক্ত । কারণ এই চুক্তি ভঙ্গ করিলেই যে হিংসা, 
হীন, কদর্য ও পশুহ্থলভ প্রকৃতির রাঁজত্ব হইতে জনসাধারণ মুক্তি চাহিয়াছিল 
তাহাতেই তাহাদের ফিরিয়! যাইতে হইবে। প্রজার! 


্রজাবা কাজার কোন অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। (৪) 
বিকদ্ধে যাইতে ৯ 

পারিত না সার্বভৌমের ইচ্ছা বা আদেশই আইন হিসাবে বিবেচিত 
তাহার চুক্তিভঙ্গ হইত। রাঁজা চরম ক্ষমতার , অধিকারী। সার্বভৌম 


করিতে পারিত না. ক্ষমতাঁর অধিকারী রাজাও হইতে পারেন অথব! রাজার 
পরিবর্তে একটি নিরিষ্ট ব্যক্তি-সংসদ হইতে পারেন। কিন্তু যিনিই 





১। হব.সের লেভিয়াখান বইয়ে বল! আছে যে চুক্তি প্রণয়নের সময় একজন অপর একজনকে 
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9০৫১৪ট ₹া1১৪৪৩৮." তাহার বইয়ের ৪৭০ পৃষ্ঠা ভ্টব্য। 


২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃূমিক। 


সার্বভৌম হইলেন, তাহার চূড়াস্ত ক্ষমতা থাকিবে । জনগণের অধিকার 
ছিল আইনের উপর, অর্থাৎ সার্বভৌমের খাদেশ বা ইচ্ছার উপর, 
নির্ভরশীল । 
হবসের মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট ও সরকার প্রন্তিষ্িত 
হয়। হুবসের উদ্দেশ্য তাহার মতবাদের দ্বার সাধিত হয় নাঁই। চরম 
রাজতন্ত্রের সমর্যন করিতে যাইয়া তিনি সমর্থন করিয়াছেন চরমতম্থকে যাহা 
কোন কোন ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রও হইতে পারে, আবার কোন 
ক ্ধারা-. কোন ক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্র হইতে পারে । কার্ধক্ষেত্রে তিনি 
শুধু চরম রাজতস্ত্ররেইে চরম সাধারণতন্ত্রকেই সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, কার্যক্ষেত্রে। 
নয়। মানুষ চুক্তি করিয়া সব ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে 
তুলিয়া না দিয়! ব্যক্তিসংসদ্দের হাতে তুলিয়া দিতে পারে। 
সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের ঠবশিষ্ট্য, সরকারের নহে । স্থতরাং সার্বভৌম 
শক্তির ব্যবহার করিলেই যে-কেহ এ শক্তির অধিকারী 
আদি হইবে তাহা নহে। এই ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে 
নিবাচিত হয় নাই পার্থক্য । উইলোবির € ড/11100510% ) মতে তিনি 
রাষ্ট এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত 
ছিলেন না । তিনি রাঁজশক্তিকে অব্যাহত রাঁখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই 
*লেভিয়াথান” (,০1807917) পুস্তক গণশক্তিকে অন্থীকার করেন। যাহারা 
সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল সেই জনসাধারণকে হব.স্‌ একটি নিকৃষ্ট 
স্তরের জীব হিসাবে চিত্রিত করেন। লেভিয়াখান নামক স্থবৃহৎ সামুর্জিক 
জীবনের ক্ষমতা যেমন অবাধ এবং অপরিমেয় তেমনি “লেভিয়াথান” পুস্তকে 
হবস্‌ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে করিয়াছেন । 
হবসের কল্পিত চুক্তি অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বলিয়া! মনে হয়। 
চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রকৃতির রাজত্বের আদিম অধিবাসীদেরই শুধু একটি 
পক্ষ ধরিতে হইবে ) অথচ রাঁজ। চুক্তির উদ্দে। শুধু একটি মাত্র পক্ষ থাকিলে 
কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় না। অধ্যাপক লাস্ষি৯ বলেন, জনপাধারণের 
অধিকার সম্বন্ধে হব.সের আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গী বা ব্যাখা] রাষ্ট্দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট 
নহে। তাহা ছাড়া, তিনি গণ-সার্বভৌমত্বকে কোন অবস্থায় শ্বীকার করেন 
নাই। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বশক্তিমান রাজশক্তিও 
জনসাধারণের মধ্যেই একটি চুক্তি অথব৷ ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। 
মূলতঃ হব ছিলেন আইনাঙ্গ সার্বভৌমত্তে 1645] 5০৪:৪1৪) বিশ্বাসী । 
যুক্তির দ্দিক দিয়া চিন্তা করিলে হব.সের চিন্তাধারার মধ্যে আমরা দেখিতে 
পাই একটি স্বচ্ছ চিন্তাধারা । হয়ত তাঁহার ধারণাগুলি ভুল, কিন্ত সেই ধারণা- 


১ 10788810750 01 001261998) 7) 91, 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪৩, 


গুলির ভিত্তিতে হব.স্‌ ষে ভাবে তীহার ম'তবাদটিকে দাড় করাইয়াছেন সেই 
পদ্ধতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । এইজন্ত আইভর ব্রাউন (101: 01010) 
বলিয়াছেন, হুবস্‌ হইতেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম দার্শনিক ।১ উইলোবি২ 
মনে করেন, প্রাকৃতিক আইন ও পৌর আইনের মধ্ো পার্থক্যের সষ্টি করিয়া 
বিশ্লেষণাত্ক আইনশাস্ত্বের (4১091501081 710011501000170০ ) গোড়। পত্তন 
করেন হবজ্। পরবতাঁকালে বেস্থাম এবং অষ্টিন ইহা পরিবতিত 
করেন । ূ 
লকের ( ১৬৩২-১৭০৪ ) অভিমত ( ৬1০৬5 ০0 [,০০০ )-- জন্‌ লকৃ 
এই সমাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচারক ছিলেন । তাহার “[০ 12055 
0 9০9%6101000 বইয়ে. তিনি রাজাকে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত করিবার 
চূড়ান্ত অধিকার যে মাহ্ৃষের আছে তাহা প্রচার করেন। লকের সহিত 
হবসের সাদৃশ্য ছিল তিনটি বিষয়ে, ষথা,__মান্ৃষ প্রকূতির রাজত্বে বাস করিত, 
জীবনযাপনের জন্ত তাহাদের একটি হথশৃংখল রাষ্ট্রের এবং স্থবসংগঠিত শ।সন- 
তন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং তাহার নিজেদের মধো একটি চুক্তি করিয়া এক- 
জনকে রাজ! অথবা শাক নির্বাচিত করিত এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের স্টি 
হইল। কিন্তু হব.সের সহিত লকের পার্থক্য আমর! নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পাই 
লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশুস্ৃলভ এবং দুবিষহ ছিল না। 
প্রকৃতির রাজত্বেও একটি নিয়ম ছিল যাহা সকলেই মানিয়া লইত। প্রকৃতির 
রাজত্বে বিচার-বুদ্ধি খার] প্রণোদিত মান কেহ কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিত না 
শ্রই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা । মানুষের মধ্যে 
সাম্ভাবও বিছ্মান ছিল। লকের মতে মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক 
_ অধিকার (1720018] 1161)5 ) ছিল। স্ৃতরাঁং লক যে 

টি বর প্রকৃতির রাজত্বের কথ বলিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষের 
কদর্য ছিল না কতিপয় স্বীকৃত অধিকার থাকায় ইহা এমনিতেই একটি 
রাষ্ট্রনৈতিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত হুইয়্াছিল।৪ তবে 

এই অবস্থা! ছিল প্রাকৃ-রাজনৈতিক অবস্থা, প্রাক-সামাজিক নহে। প্রাক 
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1৪8 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাজনৈতিক পরিবেশে . সুন্দর এবং সুশৃংখল জীবনযাত্রার কতিপয় বিশেষ 
অস্কৃবিধা ছিল এবং সেই অস্থবিধাগুলি দূর করিবার জন্য একটি রাষ্ট্রে 
প্রয়োজনীয়তা অশ্ভূত হয়। এই অন্থভূতি হইতেই মানুষ শ্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া 
একটি চুক্তি করিয়াছিল এবং এই চুক্তি অন্ুধাত্ী রাজা ব1 শানকের ছাতে 
'শর্তাধীনে মানুষ ক্ষমতা প্রদান করিল। 

লকের উদ্দেশ্ত ছিল সীম রাজতন্ত্র বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমর্থন করা। 
তিনি ছিলেন ইংলগ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) অন্ততম 
সমর্থক । লকও প্রচার করেন যে রাষ্ট্র শক্তির ভিত্তি 
কোন একটি ব্যক্তি ব৷ রাজার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে 
' ইহা! শাসিতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্িত 

দ্বিতীয়তঃ, লকের মতে রাজা অথব। শ1সক সামাঞ্জিক চুন্তির একটি পক্ষ এবং 
সামাজিক চুক্তির শর্ত অন্ষাঁয়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিপিম গুলীর 
প্রতি তাহার কাজের জনা দায়ী । সাধারণতঃ রাজাকে 
অবাধ এবং অপরিমেয় ক্ষমত। দেওয়৷ হইত না। কারণ, 
'রাজ৷ যদি চুক্তি ভঙ্গ করিতেন তবে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহাকে 
ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাঁকিত। সরকার ছিল চুক্তির 
একটি পক্ষ । স্থতরাঁং সরকারের দিক হইতে চুক্তিভল হইলে অথব! জনস্বার্থ 
বিরোধী কাজ অন্কষ্িত হইলে জনগণ সরকারকে ক্ষমতাচু'ত করিতে পাপ্সিত। 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বলিতে শাসকের সাবভৌমত্ব বুঝায় না। রাষ্ট্রের হচ্ছ 
শাসকের ইচ্ছাকে শীমিত করিতে পারে ।১ 
লঞ্চের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের 
মাধামে রাষ্ট্রের স্থট্টি হয় এবং তাহার পর একটি রাজ- 
নৈতিক চুক্তির (00110081০01 ৫০%009106 ০010790 ) ৪ মাধ্যমে 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতাঁসহ একটি সরকার প্রতিঠিত হয়। দ্বিতীয় চুক্তিটিকে 
সরকারী চুক্তি (00%21000017691 0000:80০0) বলা যায়। অবশ 
দ্বিতীয় চুক্তিটির কর্থা লক্‌ পরিস্কারভাবে কিছু বলেন নাই। বার্কারের 
মতে লকৃু কোন সরকারী চুক্তির কথা চিন্তা করেন নাই, একমাত্র 
সামাজিক চূক্তির কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য লেখকদের মতে সরকারী 
চুক্তি দ্বারা জনমমাজ বা সম্প্রদায় স্বাভাবিক আইনের সঙ্গে সামতরস্য রাখিয়! 
আইন প্রণয়ন করিবার এবং সেই আইন অনুযায়ী বিচার করিবার ক্ষমতা! 
প্রদান করে। 

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একটি স্ম্পষ্ট পার্থক্য লকের মতবাদে পরি্ফুট 


নিয়ম তাঙ্সিক রাজ- 
তশ্বের প্রতি সমর্থন 


রাজা চুক্তির একটি পক্ষ 


লকের মতে হুইটি চুক্তি 
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অব1]) 06 806 98865 0087 10516 005 সাঃ]] 800 &961008 ০ 72167 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪৫. 


হয়। লক পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন ঘষে “রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের 
সার্বভৌম ক্ষমতা নহে, এবং পরাষ্ট্রের ইচ্ছাই শাসকের 
ইচ্ছা ও ক্রিয়াকলাঁপকে সীখিত করিতে পারেশ। লকের! 
মতবাদে সরকার হইতেছে চুক্তির একটি পক্ষ, স্থতরাং 
সরকার যদি ইহার পক্ষের কাজ না করিতে পারে, তবে সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত 
করা যাইতে পারে ।১ 
লক আইনান্থগ সার্বভৌমত্বে (1,891 9০ড৮261675 ) বিশ্বাসী ছিলেন 
রহ না; তিনি ছিলেন রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ( 0011605] 
সার্বভৌম বিশ্বাসী. 3০5৪8180 ) বিশ্বাসী । লক্‌ হব.সের ন্থায় গণশক্তিকে 
ছিলেন নীচ এবং ছোট করিয়া দেখেন নাই। ইংলগ্ডের 
রাজনীতিতে জনসাধারণের সম্মতি যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ 
আসন অলংকৃত করিয়াছে তাহার গোড়৷ পত্তন করেন লক । তাহার সময়ে 
ইংলগ্ডে গণতন্ত্রের ষে ক্রমিক প্রসার লক্ষ্য কর] গিয়াছিল, সেইদ্দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াই তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ষে. মানুষ নিঃশেষে এবং 
বিনাশর্তে তাহাঁব সমুদক্ষ ক্ষমতা রাজাকে অর্পণ করে নাই । হবসের মতবাদে 
ব্ক্তিন্বাধীনতার কোন স্থান দ্বিল না। কিন্ত লক্‌ ব্যক্তিন্বাধীনতাকে 
একেবারে উপেক্ষা করেন নাই । তবে লক যেভাবে সরকার গঠনের কথা 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের স্বারিত্ব অল্প ছিল। 
. উইলোবির মতে লকের মতবাদের সর্বাপেক্ষা বড় ক্রটি ছিল এই যে তিনি 
একটি সামাজিক সমষ্টি ( 9০০18] 426726806 ) এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
টিরারদার। ( 0011009] 8০% ) এই দুইটির পরিপ্রেক্ষিতে আলাদ। 
সমালোচনা ভাবে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গণতন্ত্রের যুগে সব 
সরকারেরই স্থায়িত্ব অনেক কমিয়। গিয়াছে,__কেনন।, গণতান্ত্রিক সরকারের 
অস্তিত্ব জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। লক তীহার মতবাদ অনুযায়ী ১৬৮৮ সালের 
ইংলগ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সমর্থন করেন । 
লক রাষ্রনৈতিক সাবভৌমত্বকে (7011005] 9০৮০16160 ) সমর্থন 
করিয়াছেন এবং আইনগত সার্ভৌমত্বকে ( 1,959] 
টাউন 5০5%৫16180 ) কিছু পরিমাণে উপেক্ষা, করিয়াছেন। 
ভোমতুকে উপেক্ষা 
আইনগত সার্ভৌমের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ কোন 


রাষ্ট্র ও সবকারের 
মধ্যে পার্থক্য 





করা কাম্য নহে 
কোন ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য হইলেও আইন সঙ্গত হইতে 
পারে না ।২ 
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৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রুশোর (১৭১২-৭৮). অভিমত (৬1০5 0 [0055680 )-_ রুশো 
মান্তষের উপর আস্থা! রাঁথাকে বিচার এবং বিজ্ঞান অপেক্ষাও বেশী উচুতে স্থান 
দ্িতেন। মাশুষের সাধারণ ইচ্ছাই ছিল তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ 3 
রুশে! তাহার একটি ব্যক্তিগত ধারণাকেই নিজন্ব মতব।দ রূপ দিয়াছেন, এবং 
. এই ধারণ। হইতেছে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং ব্যক্তি- 
রাষ্ট্র সার্ঘভৌমত্ব ও স্বাধীনতা! বা. সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সমন্বয় থাক? দরকার । 
টা তাহার ধারণার একটি বিশেষ দিক হইতেছে সামাজিক 
চেতনা (50019] 001851001151635 ) এবং অপর মতে 
হইতেছে বাক্তিম্বাধীনতা! অর্জন করা ও বজায় রাখার আগ্রহ । তাহার মতে 
সার্বভৌমত্ব থাকে চুভাস্তভাঁবে সাধারণ মান্ষেরই হাতে । 
হবস্‌ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সামপ্রন্ত আনয়ন করিবার জন্য রুশো 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । (47005562100 00160 00 0002106 ৮1) €1০ও ০৫ 
[70163 2170. [,00109.” ) ১৭৬২-সালে “5০0০18] 00708০৮ বইয়ে রুশো 
তাহার মতবাধ প্রচার করেন। হবস্‌ এবং লকের মতবাদের সংগে তাহার 
মতবাদ্দের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। তিনিও মনে করতেন যে, রাষ্ট্র স্থ্ট 
হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাঁজত্ব ছিল। কিন্ধ হবসের ন্যায় তিনি সেই 
প্রকৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুবিষহু বলিয়! বিচিত্র করেন নাই। 
রুশোর মতে তাহা ছিল ভূম্বর্গের স্তায়। কিন্তু রশো সম্পর্কে অনেক সময় 
এই অভিযোগ কর! হয় ষে প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনায় রুশো সঙ্গতি বজায় 
রাখিতে পারেন নাই। মলির (110112% ) মতে তখন সব প্রচলিত তত্ব 
প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে শুরু করিম্না আলোচিত হইত বলিয়াই রুশে। প্রাকৃতিক 
অবস্থা! সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ দিয়াছিলেন।১ লকেরন্তায় তিনি মনে করিতেন 
যে সেই প্ররুতির রাজত্বে মাহষের ছিল পূর্ণ স্বাঁধীনত। এবং সাম্যভাব। তবে 
জনসংখা। বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল 
সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতেই প্ররূতির 
₹বস ও রূখোর রাজত্বে ক্রমশঃ অস্থবিধার স্থ্টি হইতে লাগিল । এই অবস্থ! 
না হইতে মুক্তি পাইবার জন্ক জনলাধারণ নিজেদের মধ্যে 
একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক 
নির্বাচন করিল । এই চুক্তির ফলে ব্যক্তির কোন ক্ষতি হইত না। রুশে। মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, “৮70 5০ £৮65 7/577%561 60 211 £2/25 17270591080 770706 £ 
হবসের মত রুশোও মনে করিতেন যে, শানক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ 
নয়। মান্থষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমত। 


১ 58098588980. 60০88৮6 ৪০১৩ 620৪ ৪0৯6৪ 01 086015 08608089 ৪1) 1059 স০0 
৪৪ 601081708 800 68186108 &১০৩০ 16. (0৫০7195) 


চু 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪৭ 


নিজেদের হাতে রাখিল | কিন্তু হবস্‌ মনে করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা 
থাকিবে রাঁজার। সার্বভৌমের হাঁতে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকিবে । এই বিষয়ে 
হব সের এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য ছিল না; তবে হবসের মতে সার্বভৌম 
ছিলেন রাঁজা, রুশোর মতে সার্বভৌম ছিলেন জনসাধারণ । উভয়েরই ক্ষমতা 
ছিল অসীম। করূশে! বণিত লামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছার (039796781 111) 
উপর ভিত্তিশীল ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে ষে ক্ষমতার অধিকারী 
ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে-_ইহাই ছিল 
রুশোর অভিমত। সাধারণ ইচ্ছ। জনগণেরই সমবেত ইচ্ছা! হওয়ায় ইহা ছিল 
সর্ঘদাই স্তায়ের উপর ভিত্তিশীল, কেহ যদ্দি সাধারণ ইচ্ছাকে পালন করিতে 
অনিচ্ছ। প্রকাশ করিত তবে তাহাকে জোর করিয়া ইহ! পালন করাইতে 
হইত যাহাতে সে শ্বাধীন হইতে পারে (40:০9 €০ ০ £:০০৮)।৯ সামাজিক 
জীবন সম্বন্ধে রশো ছিলেন প্রেটোর মতই সচেতন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
রক্ষিত করিবার আগ্রহে তিনি লককেও ছাড়াইয়৷ গিয়াছিলেন।২ 
রুশোর মতে আইন হইতেছে সাধারণ ইচ্ছারই প্রকাশ। আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা! মান্থষের হাতেই থাকিবে ইহা ছিল রুশোর যুক্তি। ক্ষমতা, 
একজন ব্যক্তি অন্ত একজনকে প্রদান করিতে পারে. কিন্তু ইচ্ছা 
কোন অবস্থায় হস্তান্তরিত করা চলে না।৩ লার্বতৌম ক্ষমতার প্রয়োগ 
সাধারণের সমট্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। রুশোর মতে 
সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইল হুবসের অভিমত অনুযায়ী রাঁজার 
নিকট নয়, অথবা লকের অভিমত অনুযায়ী সংসদের নিকট নয়,__ 
ইহা প্রয়োগ কর! হইল সমাজের নিকট, যে সমাজ ছিল স্থবিপুল গণশক্তির 
আধার। রুশো! গণসার্বভৌমত্বের যে শক্তির কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা 
হবসের লেভিয়াথানের মন্তকহীন হইলে যাহ হয় তাহারই সামিল।৪ 


১ 10099190218 1006 7981] 90970101) 0898088 চ1)97, ৪ 77987) 10015100811 
সয81)08 ৪010880)108 47979100101) স্118৮ 008 80918] 01087 8159৪ 18170, 208 18 
2009751 08%103101008 00 0088 7706৮ 718101500৮7 01৪ ০জাছে £০০০এ ০02 1018 ০ 
0951795+,  9381778, “4 17156070107 7০012/061 17590.” 72, 89. 

২। [19 89088 01 9010077)070167 ৮18৪ 10980 ৪৪ 1১180088700. 1919 1058 (607 
100151018] €7990012 ৪9৪ 22)028 00091077701106 610810 1/0915918.--17687081)8 ভা, 

৩। 27109 19819156159 0: 19011650108] 2০৮81 00086 ৪1৪১৪ 2:970617) 161) 6189 
208০0016, ০: 0119 0007 1095 09 0916£8660, 1056% 9৯00৮ 11908 ৮5--/77/6 
10276 07 679 1966, 0.8]. রর 

৪। এইজন্য বলা হয়, “28০08888018 50618] 11] 5৪ 7700)98+8 11651861782 

188 568 11680 910007260 ০৫,০০০০০০০০০, [05709801988 11658861780 01 চ১০008888 
15 88 10700105016 ৪৪ 6106 0010001989 20208682 01 ০১১৪৪ -78870888 লা, 
7799 10990077191 0) 2১0086$000 4260৩. 


৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রুশোর মতবাদে রাঁজতঙ্কের স্থান নাই,-__রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিলাবেই 
সরকারের প্রয়োজনীয়তা । রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে; 
স্থতরাঁং সরকারও সার্ভভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। 
ইবন নহে সরকার গণসার্বভৌমের নিকট প্রা ক্ষমতা জনসাধারণের 
| ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করিত মাত্র। গণসার্বভৌম ইচ্ছা 
করিলেই সরকারের অদল-ব্দল করিতে পারিত। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ 
সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং 
১৮৮৯ সালের ফরাপী বিপ্রবের গোড়াপত্তন করে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে রুশোর ছিল 
একটি গভীর উন্নাদন।। তিনি মনে করিতেন যে মানুষের স্বাধীনতা নিহিত 
থাঁকে সাধারণের ইচ্ছা” অনুযায়ী কাজ করিবার মধো। সাধারণের ইচ্ছা” 
প্রতিফলিত হয় স্বাধীনতা, সাম্য একং মৈত্রীর মধো। রশোর মতবাদে 
্বাধীনত।, সাম্য এবং টমত্রীর (1152165, 20081165 2100 :8621701). বাণী 
প্রচারিত হয়। রুশে! বলিতেন, “জনসাধারণের কথাই, ঈশ্বরের বাণী” 
(4৬০০৪ 01 07০ 09016 195 61০ ৮9102 ০ ৫০০৮) এবং “মানুষ ম্বাধীন 
হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বন্রই সে অধীনতাপাশে বদ্ধ”। (497 
19100] 0০6) 006 ০৬০19 10016 112 15 11) 0189.1185%), 
জি মানুষের শ্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদ্দাত্ত ঘোষণা অন্ত কোন 
রাজনীতিবিদ করিতে পারেন নাই। হবসের মতবাদের 
সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 
হবসের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহা সমাজের হাতে, 
হস্তান্তরের অযোগ্য । রূুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও 
হস্তাস্তরের অযোগ্য ; কিন্ত তাহ! রাজার হাতে নহে, তাহা সমাজের হাঁতে, 
সাধারণ ইচ্ছার (960619] »11]) হাতে। 
লকের মতবাদের সঙ্গেও শোর মতবাদের একটি সাদৃশ্য আছে। লকের 
মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শালকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না? 
রূুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাঁতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে 
না; তবে রুশোর ন্তায় লক কখনই জনসাধারণের হাতে 
সমুর্ধয় ক্ষমতা অর্পপের (৪11 0০025 60 (1০ 70219) 
কথ বলেন নাই। লকের মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন 
হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনপঙ্গত অধিকার গণপ্রতিনিধিদের আছে; 
কিন্তু রুশোর মতে তাহ। মাহ্ষের জন্মগত অধিকার । স্ৃতরাং রশেো। লোকায়ত 
সার্বভৌমত্বে (72000187 9০9%০:61£াঃঠৈ ) বিশ্বাসী ছিলেন। লক 
রাষ্নৈতিক সার্বভৌমত্বের (7011009]  9০0৮1616 ) তত্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন। 
লকের ন্যায় রুশোও বিশ্বাস করিতেন যে জনসাধারণের অধিকার শাসকের 


লক এবং কশোর 
মধ্যে পার্থক্য 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্নন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৪৯ 


নিকট নহে, সমাজের নিকট সমপিত হওয়া উচিত। রুশো রাষ্ট্র এবং সরকারের 
মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছিলেন । 
সাধারণের ইচ্ছা ( 067961£5] ডড1]]) £ রুশো বণিত “সাধারণের 
ইচ্ছা” মতবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা সার্বভৌম বলিয়া 
হন্তান্তরযোগ্য নহে । সরকার" যে ক্ষমতার বাবহার করে তাহা অপিত ক্ষমতা 
(512£650 ০0০ড/2:5 ) | এই ক্ষমতার দ্বারা মৌলিক আইন প্রণয়ন কর! 
যায় না। জি. ভি. এইচ. কোল (৩.1 নু. 00916) তাহার 41২00552905 
ী [১01161581 7701,2015” বইয়ে বলিয়াছেন যে রুশো এই 
সাধারণের ইচ্ছার . 
বিভিন্ন বৈশিই্য.:. জিনিসের উপরেই জোর দিতেন যে মৌলিক আইন 
প্রণয়নের কাজ কখনই ন্তায়সঙ্গতভাবে অন্য কাহারও 
উপর অর্পণ কর। যায় না।১ সার্বভৌম জনসাধারণের ইচ্ছার অন্যান্ত বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে এই যে ইহা! চুড়ান্ত এবং অন্রান্ত। সব কিছুর উপরে “সাধারণের 
ইচ্ছার” স্থান। সাধারণের ইচ্ছা! হইতেছে সকল ব্যক্তির “প্রকৃত ইচ্ছার” 
2 (25৪1 11) সমন্বয় । যদি ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত 
টন সাধারণের ইচ্ছার অমিল হয়, তবে বুঝিতে হইবে ব্যক্তির 
সম্পর্ক প্রকৃত ইচ্ছার ৫ক্ষকান ফাক রহিয়া গিয়াছে । ব্যক্তির 
ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংপর্ষয বাধিলে সাধারণের 
ইচ্ছাই বজায় থাকিবে অথবা কার্ষকর হইবে । 
রুশোর “পাধারণের ইচ্ছ।” নীতির মৃপ্যারন ( £৪10৪607। ০৫ 
ঢ3592905 0.১০6৮:06 01 (502151 ভ111) : সার্বভৌমত্ব কোন অবস্থায়ই 
বিভক্ত অথবা হস্তান্তরিত করা যায় না বণিয়। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে 
রাজার স্থান নাই । 
কিন্ত “সাধারণের ইচ্ছা” যদি প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা হয়, 
তবে বু$ঝতে হইবে “সাধারণের ইচ্ছা” প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রেও বল 
প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কারণ সংখ্যাগরিচের ইচ্ছাকে 
সাধারণের ইচ্ছা ব্লিয়। অভিহিত করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের 
রা উপর জোর করিয়। চাপানো যাইতে পারে । অতএব, 
বা ₹. রূশোর “সাধারণের ইচ্ছা” মতবাদের মধ্যেও বল প্রয়োগের 
করিতে পারে এবং স্বৈরাচারিতার সম্ভাঁবন৷ দেখা যায়। হবস্‌ যেখানে 
ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, রুশো সেখানে 
সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্বৈরাচারের সমর্থন করিয়াছেন । সুতরাং এইদিক হইতে 
বিবেচনা করিলে রুশোর “সাধারণের ইচ্ছ।” মতবাদ একটি ক্ষমতাকেজ্দ্রিক 
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রাষ্ট্রের পর্গপোষক।১ একদিকে রুশো মানুষের অধিকার সম্বন্ধে উদাত্ত 
ঘোষণ। করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি সর্বকর্তৃত্ময় রাষ্ট্রের সমর্থন 
করিয়াছেন ।২ 

যদ্দিও রুশো! কর্তৃক “সাধারণের ইচ্ছা” মতবাদের বিরূপ সমালোচন। করন হয়, 
তনুও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রুশে। একটি উচ্চ রাষ্্রনৈতিক 
আদর্শ প্রচার করিনাব চেষ্ট। করিযন/ছিলেন। বাষ্ জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন 
এবং ইচ্ছার উপরেই ভিত্তিশীল ; ইহা জনগণের নিক্ষিয় ইচ্ছা এবং আন্গত্যের 
উপর নির্ভরশীল নহে-_রুশো। ইহাই বুঝাইণার চেষ্টা করিয়াছেন। গণতন্ত্র 
যুগে সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছাই কার্ঁকর হম্ব। কিন্তু সেগন্য সংখ্যালঘিষ্ঠকে 
যে উপেক্ষা কর। হয়, তাহ নহে। রুশো! এই কথাই বুঝ।ইতে চাহিয়াছেন 
ষে প্রতিটি বাক্তিই রাষ্ট্রের অবিচ্ছে্য অংশ এবং প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছার 
সমষ্টিই সাধারণের ইচ্ছার রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণের স্বার্থে এই 
ইচ্ছ| বাষ্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়। 


অধ্যাপক লাগ্ষি শোর “সাধারণের ইচ্ছা” (336170181] %৮1]1) নীতিটির 
সমালোচন। করিয়াছেন । তাহার মতে, রুশো ধণিত সাধারণের ইসা সংখ্যা 
গরিষটের ( এ] 0£ 072. 07710115 ) ইচ্ছা) এবং ইহাতে অংখ্যালথিষ্ঠদের 
স্বাধীনতা ক্ষুগ্ন হইবার যখেষ্ট সম্ভাবন| রহিয়াছে । তাহ! ছাড়া, এই নীতি 
সংখ্যাগরিষ্দের ম্বেজ্জাচারিতাকে প্রশ্রয়পান করে, সেইদিক দিয়। বিচার 
করিলে কুশে। বণিত “সাধারণের ইচ্ছা” হবসের “লেভিয়াথানের? ন্যায় অমিত- 
. 4. শক্তিশালী এবং স্ষেচ্ছাচারী। রুশো বণিত “সাধারণের 
ঠাস রা ইচ্ছা” প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব প্ররুতপক্ষে ছিল রাষ্ট্রের 
হাতে। কেননা জনসাধারণ রাষ্ট গঠন করিত | ইহাতে 

পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল যদিও সেই রাষ্ট্র জনগণেরই রাষ্র। 
এইজন্য বার্কীর বলিয়াছেন, যে রশোর সম্পূর্ণ গণতন্ত হইতেছে বহু মান্গষের 
স্বৈরাচার, এবং এই গণসার্বভৌমের সবকিছু করার অধিকারের বিপক্ষে 
কোন রক্ষা! কবচের ' ব্যবস্থা রুশো রাখেন নাই ।৩ রুশো! চেষ্টা করিয়াছিলেন 
হব্‌স্‌ এবং লকের মতবার্দের মধ্যে সমন্বয় আনিবার জন্য, কিন্তু তাহার সেই 


১।05909908818 0090671109, 6101381) 16 108,59 111)-997:5109 60 ৫91000107% &92805 (60 
0৪ &29 199615081010 01 60651169719 9560. 89167) 155861]. 
২। 40801388090. 19 90081] 6190 19697 01 619 19012790107) 01 [011)65 %150 0£ 6108 
40000216901 96860, 10100 : 41087000708 2750 543 4382215, 
“00889870818 10:00191]) 01 90001917)17)6 30069 ৪050:91865 16) 6159 19900] ০01 
609 900]90 1917811790 01090190. --[795105178, 
৩।  40892.88880+8 109:190 09107001205 15 9611] & "11001161016 20609076139 188598 
00 8816970800 52817086 6109 0:0081000691)08 01 6109 ৪0591:9)210. -_-881867, 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৫১ 


প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। অবধ্াপক লাসঙ্কি মনে করেন, বর্তমানকালের রাষ্ট্রীয় 
জীবনে “সাধারণের ইচ্ছা” মতবাদের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। 

রুশো! বণিত প্রাথমিক গণতন্ত্র _-অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক 
আইন প্রণয়ন আধুনিক কালের বড় বড় রাষ্্রগুলির পক্ষে সম্ভবপর নয্ব। 
কোন রাষ্ট্রের আয়তন খুব বড় হইন্ন। গেলে প্রত্যক্ষ গণতন্থ চালানো সম্ভবপর 
নয়। আইন প্রণয়নের জন্য যে বিচার বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা দরকার, 
সাধারণ মানুষের তাহা! সর্বদ। নাও থাকিতে পারে । এইজন্য বাস্তবে রুশোর 
তত্বটি গ্রহণ করিবার পক্ষে অনেক অস্থবিধ। আছে। 


সামাজিক চুক্তি মণ্তবাঙ্জের সমালোচনা-_সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
অনেক সমালোচনা করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ এই মতবাদের পিছনে 
কোন এঁতিহাসিক সত্য নাই। স্যার হেনরী মেইন সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিন্বাছেন, “005105০9০10 1১2 10016 
70105163500. 015 0720৮.” এই মতবাদের ষে কোন এতিহাসিক 
ভিত্তি নাই তাহা রুণে। নিগে৪ অন্গভব করিয়।ছিলেন 1১ ১৬২০ সালে ইংলগ 
হইতে ১০১ জন দেশতঙ্যাগীর মধ্যে সম্পাদিত রাষ্রীয় সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠার 
মে-্রাওয়ার হুক্তিকে আমরা কখনই এই মতবাদের 
সমর্থনে গ্রহণ করিতে পারি না।২ কারণ সেই চুক্তি 
ও অগ্রযারী কোন ব্রাষ্ট্রের হ্টির হয় নাত অথব! সেই চুক্তি 
সম্পাদিত হইবার পূর্বে কোন গ্রফ্তিব রাজত্বও আমর। দেখিতে পাই নাই । 
এই চুক্তি অন্থ্যাধী যে সকল ইংরেজ দেশত্যাগী চুক্তিবদ্ধ হইয্াছিলেন তীহার 
সকলেই সরকারের প্রকৃতি সম্বপ্ধে ওয়াকিনহাল ছিলেন ; স্তরাং তাহারা যাহ 
চাহিয়াছিলেন, তাহ। হইতেছে একটি অবস্থা হইতে অন্য একটি অবস্থায় 
পরিবর্তন 1৩ 

দ্িত্তায়তঃ এই মতবাদটি অযৌক্তিক । যাহার। আদিমকালের প্রকৃতির 


ন।মাটিক ঢুক্রি মতবাদ 
'এনতিহাপণিক 
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২। গমেক্াওয়ার চুক্তি (1125790576চ ০০22)006) অনুযায়ী টুক্তিকারীগণ নিয়মোন্ত বিবৃতি 
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৫২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হবসের ভাষায় মানবঙ্জীবন ছিল কদর্য ও 
পশুস্থলভ, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি 
সামাপ্িকাট তিক হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল._তাহার কোন যুক্তি 
আমরা খুঁজিয়া পাই না। এরিষ্টটল অনেক আগেই 
বলিয়াছিলেন, মান্য সামাজিক প্রাণী । সুতরাং ভৃম্বর্গ হোক অথব। একেবারে 
কদর্য ও পশুস্থলভই হোক, প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা । প্ররুতির 
রাজত্বে মাস্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং “ম্বাভাবিক” অধিকার ছিল, ইহ1 অসম্ভব। 
কেনন। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন কর্তপক্ষ সেখানে ছিল না-_-সেখানে 
একজনের স্বাবীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ অবশ্যন্ভাবী | স্থতরাং এই 
মতবাদ্টি অযৌক্তিক । 
তৃতীয়তঃ, তাহা ছাড়া, এরিই্টল হইতে আরম্ভ করিয়! বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 
এই অভিমত পোষণ করিয়। আসিয়াছেন, রাষ্রকে কখনই তৈয়ার কর! হয় না 
রাষ্ট নিজ হইতে গড়িয়া উঠে। কেননা রাষ্ট্র একটি 
রাষ্ট্র ভি প্রকৃতিদর্ড প্রতিষ্ঠান (8 0৪00171 105016906101) )। রাষ্ 
বি রে কখনই চুক্তি ছারা সষ্ট হয় নাই। কান্ট (8৭26) 
চুক্তির উপর ভিত্তিশীল অভিমত পোষণ করিয়ািলেন যে, রাষ্টের উৎপত্তি 
নাও থাকিতে পারে সামাজিক চুক্তি অন্নধায়ী না| হইলেও, এই মতবাদ রাষ্ট্র 
এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে পারে । 
কিন্ত কাণ্টের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় । রাষ্ট ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক যে 
সর্বদাই চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাহা ঠিক নহে । রাষ্ট্রের মক্তধ্য 
এমন অবস্থার স্ষ্টি হইতে পারে যাহার জন্য ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কের 
পরিবর্তন হইতে পারে এব, এউ পরিবর্তন টক্তি দ্বার! পূর্ব হইতেই স্থির নাও 
করা যাইতে পারে । 
চতুর্থতঃ, সর্বশেষে, এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহ। 
হইতেছে এই যে, মানুষের সাধারণ ইচ্ছ। অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের 
বগ্ততে পরিণত করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
0 সত স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে । 
এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় 
অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্রবের স্থ্টি হইতে পারে এবং তাহ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট করিয়। 
দিতে পারে। কারণ, জনমত যে সর্বদাই বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা 
নহে। | 
মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলা ভিত্তিহীন। 
রাষ্ট্রের স্থ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে, ইহা! অনেক ঘাত-প্রতিঘাঁতে 
উদ্ভূত; সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের স্থষ্টর পিছনে আছে এক 


এঁতিহামিক পটভূমিক]। 
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সামাজিক চুক্তি মতবাঞ্ধের মৃূল্যা়ন এবং গণতজ্জের বিকাশে 
সাঞাঞ্জিক চুক্তি অভ্তবাদের ভূমিকা ( চু5৪108601) 01 0১৪ 9০০18] 
(0010680০671501:5 8110 103 7016 10 6175 9০৮০0106102 0 
[06100001809 ) 2 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক ক্রটি-বিচ্ুতি থাকিলেও ইহার ভাল 
দিকটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। 
রাষ্্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাথা! প্রদান করিতে না পারিলেও 
লামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
রাষ্টেব সমূদয ক্ষমন্তাৰ  করিয়াছে। রাষ্ট্র মাননীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমতার 
উতম হষ্টতেডে উৎস .হইতেছে জনসাধারণের সম্মতি,_এই সত্যটি 
গণশগ্জি সামান্সিক চুক্তি মতবার্দের সমর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে 
গৃহীত হইগ্াছে এবং এইদিক হইতে উহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক ।১ একটি 
চুক্তি বলিতে আমরা বুঝি চৃক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভতয্নপক্ষের কতিপয় 
বাধাবাধকতা। আধুনিকক!লে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সবকার একটি শাসনতন্ত্রের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতশ্ব শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি 
চুক্তির সমতুল্য । এই শাসনতন্ন অনুযায়ী সরকারকে কাঁজ করিতে হয়। 
সামাজিক মতবাদে ইহাই বল। হইয়াছে যে, শাসক এবং 


রে লি রর শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক ব বোঝাপডার শর্ত থাকিৰে 
শাক ও শাপিতে ২০ 

মধ্যে একটি চুক্তিব এবং শাসককে তাহ মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই 
সমতুল্য গণতন্ত্রের মূলকথা। কারণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ 


ইচ্ছার ( 22০18] »711]) উপর প্রতিঠিত। সামাজিক 
চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথ৷ বল! হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি “সামাজিক” 
চুক্তি; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার । এখানেই সামাজিক 
চুক্তির মতবাদ গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক হইয়াছে । আমরা এক্ষেত্রে ডক্টর 
ফ্রিডম্যানের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহার মতে, রাজনৈতিক 
ক্ষমতার উৎস যে গণশক্তি,__ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গণতান্তিক 
মতবাদগুলির অগ্রণী করিয়াছে ।২ | 
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৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর 
করে এবং রাজ অথবা! শাসককুলকে যে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের জন্য ধাহার? 
তাহাদিগকে ক্ষমত। প্রদান করিয়াছে তীহাদের নিকট দারী থাকিতে হয়, 
হার গণতন্ত্রের এই সত্যটি স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে লকের 
কাক্গের জন্য প্রগগণের মতবাদ প্রচারের সময় হইতে । লকৃ বলিয়াছিলেন, 
নিকট দায়ী সরকার হইতেছে জনসাধারণের একটি নৈতিক অছি 
(00191 005) স্বব্ূপ। যখনই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
সরকার কর্তৃক অস্বীকৃত হইবে, তখনই জনসাধারণ সরকারের উপর হইতে 
তাহাদের বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবে এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ 
করিবে ।১ 
১৬৮৮ সালের ইংলগ্ডের গৌরবময় বিপ্রব+ ১৭৭৬ সালের আমেরিকার 
জনগণের স্বাধীনতা এন” ব্বাধিকারের স"গ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী নিপ্রৰ,__ 
ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্বিক আন্দোলনের উপর লক এবং পরবতাঁকালে 
রূশোর মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই । ইহাই সামাজিক চুক্তি 
মতব|দের স্থারী মুল্য । স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর 
বিশ্বের বিভিন্ন শ্াধীনতা _ হন ৃ 
নারে বি বাণী চিরকাল নিপীভিত মানবাত্মাকে সংগ্রামে প্রেরণা 
সামাজিক টি দিয়াছে । নিজেদের সরকাব নিজেদেবই প্রতিষ্ঠা কর?) 
মতবাদের ভূমিকা সাধারণ ইচ্ছার উপর সরকারের স্বায়িত-_ ইহাই গণতন্ত্রের 
যূল কথা । রাষ্টের উৎপত্তিব মত্ণাদ হিসাবে সামাছিকু 
চুক্তি মতবাদ অযৌক্তিক হইলেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে উহার অবদান 
খুবই বেশী। সমাজের প্রতোককেই সমান সুযোগ এবং অধিকার প্রদান কবা 
আধুনিক গণতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু রুশো এই মতবাদ পূর্বেই প্রচার 
করিয়াছেন। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সাধিক ভোটাখ্িকারের 
পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর রুশোর মতবাদের প্রভাব 
কষ্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া এবং রাষ্ী স্ষির এশ্বরিক 
মতবাদ অগ্রাহ্া করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে ষে প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেরেই কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক 
নীতিগুলির প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইহাই 
চি গতস্বের জর্বাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ অবদান। সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত 
হইত সমাজের সব লোকের মধ্যে। মূলতঃ ইহা। ষে 
একটি চুক্তি, অর্থাৎ ইহার পিছনে যে চুক্তিকারীদের প্রত্যেকেরই সমর্থন 
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আছে এবং সর্বোপরি ইহা যে একটি সামাজিক চুক্তি, তাহাই এই মতবাদকে 
গণতান্ত্রিক করিয়াছে । যদ্দিও হবস্‌ আইনানুগ সার্বভৌমত্বের সমর্থক ছিলেন, 
তবুও পরবতাঁক!লে লক এবং রুশোর মতবাদ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহেব উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সাহাধ্য 
করিয়াছে ইাব ফল এই মতরাদ এব" গণতন্ত্রের ক্রমপরিণতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা অবলম্বন কবিয়াছে। 
বাই্ীনৈতিক তব্বের উপরেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের গ্তকত্বপূর্ণ প্রভাব 
আছে । আইন অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে পরবর্তাকালে আষ্টিন এবং অন্যান্ত 
লেখকগণ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহ। হব.স্‌ প্রদত্ত 
লতি তত্বের উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, লকের ০০৫ 
প্রভাব (30৮61777761) বইয়ে সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের 
(9০817010701 1১০৬৮০৭) প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও 
একটি ইঙ্গিত পাঁওস। যাপ্র। বিশেষতঃ লক বিচারবি ভাগের স্বাধীনতার উপর 
গুরুত্ব আবোপ করিগঘীঠিলেন | ইহাই পলনতাঁকাঁলে মনেম্কু (01066501716) 
তাহার ক্ষমতাব ম্বত্বীকবণ তে ব্যাখ্য। কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
হবস্‌, লক এবং কশো, তাহারা তিনঙ্গনেই সার্বভৌমত্বের তিনটি বিশেষ 
রূপ লইয়া আলোচন| করিয়াছেন। এইভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
সার্বভৌমত্বকে বিভিন্নভাবে রূপাপ্িত করিয়াছে । তাহা ছাডা, নিশেষ একটি 
উদ্দেশ্ট সার্ধনের জন্য ভনমানাবণ চুক্তিবদ্ধ হইতে পাবে এবং চুক্তির মাধ্যমে 
নিজেদের ইচ্ছাকে বাঞনে রূপাদ্িত করিতে গ্বারে, সামাঞ্জিক চুক্তি মতবাদ এই 
দিকটির উপর বিশে গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাষ্টনৈতিক 


(১) সাধগীলহেৰ . আশাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে । লকের মতে যে উদ্দেশ্র 


বাপঙ্গান, 

(১) রাষট্রঠিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়, তাহা যদি কোন অবস্থায় ব্যর্থ হয়, 
আশাশাদের সৃষ্ট তবে জনস!ধারণ রাষ্-পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন 
ক পন করিতে পারেন। রুশোর মতে জনসাধারণকেই সর্ব 
প্রভৃতি হইতেছে অবস্থায় রাগ্্পরিচালনার দারিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। 
সামাজিক চুক্তি র্ষ্টনৈতিক সম্প্রসারণে জনসাধারণের যে সর্বদাই একটি 
রর উহার সক্রিয় ভূমিকা থাকিবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সেই 


অবদান 
আশার বাণী প্রচার করিয়াছে । সর্বশেষে, সামাজিক চুক্তি 


মতবাদই সর্বপ্রথম রাষ্ট এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে । লক্‌ সর্বপ্রথম রাষ্গঠন এবং সরকার গঠন এই 
দুইটির মধ্যে পার্থক্য কোখায় তাহ] ব্যাখ্যা করেন । যাহারা নিজেদের মধ্যে 
চুক্তি করিয় রাষ্ট্র গঠন করেন, তাহার! ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়েই সরকারের 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। দেখা ষাইতেছে আধুনিক গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের কাঠামোর সঠিক ব্যাখ্যাও সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়৷ যায়। 


৫৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


সামাজিক চুক্তি অতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির এশ্বরিক তত্তবের কতটা 
প্রতিষেধক ? (73097 18:19 0105 50018] 00768067106075 জা 
871010006 €0 (61361117601 0£ [015106 01181) ?) সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের একটি বিশেষ এঁতিহাসিক মূল্য হইতেছে এই ষে ইহা' 'রাষ্ট ঈশ্বর 
কর্তৃক স৪ হইয়াছে' এই মতবাদের প্রতিষেধক হিসাবে 

রাষ্ট্রনষ্টির পরখরিক কাজ করিয়াছে । রাষ্ট কষ্টির এশ্বরিক তত্বে রাজা ঈশ্বরের 
তত বাণী ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সামাজিক চুক্তি মতবাদে শাসক জনসাধারণের 


প্রতিনিধি -_- ৬ 
সামাজিক চুক প্রতিনিধি । রাষ্ট হুষ্টির এশ্বরিক তত্বে রাজার কর্তত্বের 
মতবাদে শাসক পিছনে এশ্বরিক অন্থমোদন (1৮106 58100101) ) ধরিয়। 
জনসাধারণের লওয়া হয়। সামাজিক চক্তি মতবাদে শাসকের ক্ষমতা 
নির্ধাচিত প্রতিনিধি 


জনসাধারণের অন্থমোদনের €(10101]10 581)001071 ) উপর 
নির্ভরশীল। রাষ্ট হষ্টির এশ্বরিক তনব্বে প্রজাগণ কখনই 
রাজার বিক্ুদ্ধাচরণ করিতে পারে না এবং রাজা বংশান্ুত্রমে শাসন করিয়। 
যান। কিন্তু সামাঞ্জিক চুক্তি মতবাদে কে শাসক হইবেন তাহা জনসাধারণ স্থির 
করেন , শাসকের কি কি ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি যদি ক্ষমতা বহিভূত কাজ 
করেন অথব। ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর যাইতে পারে তাহ] স্থির করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের | 
রাষ্ট হ্ষ্টির এশ্বরিক মতবাদে সার্বভৌমত্ব সর্বদাই রাজার হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু 

সামাজিক চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ, রুশোর মতে 
রাষ স্থ্টি শ্বরিক সার্বভৌমত্ব সর্বদাই জনসাধারণের হস্তে স্স্ত। “সাধারণের 
ইল ইচ্ছা” দ্বারাই রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সরকার পরিচালিত 
আনান হয়। ধর্মান্গতার বিরুদ্ধে গণচেতনার বিদ্রোহ, 

শ্বৈরাচারের বিলুপ্তি সাধন পূর্বক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং 
গণ-সার্বভৌমত্বের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা,__ইহাই হইতেছে সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের মূল কথা। রাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই মতবাদ ছিল গণতত্বের 
এবং ব্যক্তিম্বাধীনতার পরিপন্থী । রাজা যাহা বলিতেন নিবিচারে 
জনসাধারণকে তাহাই মানিয়। চলিতে হইত। কিন্তু, এই মতবাদের পরবর্তী 
যুগে যখন সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচলিত হইল, তখনই মাহ্নষ গণতন্ত্রের 
প্রথম শিক্ষা পাইল, মানুষ বুঝিতে শিখিল যে সাধারণ মান্থষের হখ-ছুঃখ আশা- 
আকাংখার পরিপূর্ণ তার মধ্যেই রাষ্ট্র স্ষ্টির সার্থকতা । জনগণের কথাই 
ভগবানের বাণী (৮০1০০ ০£ 0১০ 760016 13 65৪ ৬০1০০ 01 (০০৮), 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই আওয়াজের মধ্যেই স্বৈরাচারী রাজাদের গর্ব খর্ব 
করিয়াছিল। ই্ুয়ার্ট রাজাগণ বংশ পরম্পরায় নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করিবার 
জন্ত এবং স্বৈরাচার বজায় রাঁখিবার জন্যই ভগবানের দোহাই দিয়াছিলেন। 
এই তত্ব অন্ুষায়ী রাজতন্ত্ই হইতেছে ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসনপন্ধতি 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি মন্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৫৭ 


এবং রাজা তাহার কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন না। 
কিন্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদই সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সরকারের স্চনা করে। 
ইংলগ্ডে ্য়ার্ট রাজাদের রাজন্বের পর গৌরবময় বিপ্লব সেই দেশের 
শাসনব্যবস্থায় একটি আমুল পরিবর্তন স্থচিত করিয়াছিল। সেই 
জন্যই বলা হয়, সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্র সৃষ্টির এশ্বরিক মতবাদের 
গ্রতিষেধক। 
বিবর্তনমূলক ব। এঁতিহাসিক মতবাদ (1৬010010178715 01 
[7150015817115909:5) £ রাষ্্েব উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা 
করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্গঠনের কোন একক 
রাষ্ট্র টি ব্যাখ্যা উপাদান নাই। এশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের স্ষ্টি হয় 
পাওয়! ষায তিহাপিক নাঁই অথবা পশ্ুবলও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে 
মতবাদে পারস্পরিক চুক্তিদ্বারা অথবা পারিবারিক সম্প্রসারণের 
ফলে রাষ্ট্রের সষ্টি হইয়াছে ইহাও মতা নহে ।৯ 
রাষ্ট্রের সষ্টির প্ররুত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতিহামিক মতবার্দে। রা 
মানব সমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের (০0201701005 0০৮০1010106 
০6 100121. 9০০12”) ফল,__বাজেস এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন। শুধু 
ৰার্জেস নহে, আধুনিককালের অধিকাংশ রাষ্বিজ্ঞানীই এই অভিমত পোষণ 
করেন । বিশেষতঃ স্যার হেনরী মেইন (517 [গোটা 1171709) প্রমুখ, 
ইতিহাঁস-আশ্ররী রাষ্ট্রবিজ্ঞনের লেখকগণ এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। 
রাষ্ট্র স্থষ্টির এ্রতিহামিক মতবার্দ অনুযায়ী রাষ্ট্রে সষ্টি হইয়াছে মানব 
সমাজের এক বিবর্তনের মাধ্যমে । আদ্দিম কাল হইতে আরম্ত করিয়৷ বর্তমান 
কাল পর্শস্ত মানব সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সামাজিক 
সংগঠন হিসাবে গঠিত হইতেছে । এই মতবাদ 
মানব সমাজের এতিহাসিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই 
বিবর্তনের মধ্যেই এতিহামিক মতবাদ ( [70150011081] 0])০০01:5) অথবা 
রাষ্ট্রের টি 
বিবর্তনমূলক মতবাদ (৬০110101515 00601:5) বলিয়। 
পরিচিত। বেইজহট (9৪০1)0£) তাহার “[21)55105 ৪10 [50116০5” বইয়ে 
সরকারী ক্রমবিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন : (১) প্রথা 
তৈয়ার করার পর্যায় এবং সেই সঙ্গে সরকারের অনুপস্থিতি (0136 5026৪ ০: 


১। "9 ৪6869 18 10616090010 77610010006 ০৭, 7307 68০ 7930]6 ০৫ ৪00)8102 
01158108] 10:09, 7001 6139 01096101) 0€ 79501006101) 01 0010%91)61010, 1001 & 1089 93:10810- 
৪100 ০01 603 19001]. 

08097) 00116108] 901927068 8100 00597100097068, 7, 90, 


৫৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


০056010-9701776 ০0118010176 7161) 10120601081 26521070606 £০৮7- 
[716) £ (২) আন্তঃগোগী দলাদলির পর্যায় এবং সেই 
ক্মবিবর্তনের সঙ্গে সরকারের কতিপয় উপাদান ( 06 5742 0£100- 
তিনটি পণ্ণায় হিনোরিন? ও চিড়া 
£10111) 50107010565 0011101011716 1017 06 10001700175 
০ 50৬11100176) 7 এবং (৩) আলোচন। ও আপোষের পর্যায় এবং সেই 
সঙ্গে সবকারী প্রতিগানের ক্রমবর্ন। অনুবপভাবে স্পেন্মার (39215০7) 
তাহার 4£17010195 0£ 5০০1০1098৮৮ বইয়ে সামাজিক বিবঙ্নের তিনটি 
পর্যায়ের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। সেইগ্ুলি হইতেছে উপজাতীয় ( 0155] 
সামরিক (05111) এনং শিল্পলজাত | 10010500141) "পর্যায় । এই মতবাদ 
বর্তমানে সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতবাদের নিয়লিখিত উপাদান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমতঃ মান্য সম্মাজনদ্ধ হইয়। বাস করিতে চায়। এরিষ্টটল অনেক 
আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মানুম শ্বভালতঃই সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাণী। 
সমাজনদ্ধ হিসাবে বাস করিবার প্রেবণা (1004171 ) কষ্ট 


রে টা হইয়াছে পরিপার হইতে । স্থতরাৎ রাষ্্ গঠনের প্র।থমিক 
পেবণ। মানবে উপাদান হিসাবে পরিবারের একটি পিশেষ ভুমিক। আছে। 
্ভাবগাতরজ . রক্তসম্পর্কের বন্ধন মাজ্যকে পবিবারে একত্রিত করে। 


মপ্পকের বণ গবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবাবিক বন্ধনের হষ্টি হইতে 
পারিবাবিক বন্ধন ৰ 
গোঠাব শগ্ি হয়। গোঠী সম্পর্কে চেতন। রাষ্টু চষ্টির 
অন্যতম উপাদান। সমগ্র গোঠ্ঠার উপর কৃতত্র করিতেন গো্ঠাপতি | পরিবার 
হইতে গোঠী এবং গোগী হইতে হুষ্টি হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং সর্বশেষে জাতি । 
এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম পরিণতি 
হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে 1১ 
দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট গঠনের একটি বিশেষ উপাদান। রক্ত- 
সম্পর্কের বন্ধন ছাভাও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা 
হইয়াছে একই ধর্মের ভিত্তিতে । গোগী-জীরন পর্বস্ত রক্তের বন্ধন এব ধর্ম 
একই জিনিসের ছুইটি দিক; কেননা উভয়েই সমানভাবে পারিবারিক জীবন 
এবং গোষী-জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । ক্রমশঃ পুরোহিত 
শ্রেণীর স্ষ্টি হয় এবং তীহারাই সামাজিক জীবনের সব ক্ষমতা করায়ত্ত 
করেন। গোঠিপতিও অনেকক্ষেত্রে ধর্মীচরণে নেতৃত্বে প্রদান করিতেন । 
প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। অতি 
প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৫৯ 


সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিশেষত: পুরোহিতগণ এই নৈসগিক শক্কিগুলিকে 
আয়ত্ত করার দাবী করিয়৷ সমাজের অন্যান্তদের উপর 
রর ক ও আধিপতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় 
রাজারাও এই ধর্মসন্বন্ধের হযোগ গ্রহণ করিয়। নিজেদের 
ধর্মগুর আখ্যা দিতেন । বর্তমানকালে উংলগ্ের রাণী স্প্রতিঠিত ধর্ম- 
মহানংগঠনের প্রধান (1760 0£ 076 50701500100) ) হিসাবে 
পরিচিত1। স্থৃতন্নাং দেখা যাইতেছ্ছে রাষ্্বী চেতনার উন্মেষ হইবার 
অনেক পূর্বেই মানুষের মধো ধর্মীয় একাবোপ গডিয়। উগিয়াছিল। সেই 
অবস্থায় রা্ট্রশাসনের বশ্তাত। স্বীকার কর এণং তাহার প্রতি আন্গগতা . 
প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধাবাধকতা (5015107] ০০910111510) ) বলিয়। 
বিপেচিত হয়। 
ততীয়তঃ, রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও রাষ্গঠনের আরও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিন্তি হইতেছে যুদ্ধবিগ্রহ, সামরিক শক্তির (0০:০০) গুয়োগ 
এবং গেত্রবিশেষে পাশবিক শক্তির প্রয়োগ । শ্ামামান জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া মান্য যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ্যক্তিগত্ত সম্পত্তির অর্ণিকারী 
হইল, তখন নিছেদের ধনসম্পন্তি ৬ প্রাণের নিরাপন্তার প্রযোজনীয়ত। দেখ। 
যাওয়ায় ধাহার। শক্তিশালী তাহার অপরের উপর শ।দিপত্য পিস্তার করিয়া 
সেই নিবাপত্ত| বক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোষ্ঠী- 
হা চির গঠনের পরবর্তী সুরে গঠিত হয় উপজাতি (77166 ) 
ৰা উপজাতীয় সংগঠন প্রাথমিক "ভাবে সামরিক সংগঠন 
হিনাবে গড়িয়া! উঠ্িয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, শক্তিশালী উপজাতি 
কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল উপজাতির উপর আক্রমণ করা। এইভাবে 
যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামরিক সংগঠন রাষ্ট্র হষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যিনি নেতা নিরাচিত হইতেন শাস্তির সময়েও তাহার 
নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত। সংগ্রাম এবং যৃদ্ধবিগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগঠনের 
অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত যে ষদি ছুইটি দল 
কখনও শক্তি দ্বারাও একত্রিত হয়, তবে তাহা হইতেই কিছুধদিন “পর 
সাধারণ স্বার্থ হেতু এক্যবোধ প্রসারিত হইতে পারে।১ তবে এক্ষেত্রে মনে 
রাখিতে হইবে যে শুধু শারীরিক বল অথব1 সামরিক শক্তিই কখনও রা্ট্রগঠনের 
প্রধান ভিত্তি ছিল না। 
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৬০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্্ী গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ, শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তির 
যারা উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মান্নষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্দদ্ধ 
তারি করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ রাষ্ট্র স্্টির পরধর্তাঁ 
পর্যায়কে গভীরভাবে প্রভাধিত করিয়াছে । রাজনৈতিক 
চেতনার উন্মেষ হইপার পর মান্ছষ সরকার গঠন করিবার প্রেরণ! পায় । সরকার 
গঠিত হইবার পর বহিরাক্রমণ হইতে নিজের স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখিবার 
জন্য এবং বাহিরের নিষন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে সরকারকে মুক্ত রাখিবার 
জন্য" মানুষের মনে প্রেরণা আসে। এইভাবেই সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণার 
স্ষ্টি হয় এবং ইহা! রাষ্ট্রের সষ্টিকে সম্পূর্ণ করে। রাজনৈতিক চেতন! ছাড়াও 
জাতীয় চরিত্র এবং জাতীরতাবোধ রাষ্্রগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় 
ছিল। এই সকল উপাদান ক্ষিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্বী বণ্মান 
অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথম পর্দায়ে পরিবারের কৃষ্টি হয়, 
পরিবার হইতে গোঠা, গো্ী হইতে উপজাতি এবং সর্নশেষে 
উপজাতি হইতে জাতির কষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমত। 
অর্জন করিল, তথন রাষ্ট্রের হুট্টি হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র 
গঠনের ভিত্তি ছিল মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
(12501001010 8001৬1025)। 
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (71125 ঢ1:0190115 ) বাণ গঠনের আরেক্টি 
গুরুতপূণ উপাদ্দান। দারিদ্র্য, ক্ষুধ1 প্রভৃতি অভাবজভিত অর্থ নৈতিক চাপ 
এবং নিজের জাতীয় সমষ্টিতে রাজনৈতিক ভিত্তি স্ুদৃ 
রাষ্ট্রগঠনের রি করিবার জন্য এবং একটি স্বাধীন সামাজিক ব্যবস্থা গঠন 
রা টি করিবার জন্য প্রেরণাও রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে সহায়ক হৃইয়াছে। 
_ ব্যক্তিগত ধন- যাহারাই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে 
সম্পত্তির প্রভাব তাহারাই সেই ধনসম্পত্তি বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়। 
পড়িয়াছে । এইজন্য প্রয়োজন হইয়াছে একটি শাস্তি ও 
শৃংখলাপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মান্য নিজের ধনসম্পদের নিরাপত্তা 
সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে। এই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির নিরাপত্ত। যাহাতে 
বজায় থাকে সেইজন্যও মানুষ একটি রাষ্ট গঠনের জন্য তৎপর হইয়াছে। 
কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অথবা৷ সমাজতান্ত্রিক, তাহা! ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্নীতিরও 
পরিবর্তন হইয়াছে । 
সংক্ষেপে ইহাই রাষ্ট্র গঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অথব। এঁতিহালিক 
মতবাদ । রাষ্ট স্থির অন্যান্ত মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ 
আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, এই মতবাদের 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৬১ 


সহিত এতিহামিক ঘটনাবলীর পুর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে । মানুষ একত্রিত হইয়া 
| বাস করিতে চায়__মাহষের মধ্যে সমাজবদ্ধ অবস্থায় 
2 বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার মধ্যে এবং একজন শাসকের 
দেধা যায় আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে আমর! একটি 
এশ্বরিক উপাদন € 15176 6121061)0) খুঁজিয়া পাই । 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্গঠনের আদ্িবপ যে একটি পরিবার এবং তাহা যে বহুল 
পরিমাণে শারীরিক শক্তির (01)551081 £91০5 ) উপর নিঙউরশীল ছিল এই 
তথ্যটির স্বীরৃতিও আমর এই মতবাদে দেখিতে পাই । কিন্ত এককভাবে কোন 
উপার্দানই রাষ্ট্র গঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপার্দানের বিচিত্র সমাবেশেই 
রাষ্ট্রের উত্পত্তি এবং ক্রমপ্রগতি | 


সংক্ষিপ্ত সান 
১ | রা স্থির এশ্বরিক মতবাদ-__-ণ5 মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের শষ্ট 


সম্পূর্ণভাবে ঈখবের ইচ্ছা ও এনুম্পার উপব নিশর কবে এবং বাঙ্গা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। 
রাগ্তন্থ হইল শখব কর্তৃক অনুমোদিত শাদনপদ্ধতি। রাজ! কাহাবও নিকট কাজের জন্ত 
দায়ী নহেন; গ্রঙাদেব ৮চিত বিন। দ্বিধা রাচ্গাব করৃত্ণ ্বীকার করিয়! লওয়া। এই মতবাদ 
খাট বাদাদেক আমলে ইংলগে 'প্র্লিত ছিল, কারণ, বাঙ্গাবা নিচেদের ক্ষমতা অপ্রতিহত 
রাঁধ্বার জন্য এই মতবাদ নধথন কাবতেন। পরবঠাকালে রাষ্জবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন 
করেন নাই । 

২। পরা বলপ্রয়োগে স্য€” মতবাঁদি-এই মহবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সি 
হইয়াছে বলবান কর্তৃক অপেক্ষারুত ছুর্বলেব উপর বলপ্রযোগের দ্বারা। এই মতবাদ অনুযায়ী 
বল বাষ্ট্রে” ভিত্তি। কিন এই মতবাদ রাঠ্রে 2ষ্টির পক্ষে নম্পর্ণভাবে নস্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে ; 
তৰে বলপ্রযোগে বাষ্ট স্ষ্ট অথব! বাঞছু সংগঠনের পক্ষে অনেকগচলি উপার্দানের মধ্যে একটি। 
বাষ্ট্রের হ্থ।য়িত্ব বজায় রাখার জন্য সামপিক শক্তি অপরিহাধ। 


৩। সামাজিক চুক্তি মতবাদ-_এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় একটি 
সামাজিক চুক্তির মাধামে। হব্বনও লক, এবং রুশো! এই মতবাদ প্রচার করেন। হইবংসের 
মতে রাষ্ট্র স্থ্টির আগে একটি প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ বাস করিত। এই প্রকৃতির রাজ্য ছিল 
কদর্য, নিঃসঙ্গ, এবং হীন। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইৰার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি 
চুক্তি করির!| তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে বাঞ্জ। বা শাদক নিবাচন করে এবং তাহার 
হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করে। এইভাবে রাষ্ট্রের স্থ্টি হয়। হৃব্‌স্‌ আইনগত সাধভৌমন্তের 
(19251 909:0181765 ) সমর্থক ছিলেন । 


লকের মতে 'রাষ্ট্রের পূর্বে যে -প্রকৃতির রাজ্য ছিল তাহা পশুস্থলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না; 
মানুষ সেখানে স্বাধীনতা ভোগ কথিত। কিন্তু, হ্বশুখল সামাজিক জীবনের জন্য একটি রাষ্ 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন লোকেরা একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা বা 
শাদক নির্বাচন করিল। রাজ! সামাজিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জন্দাধারণের একটি: 


৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রতিনিবিমগুলীর নিকট দায়ী থাকিতেন। লক রাজইনতিক সাবভৌমত্বের (7১০1616%] 
9059:8101)6% ) মমর্থক ছিলেন । 

রুশোর মতবাদে হবস্‌ এবং লকের মতবাদের সামগ্রচ্য দেখিতে পাওষা যায়। রুশোর মতে 
প্রকৃতির রাঙ্গা ছিল তৃত্দগেধ স্যাঘ। কিন্তু জনসংখ্য! বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে 
মানুষ বিবিধ সমগ্তার সন্পুখীন হওয়ায প্রকৃতির রাজা অসহনীয় মনে হইতে পাকে । তখন এই 
অবস্থা! হইতে মুক্কি পাবার জন্য মানুষ নিঙ্গেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া! রাষ্ট্রের শ্টি করিল এবং 
হাতে রাখিল। এই দাবডৌন ক্ষমতার প্রয়োগ নিজেদের সমক্টিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল 
ছিল। রুশো ছিলেন গণ-সাধভৌমহু বা লোকায়ত্ত সাবছৌমহের ( 1১0001%7 9950170101065 ) 


সমর্থক । 

৪। এতিহাঁসিক মতবাদ বা বিবর্তনমূলক মতবাঁদ-_এই মতবাদ 
অনুযায়ী রাষ্ট্রের সহি ভইযাঞ্ছে মানব সমাজৰ এক বিবর্তনের মধা দিয1। মানুষ ক্রমে ক্রমে, 
পরিবার, গোঠী, উপঞ্গাতি এবং সবশেষে জাতিগঠনের মাধামে একত্রে বাস করিবাব প্রেরণা, 
ধর্মের বন্ধন? রক্ত-সম্পর্বের বন্ধন, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা, এই উপাদানগ্ুলিৰ ক্রিযা-প্রতিক্রিযার ফলে রাষ্ট্র বর্তমান অনগ্থায আসিয়া পৌছিযাছে। 
প্রথম পর্যায়ে পথমে পরিবাবের হ্টি, ভাবপর পরিবাব হইতে গোষ্ঠী, গোঠী হইতে উপঙ্জাতি 
এবং সবশেষে উপগাঠি হইছে জাহির কৃষ্টি হয। জাতি যখন সাধভৌষ ক্ষমতা লাগ কবে, 
তখন রাষ্ট্রের শষ্টি হয। দিহীয় পগাষে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হইতেছে মানা-সমাজের সামাক্তিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ণবং রাঞ্জটনতিক চেতনা । এই মতবাদের সহিত এতিহাপিক ঘটনা গুলির 
পূর্ণ সঙ্গতি রহিয়াছে । 


14%070158 


1. 10570181109 11007170১1৬ 0)11)150110 00018711910) 90৮10, (৩০-৩৩ প91) 
[ রাষ্ট্র নগ্গবিক মতবাদ পবীক্ষা নর |] 
2. 109 501 617110101৮৮ 6150 90260 1৭ (10 0700011৮001 000? ( ৩০-৬৩ পৃা ) 


[ রাষ্ট্র ভগবানের £ট্টি-_তুমি কি তঠা মনে কর।] 
310980010 6100 1১96118101)8] 110. 003 105৮0850771100002205 01 ৮00 0110177 


০01 656 96৮69. ( ৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা ) 
[রাষ্ট্র টির পিতৃতাস্থিক মতবাদ এবং মাতৃতাপ্থ্রিক মতবাদ বর্ণনা! কর। ] রি 
4. 9৮560 200 000810180 61001109079 01? [10709 9১ 90. 82001078610 01 059 
0116)20 0£ 0100 90869, (৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা ) 


(0. 0. 713. 4. 17506 1, 0107 70551261010, 19086 ) 


[ রাষ্ট্রের সুঙ্টির ব্যাখ্যা হিসাবে বলগ্রয়োগ মতধাদ আলোচন! এবং সমালোচন! কর । ] 
5, 40090027806 15965 00 10:08, 
4005810010591)6 29965 ০0 0708111010*7--10180089 6100 86869709068 0810101]5. 


( ৩৫-৩৯ পট ) 
[ “সরকার শক্তির উপর ভিত্তিশীল” “সরকার জনমতের উপর ভিত্তিশীল” উক্তি দুইটি সযত্তে 


আলোচন! কর।)] 
0. 0০৭ 00701009895, [10080 270 700.88952 01107 1012 0716 90016156117 0917 
1069201085610108 01 039 39018] 0০167900 0016019 100. 168 117201108,610208 ? 
(৩৯-৪৭ পৃষ্ঠা) 
[হুবস্‌, লক এবং রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাধ্যার পরম্পরের সঙ্গে কিভাবে ভিব্রমত 


গোধণ করেন এবং ইহার তাৎপর্য কি?] 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৬৩ 


7..0106105115 92100100006 02017 09868205901 90082] 007061506 2৪০ ০1 
০১০৪৪ ৪8 1901:6. (73. [0. 1961) (৩৯-৪৫ পৃষ্টা ) 
[হবন ণবং লকের সামাঞ্জিক চুক্তি মতবাদের প্রধান বৈশিষ্টা সমালোচনাসহ পরীক্ষা কর 1] 


৪8. 41091055880 67188 (0 00118011580 (100 01090719801 1700৪ 0 10010.” 

70100017866. (৪৬-৪৯ পুষ্ঠা) (0. 10. 13. &. 1901) 

[ “ক+শো হবস এবং লকের মতবাদের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।” উক্তিটির সম্প্রসারণ 
কর।] 

9. 9569 600 1901716৭017 20790218810 110] 0100891)09 19006540071) []00198 8100. 

[)00109 8৪ 9%1)007)01018 01 0150 90218] 00116066090. | ৩৯-৪৪ পৃষ্টা ) 

(0.7. 13. 4. 1951) 

[সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবন্ত। হিসাবে হবস্‌ এবং লকেৰ মধো সাদৃণ্ঠ ও বৈসাদৃগ্ঠ বর্ণনা 
কর।] 

10. 9056০ 508. 9৮2132860 01)6 90018] 001)706 01)0010 283 & 61200৮01110 00611 

9 678 96৮০, ও (৩৯৪৭ পৃষ্ঠা ; : ২১-৫৫ পৃষ্টা ) 

(0. তে. 13. 4. 18৮1, 7০1590.1896015107৮ 1960 ), 

[ রাষ্ট্র শষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা কর এবং ইহাব মুলায়ন কর। ] 

11.13013007535 0109 10750010681 111010901701500 01015059012] 001) 07506271007 22) 
06721 [00116107] 01১011)])))770- ( ৫৩-৫৪ পৃষ্টা ) 
[ পুত রাষ্ীপেতিক থঘটশাপণলীতে সামাজিক ৪ মতবাদের পরুভ গুক্হ আলোচনা কর।] 

12. 19০ ৮০০ 600 80501011601 ])0110151701)6 ৮2100 11) 0100 ১9০10৮1 007767806 
[11)001 ও ( ৫৩-৫৫ পৃষ্টা ) 
| তুমি কি সামাজিক টুক্তি মতখাদ চিরকালীন মূল্য কিছু দেখিতে পাও ।] 
19. [5৮106 40108003100 90141 901)650৮ 200901 82) 21৮10909৮09 01709101000) 
91 1)151110 07112171 2 ( ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠ] ) 
| ক অর্থে সামাডিক চু্জি মত্ধাদ রা চির এহ্বরিক মতবাদের পতিযেধক ? ] 
+:114700150399181 092507506 9০] 90206000694 10501 609 (100 £&:0০%61 ০01 


[99170900505 ”-70150889 6100 5686012507১, ( ৫৩-৫৫ পৃষ্টা ) 
[ “গণতন্ত্রের উন্নঙ্নে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান খুবই বেশী ছিল” ।_-উক্তিটি আলোচন। 
কর।] 
15. 50 8০০9196907. (09019 ০1 6109 07161 01 &1)0 5560 08 029 17186001051 
07 1101580012509 1009075-7710780588 ( €৭-৬১ পৃষ্ঠা ) 


[ "রাষ্ট্র ্থষ্টির সম্পর্কে গৃহীত তত্ব হইতেছে ধতিহাসিক মতবাদ অথবা! বিবর্তনমূলক মতবাদ”_ 


উক্তিটি আলোচন। কর |] 

16. “19 3699 19 & £0 63১ 006 2, 100810*7107801089 6100 86560700706 
( ৫৭-৬১ পৃষ্টা) 
[ “রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিবর্তন, হষ্ট জিনিস নহে”_ উক্তিটি আলোচনা কর। ] ॥ 

শু. 108805988 609 দঃছ01101020%1711006077 19£5:01105 6209 00811) 01 606 96569 
€0. 0.8. &. 1968) (৫৭-৬৯ পৃষ্ঠা ) 


[ রাষ্ট্র সুট্টির বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর ।] 


18. “81£0015 81789190900, ৪1] 6008 19996 81977007368 107 6139 ৪8811 (17901195 01 
6৮৭ 965৮০--009 10151098180 0109015, 6109. 81010911390] &00 6129 00306:806 
[১৩0 _90690 12060 609 1250106107581017901 ০ 059 9/৮6০.৮--10180988 $০৩ 
৪2697092)6, ( ৫৭.৬১ পৃষ্ঠা ) 

[ পঠককভাবে বুঝিলে রাষ্ট্র স্্টির বিভিন্ন মতবাদের অর্থাৎ ধর্ঘরিক বলপ্রয়োগ মতবাদ এবং. 
সামাঞ্জিক চুক্তি মতবাদের-_শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি বিবর্তনমূলক মতবাদের অস্ততুক্ত হইয়াছে”।__ 
উক্তিটি আলোচনা কর । ] 





৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


19, [108 8৮69 19 % 0:০৫006 0113196070.” দ1510 10117, ( ৫৭-৬১ পৃষ্ঠা ) 
(73. 0. 1965) 
| “রাষ্্ী হইতেছে ইতিহাসের পরিণতি” সম্পূর্ণগাবে বাখা। কর । ] 
80. 15101110100 0%5%510865 15001590858 7006009 01 091091%] অ।]]. 
( ৪৯-৫১ গৃ্ট। ) 
| রুপোর “পাধারপ ইচ্ছা” মহবাদ__ব্যাথা! কর এ.ং ইহার মূল্যায়ন কর। ] 
21. 19180088 011610%]17 659909০0181 007)6506 1৮০০: ₹92901776 81)0 0118177 91 
079 9650. (0. 70. 73. 4. 10৭11) 
| রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুরি মতবাদটিব সমালোচনা] কর ।] 
(৩৯-৪৯ পুষ্ঠা ; ৫১-৫৫ পুা ) 
92. 15%001812 910 78919190099 ৮0 ৮0 510৪ ০0৫ 17000৪, 190৫]09 00. 7000980%10 
809 00191 00160 &1)007৮ 1982001101 6706 01127 01 659 96৮69. 7086 209 006 
09190%8 01 6115 01390 ? (0. 0. 13. &. 1909) 
| হবস্‌, লক 'এবং পাশে ;_ উহাদের মতবাদের উল্লেখ করিযা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্বন্ধে "সামাজিক 
চুক্তিবাদ” নীতির ব্যাখা! কর। এই নীতির কি কি দোষক্রুটি আছে? ] ( ৩৯-৪৯ পৃষ্ঠা ; ৫১-৫২ পৃষ্ঠা ) 


দস পপ 


বাহির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভির মতবাদ 
পঞ্চম অধ্যায় (71010607155 01 10০ ৪60০ 02 


00০ ১০৪6৪) 





রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী তব্বগুশির মধ্যে জব মতবাদ ( 00189191০ 
718501-5 )১ আদর্শ সপকিত মতবাদ ।14901150717901:5), মাঝ প্রদত্ত তত 
(71915191710 ) এবং আইন সংক্রান্ত মতবাদ ()011501517116015 ) 
প্রধান। 

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈব মতবাদ (0:88510 0,505 
04 01501800812 0£ 5686০ )8 জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করে। এই মতবাদে রাষই্কে জীবদেহের (০£৫21719 ) সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । রাষ্রের প্রকৃতি জীবদেহের প্রকৃতির অন্থবপ, ইহাই 
এই তত্বের মূল কথা। জীবদেহের জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু এবং ইহার বিভিন্ন 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রমবর্ন সবই রাষ্র্দেহে আমরা 
এই মতবাদের মূস কথা অনুরূপ দেখিতে পাই। গাছের সহিত পাতার 
টবের রি সম্পর্কের ন্যায় এবং মস্তকের সহিত সমস্ত শরীরের 
অনুরূপ সম্পর্কের ন্যায় মানুষের সহিত স্মাজের সম্পর্ক গড়িয়। 
উঠিয়্াছে।১৯ জীবদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল । এই মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন 


পাপা পাপা 








১1 ০০,১১০০০৯০০০০০৭৪৪ 5 000 25156502001 6৮9 799৯0. ৮০ 6158 10045, 0৫ 029 19%£ 6০ 
6109 6:99, ৪০ | 6109 :61561010 0£ 70090. 60 90০1965. ---1)859001, 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বক্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৬৫ 


রাষ্্র হইতেছে একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী ;_-ইহা! একটি প্রাণহীন বন্থ 
৪ 11651655 150070]70 ) মাত্র নহে । জীবের যেমন জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু, 
আছে, রাষ্ট্রের মধ্যেও সেইপ্রকার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্য দেখা ষায়। জৈৰ 
মতবাদ সম্পর্কে এই জাতীয় যুক্তি দেখিতে পাই ব্রান্টশ.লি ।310765070) প্রমূখ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখার | এইভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লধণ করিয়া জৈব মতবাদের 
তব্টি একদিকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরোধী হইয়াছে এবং অপরদিকে 
রাষ্ট্রের প্ররূতি সঙ্গদ্ধে আইন সংক্রান্ত মতবাদেরও বিরোধী হইখ।ছে । 
অতি 'প্রাচীনকাঁল হইতেই বিভিন্ন চিন্তামায়কগণ রাষ্ট্র এবং জীবঙ্জেহের মধ্যে 
বিভিন্ন সাৃশ্টের উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীমের প্লেটে ও 
রা ছি এরিইটল, রোমের সিসারো ( 03০০5 ) এবং মধ্যযুগের 
চিন্তাবীর জন অফ. সেলিসবারি (10181 01 ৪1151) 5 ) 
মাসিগলিও £ 7*যোেং 1110) 06177701071 গ্াভ ভতি লেখকগণ ব্রা 'এবং জীবদেহের 
বিভিন্ন সাদৃশ্ঠা লইয়া গ্রানোচন| করিয়াছেন । উনবিংশ শতাব্দীতে এই 
মতবাদ খুব 5নপ্রিয়তা লাঙ করে । জার্ধান দার্শনিক ব্্াষ্ট ্তি একং ইংরাজ 
চিস্থানাগ্নক ম্পেন্সার প্রভৃতি লেখকগণ এই তত্বের সমর্থক। সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রির। এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবতনমূলক মতবান্গের উদ্ভব 
হইবার পর জীবদেহের ক্রপবিনর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের করমপরিবর্তনের তুলন। 
করিবার প্রবণতা প্রবণ হইয়া উঠে । এই সময় জৈব মতপাদ এতদূর প্রভাব- 
শালী ছিল যে রাষ্বিজ্ঞীন ও জাববিজ্ঞান একই সঙ্গে আলোচিত হইত বল! 
চনো। ব্র্যণ্টশলি এই মতবাদের খুবই গোড়া সমর্যক।৯ স্পেন্সার রাষ্ট ও 
জীবদেহের মণো সুধু সাদুশ্ গুলিই নহে, বৈসাণশ্ঠ গুলিও আলোচন। করিয়াছেন । 
বাষ্্র এবং দীব্দেহের মধো আমর] নিম্বপিখিত সার্ঘশ্য দেখিতে পাই ₹__ 

(১) জীবদেহে যেমন আমর। অনেক জীবকোষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের 
মধ্যেও আমরা অনেক থাক্তি দেখিতে পাই। জীবদেহের 
কোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, এবং সমগ্র- 
'ভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণও সেই- 
প্রকার পরস্পবের উপর নির্ভরশীল এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ।" 


রা ও জিন 
মধ্যে সাদৃগ্ত 


১। ব্লাণ্টশ লির ভাষাধ “45 80. 011 70917762519 50158960108 00926 60527 2 10016 
00019046501) 01 0701) 01 011, 2৪ % 86৮৮156 19 901))011)1120 70019 00৮18 &৬ 901001)87085610] 01 
11)001)10 10%760199, কও 2 2510 18 80109619176 20019 02027 চি 15979 00%1761%ত 01 06119 
£00 01900 ০010050169৭, ৪8০ 61)9 10061010 2৪ 90110061)1170 15019 61081 & 100879 82070026102 
0 ০1261201035 8100 6206 50869 8012796171100 11)010 61/1)  05819 00119010101 05 /01:77%] 
1001%689703---09699, 9 08099£ 70 1013 41১01:010%1 9989009 00 3091:01789136. 
1১,178, 

২। 7১৯০১০০5৮98 089 15000 09091009 010 0১০ 817) 8100 603 &10 00010 6156 
1০৫5 00 0158 20890, ৪০ 00 6189 087৪ 01 60৪ ৪0081 02298101930 0909700 00 89০1) 
06:97. 


৬৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিক। 


(২) জীবদেহ এবং রা উভয়েরই জীবন ক্ষুদ্ধ জীবাণু হইতে আরভ হয়। 
রাঞের আর্দিতে ছিল কতিপর্ব মাগ্থষ যাহারা রক্তসম্পর্কের বন্ধনে একটি 
ৃ পরিবার গঠন করে । জীবদেহের ক্রমবর্ধনের সহিত যেমন 
চিক বিভিন্ন জাবকোষ জটিল আকার ধারণ করে, বাষ্টের 
জটিল শাক।র ধারণ ক্রমবর্ধনের সঠিত সেইপ্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং 
করে জনসাধারণের ক্রিঘ্াকলাপের পরিধি পাডিয়া যায় । শরীন 
হইতে কোনও একটি সাধারণ কোষ বিচ্ছিন্ন হইলে 
যেমন সমগ্র শরীরের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, সেইপ্রকার রাষ্ট্র হইতে 
কোন নাগরিক বিচ্ছিন্ন হইলে সমগ্রভাবে রাষ্ঠের কোন ক্ষতি হয়না অথব। 
ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইলে রাষ্ের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না। 
(৩। জীবদেহের ধিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্সামুতন্্র দ্বাৰা চালিত হয়, 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্টানও সেইপ্রকার একটি সরকার কতৃক চালিত 
ও নিয়প্িত হয় । সমগ্র্দেশের জন্য একটি সরকারের 
সা ৮ অথাঁনে বিচিন অঞ্চলের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, এবং 
কর্তৃক চালিত স্থানীন শাসনব্যবস্থা! ধেমন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত 
সম্পর্কযুক্ত, জাবদেহের বিভিন্ন শিরাউপশিরাও সেইগ্রকার 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । জীবদেখের বিভিন্ন কোষের মধ্যে যেমন 
শিরা উপশিরা মারফ- যোগাযোগ আছে, সেইপ্রকার রাখের মধ্যেও আমর। 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ( 5010)7011]1590101 $550602 ) দেখিতে পাই। 


(৪) জীবদেহের কোন অঞ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে 
নৃতন অংশ অনেক সময়ে গঠিত হয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের 
জীবদেহের ক্ষয় এবং. স্থান পুরণ করে সেইপ্রকার রাষ্ট্রও একটি যুগের পর 
টি গার আরেকটি যুগ আসে, একটি সরকারের স্থান 'মারেকটি 
সরকার গ্রহণ করে, এবং বুদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান 

নৃতন লোক দিয়। পূরণ হয় । 


- সমালোচনা : রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে উপরে বণিত সাদৃশ্তগুলি 
থাক সত্বেও স্পেন্সারের মতে তাহাদের মধ্যে দুইটি যূল পার্থক্য আছে। 
প্রথমতঃ, মানবদেহের গঠন দৃঢ় সন্বদ্ধ,--যে সকল কোষ 

জীবদেহের কোবগুলি লইয়া ইহা গঠিত সেইগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা 
নি ট্রি, অপংপগ্ন নহে; একটি দেহকে কেন্দ্র করিয়া! সেইগুলি 
ঠানের এক অসংলগ্ন পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্ত 
সমাজ-জীবনে এবং রাষ্ট্রে অধীন বিভিন্ন ব্যক্কি ও 


প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নহে। তাহার! খুবই অসংলগ্ন । 
ছিতী্বতঃ, মানবদেহের একটি স্ষুত্র অংশে ইহার স্মগ্র চেতন] কেন্দ্রীভূত 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৬৭ 


খাকে। কিন্তু রাষ্নৈতিক চেতন। রাষ্ট্রের স্ততূক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষ অথব! 
প্রতিষ্ঠান বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে না। এই 
রী রে তব্বটি রাষ্ট্র এবং জীবদেহের মধ্যে একটি তুলনা মাত্র? 
তাহা রে £৭ ইহা কখনই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অথবা কর্ষপরিধি সম্পর্কে 


আলোকপাত করে না। 


তৃতীয়তঃ, রাষ্্ এবং জীবদেহের মধ্যে আমরা অন্যান্য অনেক বৈসাদৃশ্যও 
দেখিতে পাই । যেমন, জীবদদেহ হইতে যদি কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হয়, তবে 
ইহার কোন স্বত্ব অপ্তিত্ব থাকে না। কিন্তুকোন রাষ্ট্র হইতে ষর্দি কোন 
ব্যক্তি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর রাষ্ট্রে চলিয়! যায়, তাহাতে সেই ব্যক্তির 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ন্ট হয় না । 


চতুর্থতঃ জীবদেহের কোন কোষের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব অথবা ইচ্ছ। 
নাই, সমগ্র দেহকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার অস্তিত। কিন্তু রাষ্রেরে অন্তভুক্তি 
কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বতশ্ত্র অস্তিত্ব অথব। পৃথক ইচ্ছা 
বালেহহকোর থাকে। জীবদেহের চেতনা যেখানে মস্তিষ্ধে কেন্দ্রীভূত 
কোষের শিজস্ব কোন টি তু ৫ ই 
অস্তিত্ব নাই ,ইহার রাষ্টের চেতনা সেখানে সরকারে কেন্দ্রীভূত নহে। 
তা অবগ্স্তাবী : রাষ্ট্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতর 
রাষ্ট্রের মৃতূ্ - সেই চেতনা বিক্ষিপ্ত থাকে। জাদেহের মৃত 
অবঙ্গভাব। নয টু * 
ৰ 'অবশ্স্তাবী, কিন্তু রাষ্ট্রের মৃত্যু অবশ্তভাবী নয়। জীবদেহ 
অনবরত মন্তিফের অথব। স্সাধুতন্ত্রের পরিবতন হয় না, কিন্ত রাষ্ট্রের মধ্যে 
অনবরত সরকারের পরিবর্তন হয়। কোন জীবদেহ পূর্ববর্তী কোন জীবদেহে 
হইতে জন্মলাভ করিয়। গ্রাকৃতিক নিয়মে বধিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রে সৃষ্টি সম্বন্ধে 
ইহা খাটে না। রা প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে গঠিত 'হয় ন1। রাষ্থ 
গঠিত হইয়াছে এঁতিহাসিক ক্রমপ্রগতি অথব] বিবর্তনের সাহাধো । 


জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের 'মধ্যে জনসাধারণের এক্য এবং পারস্পরিক 
নির্তরশীলতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে । এইদ্িক হইতে এই মতবাদের বিশ্লেষ 
গুরুত্ব আছে ।৯ প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ,_শরীর হইতে 
হাত, প যেমন বাদ দেওয়া যায় না, সেইপ্রকার সমাজ এবং রাষ্রী হইতে 
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৬৮ রাষট্রবিজ্ঞানেয় ভূমিকা 


ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যায় না। শরীর যেমন বিভিন্ন কোষের উপর নির্ভরশীল, 
রাষ্ট্রও সেই প্রকার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। 
এই পর্যস্ত জৈবমতবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে। 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈবমতবাদ ষে যক্তিগুলির অবতারণ| করিয়াছে 'সেই 
সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া বার্কার (81261) বলিয়াছেন “1176 5865 1৭ 
000 819 01001519517) , 10010 19 11159 হো 0068111510,” “যদিও মানবর্দেহের 
সহিত রাষ্ট্রের কাঠামোর কতিপয় সাদ্ৃশ্ত আছে, তবুও এই সাদৃশ্তকে বড 
করিয়। দেখিবার কোন যুক্তি নাই । ডক্টর লিকক (10. 1,০9০] ) এই 
মতবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন'ন। ।১ 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হুষ্টি কর। হয় নাই, ইহারা গড়িয়া! উগিয়াছে__ 
এই কথ! বলিয়! জৈবমতবাদ, ডক্টর লিককের মতে, রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্য। গ্রদ্দান করিতে পারেন নাই ।২ 

ষর্দিও জৈবমতবাদ রাষ্্রজীবন এবং ব্যক্তি জীবনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্টের 
সন্ধান পাওয়! ধায়, তবুণ্ড জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সন্বন্ধে কোন সস্তোষ- 
জনক ব্যাখ্যা! অথব। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশ প্রদান 
করে না। তবে এই মতবাদের কিছু তত্বগত এবং এঁতিহাঁসিক মুল্য আছে । 
সমাজ এবং ব্যক্তির মধো যে অর্পাঙ্ী সম্পর্ক মাছে তাহার নির্দেশ এই 
মতবাদে পাওয়। যায় । | 

স্পেন্দার এই মতবাদের সাহাষ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ 
আরোপ করিয়াছেন এবং ইহার ভিত্তিতে ব্যক্ভিম্বাতন্ত্যবাধ প্রতিঠিত 
করিয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে রাষ্ট্ এবং ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক্ষ 

সম্পর্কে ব্যাখ্য। প্রদ্ধান করিয়া এই মতবার্ঘ প্রকৃতপক্ষে 
বাক্তিশ্বাতস্্াবাদ ও. রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
আদপরবাদ এই হেগেলের (11861) দর্শনের ভিত্তিতে বলা ষা'য় রাষ্ট্রের 
মতবাদের ডপর 
দির্ভরঞগল অস্তিত্ব ইহার নিজের জন্যই, ইহার বিবঙন ইহার নিজের 
দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের 

উপর নিভরশীল এবং নিজেদের মধ্যে অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িত; তাহা ছাড়া, 
রাষ্ট্রের সব অংশই সমষ্টিগত জীবনের উপর নিভরশীল | এই যুক্তির ভিত্তিতে 
জার্ধান দার্শনিকগণ রাষ্ট সম্পকিত আদর্শবাদ ( [0581150 06০: 0৫ 0176 
58৪ ) প্রচার করেন। এই ছুইটি দিক হইতে জৈবমতবা? রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের 
উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 


১১১ 


উজৈবমতবাদের গুরুতর 
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রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৬৯ 


রা? সম্পর্কিত আদর্শবাদ (1068115 ০0৮ 819801866 8০0 91 
£7৪ 819%৪) রাষ্ট্র সপ্ধন্ধে এই মতবাদটি খুবই প্রাচীন,_-কিস্ত ইহাতে 
বাস্তরতার খুবই অভাব। গ্রীক দার্শনিক 00155 রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার বাহক 
নিয়ন্থণের হাত হইতে মুক্ত রাখিবার নীতি (0০165260010. 0£ 01০ 50566 

100) 21] 600002] 1250:011)05" ) প্রচার করিতেন । 
প্রাচীনকালে এই গ্রীক দার্শনিক প্রেটো তীঙ্ঠার “[২০০১1০” গ্রস্থে এই 
পারল... মতবাদের ভিত্তিতে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা 

করেন। এই রাষ্থে ন্যায়ের স্থান খুব উচ্চে, এবং মান্য 
এই রাষ্ট্রে নাগরিক হিসাবে সর্বাঙ্গহুন্দর আদর্শ জীবনযাপন করিতে পারে। 
প্রেটোর পর এরিইটলও একটি আদর্শরাষ্ট্রেরে কল্পনা করেন, কিন্তু তাহার 
আদর্শরাছ একেবারে বাস্তবতাবজিত ছিল ন]। 

জার্মান দ্বার্শনিক কান্ট (18770), ফিচি এবং হেগেলের হাতে এই মতবাদ 
বিশেষ পরিণত লাভ করে । কাণ্টকে আদর্শবাদের জনক বলা হয়। তিনি 
রাষ্ট্রকে সর্বাস্বক বলিয়া মনে করিতেন এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে দেবস্ব আরোপ 
করিতেন। তাহার মতে রাই কোন অন্যায় অথবা ভূল করিতে পারে না। 

হেগেলও রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করেন ।১ হেগেলের মতে 
5 রাষ্ট্র একটি সর্বশক্তিমান অতিমাননীয় প্রতিষ্ঠান ও এই 

প্রতিঠানের অন্তভক্ত জনসমগ্টির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রাষ্ট্রের 
এটি অতিমানবীয় ব্যক্তিত্ব আছে। সেই বাক্তিত্বের স্থান সবকিছুর উপরে 
এব* ইহার একটি বিশেষ নৈতিক মান (60)1581 569009:9) আছে যাহার 
ভিত্তিভে ব্যক্তিগত অধিকার এবং ইচ্ছার পরিমাপ করিতে হইবে । হেগেলের 
ভাষায় বা হইতেছে 2 ১610-0075020%5 6071£021 525£27006 270 2 56117 
[70571850170 56120121221 224522821 যেহেতু রাষ্টট একটি 
অতিমানবীক্স 'প্রতি্ান এবং ইহা কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারে না,__ 
সেইনন্ত জনসাধারণকে দ্বিধাহীনভাবে রাষ্ট্রে সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে । ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং রাষ্রই মাহুষের 
ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি অথবা রক্ষা! করিতে পারে,_-স্থতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন 
| কবাই জনগণের একমাত্র কর্তব্য । রাষ্ট জনগণের যাহা! 
জ্বগণের হাহা কিছু কিছু/ ভাল এবং মহৎ তাহারই অভিব্যক্তি, সুতরাং 
ভাল ও মহৎ তাহাবই রাষ্ট্রের নির্দেশ পালনের মধা দিয়া মান্য নিজেদেরই শ্রেষ্ঠ 
অভিব]ক্তি হয় রাষ্ট্রের 
এ প্রেরণাগুলিকে রূপ দেয়। এই তত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের 

নিজন্ব একটি সত্তা আছে এবং জনগণের মধ্যেই এই 
সভার চেতন। থাকে । রাষ্ট্রের মধ্যেই জনগণের স্বাধীনত! এবং পরিপূর্ণতার 


পি শীল 





পপ পপ ও শর সপ 
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৭০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


প্রকত বিকাশ হয়।১ রাষ্ট্রের সার্থকতা রাষ্ট্রের নিজের বধ্যেই নিহিত। 
হেগেলেব মতে ষে স্বাধীনতা মানুষ একাকী অর্জন করিতে পারে না, রাষ্টুই 
মাহ্নষকে সেই স্বাধীনত। অর্জন করিতে সাহায্য করে । হেগেলের ভাষায় 
“107:277£ 571016 0 07162 96266 85 1176 ৫0221127120? 07107626207. 'রাষ্টর 
উচ্ছাই হইতেছে সাধারণের ইচ্ডা (€০07618] ৬]]]) এবং মানুষের ইচ্ছার 
সমঠি হইতেছে সেই সাধারণ ইচ্ছা । স্তর মানুষ 
কখনও রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে পারে না। রাষ্টের 
ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছার প্রতি বলিয়াই ইহা সব 
সমালোচনার উদ্ধে। হেগেলের অন্থগামীদের হাতে, বিশেষ করিয়া নীৎসে 
(16550196), বানহাতি (30101881011, টিটস্কের (11510501706) হাতে 
এই মতবাদের চূড়ান্ত পরিণতি আমর! দেখিতে পাই । হেগেলের সমর্থকগণের 
মতে এবং তাহার পরবতা এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণের মতে রাই 
রা একটি অপরিসীম শক্তির আধার । এই অতি মানবীর 
এব শক্তির প্রতিনিয়ত প্রয়োগ আবশ্যক যাহাতে র্বাষ্টরেরও 
শঞ্কির আধার অস্তিত্ব বজায় থাকে । তীাহাদের মতে বড বড় রাষ্টের 
ৰ উচিত ছোট ছোট রাষ্ট্কে যুদ্ধে জয় করা, ষাহান্ডে 
সেইগুলি একটি বড রাষ্ট্রের আদর্শে অন্প্রাণিত হইতে পারে। মাছছষের সুস্থ, 
সখী এবং সুন্দর জীবনের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতার শেষ থাক1 উচিত নয় এবং 
মান্গযেরও উচিত সেই ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া! লওয়া। অনেকে মনে 
করেন, জার্মানদের ষুদ্ধপ্রিয়তার কারণ ছিল রাষ্ট্রের আদর্শবাদ । এ 
ইংলগ্ডে টি. এইচ. গ্রীন (7. 7. 1০27), ব্র্যাভলি (012810055 7710110611 
91815) এবং বোসানকুয়েট (00810 73038170050) এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে 
না হইলেও অনেক পরিমাণে সমর্থন করেন। তাহার! 
রে এই মতবাদের হেগেলের এবং তাহার শিশ্তদের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করেন নাই ঘর্দিও গ্রীন (01662) রাষ্ট্রের মহিমার উপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু গ্রীনও মনে করেন, রাষ্ট্রের কৃ 
কখনই অসীম নহে, _ইহারও ভিতর এবং বাহির উভয় দিক হইতে একটি 
সীমা আছে। 
সমালোচনা ঃ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদকে একটি অসার তত্ব 
(5005000105০) এবং বাস্তবের সহিত সম্পর্কহীন (000005 0০ 
£8০৮%) বলিয়া সমালোচন। করা হইয়াছে । ইহা অবস্থা লইর! আলোচনা 
করে না, আদর্শ লইয়া আলোচনা করে। 


সস পপ সা 


১; বার্কার এই মতবারটিকে তিনটি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন £ 


(1) 759 96569 11599 %110 1089 ৪ ৭0017 (2) 1018 ৪00]: 19 00105801058 87 308- 
016159158 ; 200 (9) 6০ 001) 01612920015 1057088০001 28818178 1১19. 2910 ০: 


$00017979138)0706206, 


রাষ্ট্রের ইচ্ছাই 
জনদাধারণের ইচ্ছা 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ গ১ 


রাষ্সম্পকিত আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সমাজের উপর স্বান দেওয়া -হইয়াছে। 
কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অথবা ক্রিয়াকলাপের পরিধি সমাজের 
সমাঙ্কে রাষ্ট্র কতৃক পরিধি অপেক্ষা সংকীর্ণতর | সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উপেক্ষা 
মান্্ষের উপক্ষাকে রাষ্ট্রের সর্বময় কতৃত্বের অধীন করা 
হইয়াছে । ব্যবহারিক জীবনে এই মতবাদ সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয় যদিও ইহা 
একটি রাষ্ুনৈতিক দর্শন । এই মতবাদে রাষ্টে দেবত্বেব আরোপ করা হইয়াছে । 
অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের ইনাকে রাষ্টের ইচ্ছার কাছে বলি দেওয়। হইয়াছে। 
এই মতবাদ অনুযায়ী যখনই আইন প্রণয্বন কব হয়, তখনই স্বাধীনতা বজায় 
থাকে। আদর্শবাদীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে আইন পালন করিবার 
অধিকার অপেক্ষাও কিছু বেশী।১ জোয়াডের 7084) মতে এই মতবাদ ব্যক্তি 
_শ্বাধীনতার পরিপন্থী (€ 20100102] 00 10015101021 10০০৫010৮)২1 রাই 
হইতে স্বতন্ত্র বাক্তির কোনও মূল্য নাই, ইহা সতা নহে। 
এই মতবাদ শ্বাধীনতার অধ্যাপক লাঙ্ষি এইজন্য এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা 
পবিপন্থী করিয়াছেন । তাহার মতে রাষ্ট্রের ই ্গাকেই সর্বোচ্চ স্থান 
দেওয়ার অর্থ মান্ষের সাধারণ ইচ্ছাকে (৫০7০12] ড/1]]) নিক্ষিয় করিয়। 
তোলা। এই মতবাদ ব্যক্তি স্বধিনতার বিরোধী এবং ইহ] রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব! 
ধাহাদের হাতে তাহাদের স্ষেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্র 
কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে । জনগণের কলাণের জন্য এরং 


১ সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের জন্য রাষ্ট একটি 
প্রশয় দের অতি কার্ধকর এবং প্রয়োজনীয় যাধ্যম। আমর! ইহা 


বিশ্বাস করিতে পারি যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ও বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ না করিলে মাগষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ 
হয় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে রাষ্টুই সর্বশক্তিমান, এই মতবাদ শ্বীকার 
করিয়া লইতে হইবে । জোয়াডের (7০9৭ ) ভাষায় আমর! বলিতে পারি, 


4707102১৪০০ ০%1505 001 11001105915 7 17001৮1- 
সামা্গিক জীবনের 01915 00 10 65156 00: 02 ১০৭০০ ব্যকির 
বিকাশের মধ্যেই যে 
হয়, ত্তান্ঠা এই মতবাদে নমাজ জনকল্যাণের প্রতি উদ্দাসীন থাকে, তৰে সমাজ 
বত হয় বাই ব! রাষ্ট্রের কল্যাণের কোন মূল্য অথব। অর্থ নাই। 

এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। এই মতবান্ষ বন্ক বড় 


১) “ক ) ৮0৪ 788%118 মিরযা ড08189587 &1)97915 19সা 60915 19 109900700. গ)088 


478890120” 108 00120 20095108 116619 20079 608) 6109 12808 6০ ০0১9 6108 18৬1৮” 
* * --8916500. $0986]]. 


২। জোয়াড (2০৯) এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, +1000915 1028 00851710600 101 
156 11501510791, 9200 609 ৬8119501801 8700 6119 86869 1188. 709161001 17085101706 
180৫ 1178 0101998 16 08571099 16 16 6100 811879 ০1 0109 11501510551 170 ০০17819088 
009 5৮%6৪. [0 06097 ৮0:03, 608 98869 9150 806 00120057016 85 7006 83805 2 
(00910256199. ০৪0১ 210097) 101588080 11009070* 1, 18. 


৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


রাষ্রগুলিকে ছোট ছোট রাই্-বিজয়ের জন্ত উৎসাহ দেয়, _অর্থাৎ, এই 
মতবাদ যুদ্ধের সমর্থক | 

সর্বশেষে, রাষ্ট্রকে সমগ্র জনসমষ্টির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলা কণিন। 
সমগ্র অনসমন্ির ইচ্ছার মধ্যে অমিল কিছু না কিছু থাকিবেই। যতটুকু 
ইচ্ছণর সমব্য় হইতে পারে তাহাও ষে সর্বদাই সদিচ্ছা-প্রণোদ্দিত হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়ত৷ নাই। 

এই মতবাদ গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী । এই মতবাদ অনুযায়ী ব্াষ্্রের 
ইচ্ছ! ভ্বনসাধারণের ইস্চা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাবান ও বলশালী। গণতন্ববের 
গ্রায়োজনীয়তা এই মতবাদ স্বীকার করে না। পরোক্ষভাবে ইহা শ্বৈরতত্ত্রের 
প্রশ্রয় দ্বেয়। ইহা মানুষ অপেক্ষাও মানবতাকে বেশী মনে করে, এবং 
ভাতির সদস্যগণ অপেক্ষাও জাতীয় জনসমাঁজকে বড মনে করে।+ 

অধ্যাপক বার্কার এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন হে ইহ! 
শুধু আদর্শ ব ধারণ লইয়া আলোচনা করে। এই মতবাদ বে রাষ্ট্রের কথা 
করন1 কৰে তাহ! পৃথিবীতে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ।২ 

এই মতবাদের একটি সত্য হইল এই ষে ইহাতে সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রের 
শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া! হইয়াছে। 
রাষ্টের সংঘ হিসাবেই জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে। রা 
নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে জনসাধারণকে এই সকল স্থবিধা ও অধিকার 
উপযুক্তভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করে। নাগরিক অধিকারের উত্ন 
এবং রক্ষক হিসাবে রাষ্ট জনগণের আহ্মগত্য দ্বাবি করিতে পারে । সর্বশেষে, 
একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পন] করিয়া এই মতবাহ জনসাধারণকে আদর্শ রাষ্ট্রের 
আদর্শ নাগরিক হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করে। 

রাঃ সন্বদ্ধে মান্সীয় মতবাদ (11215 90110911107 01 €8৩ 
8816 ) £ রাষ্ট্র সন্বদ্ধে মাক্সের মতবাদ জানিতে হইলে প্রথমতঃ, মার্স প্রদত্ত 
সমাজতঙ্ত্রবান্ধের ব্যাখ্যা আমাদের জানা প্রয়োজন । ১৮৬৭ সালে মাক্স 

রি তাহার বিশ্ববিখ্যাত “09519901691” বইয়ে ঘোষণ। 
ঠা প্ধ সাজতয্ের করেন যে সমাজ্তন্ত্ইই ষে কোনও রাষ্ব্যবস্থার চরম 

পরিণতি । মার্সের সমাজতন্ত্র প্রধানত: অর্থ নৈতিক 

যুক্তির ভিতিতে গঠিত। তিনি তিনটি মুলস্ুত্রের সাহায্যে তাহার সমাজ- 
তন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুনি হইতেছে, (১) উদ্ধত্ত মূল্যের 


এই মতবাধেন। গুরুত্ব 


১। 615 1097 ৮৮ 01 1086115102 8090]16131%,,-১,-৮১৮৮ ০০০০০ [6 7905105 120115%- 
6 5৪ ৪070506101106 30010 6102 10910, 12%6101081165 98 900096101775 70016 81787) 6109 
20091070978 01 & 2)96100.--7180159. 177752 77:00677 965. 157 453, 
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7006 80608191090 02 62760. 890৩8 





রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৭৩ 


€11)5015 ০01 5৪10105 ৬৪1০০) তত্ব, 1২) ইতিহাসের বস্ত্রতান্ত্রিক বাখা। 
(1190911911500 [77661066861017 0£ [1500 এবং ৩) শ্রেণীসংগ্রাম 
মতবাদ (11)6015 0 € 1955 ১০:৪৪1০ )। মাঞ্সের মতে উত্পাদনের 
উপাদান মাত্র একটি এবং তাহ। হইতেছে শ্রম?। 
শ্রমিক যেকাজ করে তাহার ছুইটি সময় আছে, একটি 
হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময় 
(95001911% 106065891 12100 (1016 ) এবং অতিবিক্ত পল্রিশ্রমের সময় 
(১011)105 120] 010০ )। শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদ্দিত সামগ্রী মালিক 
যেদামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিম্বীণে মজুরি পায় না। যতট? মজুরি 
তাহাকে দেওয়া হয় তা! হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের 
সময়ের মূল্য এবং যতটা মন্ত্ররি হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর! হইতেছে তাহা 
হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের মূলা । মালিকশ্রেণী প্রতোক 
শ্রমিককে কিছু না! কিছু শোষণ করে। এই উদ্বন্ত যুলা ( 59105 
৬৪1০ ) অথব1 শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় ( ৪001010001171101) 
০£ ০8109] ) হয়। কিন্তু তখন ইহার ছুইটি পরিণতি দেখা যায়। প্রথমতঃ 
একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে যতই মূলধন সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোষিত 
শ্রমিকশ্রেণী ততই সংঘবদ্ধ হইবে । দ্বিতীয়ত:, মালিকদের যূলধন যতই 
বিনিয়োগ কর। হইবে, অতিরিক্ত শ্রমিকগণ ( [550৮০ 27) 06 [,819001) 
ততই কাজে নিযুক্ত হইবে । পরে দেখা যাইবে যত 
রা না বিনিয়োগ হইতেছে সেই পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া * 
যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়া আসিয়াছে । 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে। 
তখন ধনতন্ত্রেরে সংকট আগাইয়া আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়! 
মালিকশ্রেণীকে অপসারণ করিয়া! সমাজতন্ত্রের অথব1 সর্বহারাদের একনায়কত্ব 
(10150560151 0£ 0০ 12101600180 ) গ্রতিষ্ঠা করে । তখনই শ্রেণীহীন 
সমাজ-ব্যবস্থার স্থচন। হয়। 
মাঝ্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যার (80611911501 1062] 
[15025101010 [7156015 ) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রাম (01855 50:05616)। 
মানষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনধার। তাহার অর্থনৈতিক জীবনেরই 
একটি প্রতিবিস্ব । সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার উপর প্রতিষিত। ইতিহাসের দ্বিকে তাকাইলে 
নে বা বরাবরই একটি শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা যায়। প্রাচীন যুগে- 
সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণী এবং ক্রীতদাস এই ছুইটি 
শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। মধ্যযুগেও সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী. 
অভিজাত সম্প্রদায় (£5508] 10:95) এবং কৃষকর্দের মধ্যে ১ শিল্প-বিপ্লবের 


মাক্সাঁর নীতির 
তিনটি মুল সুত্র 


৭৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


পর সেই সংগ্রাম দেখ! যাইতেছে মালিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে । 
ধাহার্দের কিছু আছে এবং যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি 
চিরস্তন বিরোধ লাগিয়াই আছে। 
ষান্সীয় দর্শনে দ্বন্বযুলক বস্তবাদের (11810001091 14906711911501 ) ব্যাখ্যা 
কর] হইয়াছে । মাক্সের মতে বস্তময় পৃথিবীই (175061012] ₹/০110) বাম্তব 
এবং ধ্যানধারণ] বা ভাব হইল এই বস্তময় জগতের 
ঠা প্রতিক্রিয়া (151652৭ )। আদর্শবাদীদের মতে বদ্ধ 
তে অপেক্ষা চিন্তা বা ভাবের গুরুত্ব অর্নেক বেশী। হেগেলের 
মতে সমগ বিশ্বের মূলে রহিয়াছে একটি বিশ্বমন (৬০110 
50478) এবং একটি পরম চেতন ( £১7501066 [068 )। প্রারৃতিক জগতের 
সব ঘটনা হইতেছে এই পরম চেতনার প্রতিচ্ছবি ১। 
মাক্সের মতবাদ শুধু বস্তগতই (7776511711500 ) নহে, দ্বন্ঘমূলকও 
(0881011081 ) বটে। দ্বন্দবাদ ( 0191০06103) অন্থযায়ী পথিবীর সব জিনিসই 
পরম্পরের উপর শিভরশীল। সকল বস্তর মধ্যে অস্তনিহিত ছন্দ এবং অসামঞ্রস্তই 
(০9700801001073 ) সকল দ্রিনিসের পরিবর্তনের যূল কারণ। ছ্বন্দশীল 
দন্দবাদ শক্তির দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে বাদ (1176575) 
প্রতিবাদ ও সম্বাদ এবং অপরটি হইতেছে প্রতিবাদ (£0016685) | এই 
ছুই-এর সংঘাত হইতে যে উন্নততর অবস্থার সষ্টি হয় তাহা হইতেছে “স্বাদ 
(55011651511 সিপ্ধাদ' যদিও একটি নৃতন অবস্থা, ইহার মধো "বাদ" এবং 
প্রতিবাদ'-এর কিছু উপাদান থাকিয়! যায় এবং সেই “বাদ এবং প্রতিবাধের? 
যৌথ ক্রিয়ার ফলে ইহ] একটি নৃতন সম্বাদ্দের পথে অগ্রসর হয়। 
দ্ন্ববাদের তিনটি প্রধান স্ত্র হইতেছে £ (১) পরিমাণগত পরিবর্তনের 
পরিমাণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের স্থত্র (7706 15৬ 0£ 0:210510170801072 
0 00870151000 এ০৪115 ১ ২) পরস্পরবিরোধী প্রবণতার ষধ্যে এক্যের 
সুজ (036 19৬ 06012 0110 ০৫6 01079051065 ) এবং (৩) অস্বীকৃতির 
অস্বীকৃতিজনিত সুত্র (015 18৬৮ 01 06172860107 01 
লপবুেন্স তিনটি হত 0১০ 186961017) | সমাজ জীবনে যখন পরিমাণগত পরিবর্তন 


গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হইয়া সবকিছু গলটপালট করিতে চায় তখনই 


স্পেস শা িশ্পাস্প্পী লি 


১ 70-17900], 69 0:00983৭ 01 61015701106, আ1)1017, 01009: 69 2৮009 01 8108 
[09৯+,..8 609 0012017060৭ (0797860৮001 609 185] 0110, 8200 0119 19] ছে02]0 88 
01115 609 6য:69709%1, 07561801090:)2] (010 01 6109 109৯. ৬16৮ 00, 07 60৪ ০০০৮ 
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087 1198: 0501651, ৬০]. 1. 
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%1710100 ]9দ ৪9 1)0700910 1019601706০ 088100 90001010800 0180 955698 01 79 018180879 
1083 ৪86 ৫017 100 1709০131700. মা0 18 0020660 006 90206 18 609 0721106100৪. 


-139108250 2089]] : 44 17556010) 0) 776966775 12156005017 


রাষ্ের প্রকৃতি স্্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৭৫ 


বিপ্রবের হি হয়) ইহাকে মার্স 1,০৪5 01 10709” বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেৰ। সামন্তত্ন্বঃ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের হ্ষ্টি হইয়াছে নিম্বলিখিতভাবে £ 
সমাব্্রতম্ত্রের অন্বীকৃতি হিসাবে ধনতন্ত্রের স্ষ্টি এবং ধনতস্ত্রের অস্বীকৃতি হইতে 
, সমাজতঙ্ত্বের সঙ হয়। এইভাবে অস্বীকৃতির অস্বীকুতিজনিত স্ত্র কার্যকর হয়।১ 
মাক্সের মতে রাষ্ট্র উৎপত্তির স্থচনা হইল তখনই যখন সমাজে অর্থনৈতিক 
ভিত্তিতে স্বানষ বিশিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল । মাঝ্সের মতান্্যায়ী শোধিত 
শ্রেণীকে অবদমিত্ করিয়! রাখিবার জন্যই শোষকগণ রাষ্ট্রের সংগঠন করে 
ধাহাত্ে তাহাঞ্বের শোষণ কা অব্যাহত থাকে । রাষ্ট্রীয় আইন এমনভাৰে 
প্রযুক্ত -হুইতে থাকে যাহাতে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ রাস্্ীয় 
অর্থনৈতিক তিদ্ধিতে আইনের মধ্যে কূপ পায়। কিন্ত অবশেষে শোষিত শ্রেণী 
12 নিজেকে সংঘনদ্ধ করিয়| বিপ্রবের মাধামে শোষকশ্রেণীর 
ৰাষ্রবাবস্থার জআৰপান ঘটাইবে এবং সমাদর হইতে শ্রেণীসংগ্রামের শেষ চিহটি 
দূর করিবে। তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ব 
(101507100151)10 01 0176 10091007117) | 
সমালোচনা! £ মাক্সেব মতবাদের প্রপান ক্রুটি হইতেছে এই যে, তিনি 
ধু অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার উপর সভা মান্ষেব সামাজিক 
ৃ ও রানৈতিন জীবনধারাকে ভিত্তিশীল করিয়াছেন। 
ই কিন্তু, অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণ ছাডাও অন্যান্থ 
কারণগুলি উপেক্ষিত কারণ যে (যেমন, ধর্ম, রাজনৈতিক ফড়যন্ত্র, ইত্যাদি ) 
| সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করিতে 
পারে, সাক এই দিকটি মোটেই চিন্তা করেন নাই। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি 
সর্বদা অর্থ নৈতিক কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মাঝের মতবাদে ইতিহাসে 
স্াহ্ষের অর্থ নৈতিক ভূমিকা ছাডা অন্যান্য ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা 
হইয়াছে। 
ছিতীয়ঘঃ, ষাক্সের মতে সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্ঠভাবী এবং সেই 
সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ অবধারিত । কিন্তু শ্রেণী- 
ভাগ গ্রামে পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের অবসান হয় নাই। শ্রেণী- 
সংগ্রামে শ্রমিকদের জয়লাভ হইবেই, এই মতবাদটির আবেদন 
আমিকশ্রেণীর কাছে যতই অকৃত্রিম হউক না কেন, ইতিহাসে তাহা এখনও 
একান্ত সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হয় নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজে দুইটি ছন্দবশীল শ্রেণীর 
ধারণাও ঠিক নহে । কেননা, ধনী অথবা বড় বড় শিল্পপতি ছাড়াও সমাজে এমন 
অেণীর লোক আছে যাহা্ছের সর্বহার। বল! যায় না। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
ছোটখাট ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার শ্রেণীকে সর্বহারাও বল! যায় না, ধনীও 


১) ১১০6018 (ষ0£ 60606965610 0? 13109058100) 85891650771 69318, 
2%1)61609818 100 ৪1010109819 &: £0037)8 0: 86598 0£ 08% 91070098306, 70816 চ026- 


শ৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


বল। যায় না। ধনতন্ত্রে যে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে এই ধারণাও 
সর্বদা গ্রহণযোগ্য নহে। উদ্দাহরণস্বনপ বলা যাইতে পারে, স্থইডেন বুটেন 
এবং পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিক শ্রেণী বেকার ভাত। এবং সামাজিক নিরাপূৃত্তার 
'ন্যান্য সব সুবিধা পাইয়। থাকে। 
তৃতীয়ত:, উদ্দত্ত মূলের তব (15075 ০? 5002103 ৮210০ ) সম্বন্ধে 
আলোচন]! করিণার সময়েও মাক্স শুধু শ্রমিককেই উৎপাদনের একমাত্র 
দির উপকরণ হিসাবে গণ্য করিঘ্াছেন। কিন্তু বাস্তবক্েত্রে 
হেব টি. এই পাবণাও ঠিক নহে। শ্রধু মাত্র শ্রমের ভিত্তিতে যদি 
দ্রবাধ্লয ব্যাখ্য। কর। হয়. তবে সেই বিশ্লেষণে বণ্টন 
ব্যবস্থাপনা । 11500110010 9550০) ) এবং থির ব্যয় (০0৬100০04 50505 ) 
মোটেই ধর! হয় ন।। 
চতুর্বত:, মার্স ধনতান্ত্রিক সমাজে দুইটি শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের কথ। 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও ঠিক নহে। সংগ্রাম যে শুধু ধনিকশ্রেণী 
এবং শ্রমিকশ্রেণীব মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে তাহ। নহে , একই অ্রেণীৰ 
মধ্যেও যথেষ্ট সংঘাত থাকিতে পারে ।১ 
_. সর্বশেষে, মাঝ্সের তত্ব অনুযায়ী সর্বহারাদের বিগ্রবের পর শ্রেণীবিহীন 
সমাজ গঠিত হইবে এবং তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়ত। থাকিবে না বলিয়! 
রাষ্ট্রের অবলুষ্টি ঘটিবে। কিন্তু সমালোচৰরা মনে করেন 
সর্বহারাদের বিপ্লধের শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠিত হইলেও ইহ্র পরিচালনার 


বর জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজন হইবে | স্তরাং রাষ্ট ছাড়া 
অর্থহীন এই সংস্থ। কিভাবে গঠিত হইতে পারে বুঝা কঠিন। 


তাহ! ছাড়া, িপ্লবের পরে রাষ্ট্র যে সম্পূর্ণভাৰে শ্রেণীবিহীন 
হইয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং বিপ্রবোত্তর পর্যায়ে শাসক 
গোষ্ঠী একটি নৃতন শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে ২ 
যদিও মাঝ্মের মতবাদ বহুবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে, তবুগু 
রাষ্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ইহার গুরুত্ব আমর! অস্বীকার করিতে পারি না, সমাজ 
বিবর্তনে অর্থনৈতিক ক্রিপ্না-প্রতিক্রিয়া ষ্বে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ”করে তাহা অস্বীকার করা হায় ন|। 
তাহ। ছাড়। .শ্রেণীছন্দের ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। রহিয়াছে তাহাও অস্বীকার কর! 


মায় মতবাদের গুকত 
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রাষ্ট্রের প্রতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ৭ 


ষায় না| শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের প্রধান পরিচালন শক্তি এই উক্তিটি 
অতিবন্রিত হইলেও,_ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যেরই অতিরপ্তিত উক্তি ।১ 

রাহ সম্পর্কে আইন-শাস্ত্রসন্মত মতবাদ ( এম11910 76০৮ 01 
16 91816) $ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আইনবিদগণের মতবাদ প্রকৃত পক্ষে 
আইনশান্সের উপর ভিত্বিশীল। এই মতবাদ রাষ্ট্রের উপর একটি ব্যক্তির সত্তা: 
আরোপ কর] হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হইতেছে 
একটি আইনগত “ব্যক্তি” € 1০82] 2761500৮ )-এই 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং নিজন্ব ইচ্ছা আছে। জনগণের 
যৌথ ইচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আইনগত ইচ্ছা! হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান 
বৈশিই্য । রাষ্ট্র এই ইচ্ছাকে বাস্তবে বূপায়িত করিবার চেষ্টা করে ইহার 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে । কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের বাতির 
মোটেই কৃত্রিম নহে” ইহা একান্ত বাস্থবসম্মত। যেহেতু রাষ্বী একটি 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সেইজন্য রাষ্ট্রের কতিপয় স্থায়ী স্বার্থ এবং এধিকার আছে 

এবং এই স্বার্থগুলি জনসাধারণের কোন একটি নিদিষ্ট 
এই মতবাদে রাষ্ত্রণে সময়ের সাময়িক স্বার্থ হইতে ন্বতন্ত্ব। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
স্বার্থ ও ইচ্ছ্। কল্সন। চার ৫ হিরা 
ধিি হিসাবে ইহা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জনগণের স্বার্থের 
সংরক্ষক হিসারে কাজ করে। রাষ্টরকে সমষ্টির স্বার্থের 

খাতিরে ব্যক্তিস্বার্থকে কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিতে হয়। ব্যক্তির 
স্যার রাষ্টেরও মূলধন এবং ধন আছে ; রা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত 
করব এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করে। 

ছুপ্যুভট (10401) প্রমুখ লেখকগণ রাষ্ই-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত 
ধারণাকে গ্রহণ করেন ন।। তীহাদের মতে রাষ্ট্রের বাক্তিত্ব হইতেছে শুধু 
একটি নৈতিক ধারণা এবং ইহার কোন বাস্তব উপাদান নাই (৪ 0016 
1701018] 00100706501 ০0£ 090510152. 68115” )| কিন্তু আইনশান্ত্রে 
বিশেষজ্ঞগণ রাষ্টের উপর একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। শাসনতান্ত্রিক 
আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রকে একটি 'ব্যক্তি' হিসাবে কল্পনা করে। 
ইহা হইতেছে তির উপর একটি ব্যক্তিসত্তার আরোপ; অবশ্য এই 
বাক্তিসত্তার স্থান জাতির উপর নহে ।, 

বাট সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ (11690109171866 ৬16 01 (19 
1186076 01 11)6 969) £ অনেকে মনে করেন রাষ্ট হইতেছে মানুষের 
বিভিন্ন উদ্দেশ্ত সাধনের একটি যন্ত্র মাত্র, এই মতবাদকে বল! হয় রাষ্ট্র সম্পর্কে 
যান্ত্রিক মতবাদ (1+16০1221715010 ড1০৬)1 এই মতবাদ অঙ্যায়ী রাষ্ট্র 


শপ শ্ী্পিপীসেীস্প পপ সাপ আত পম পাস ৮ পিসপীশিপসসপী শি শি সপ সপ পি শিস 
পাপ শপ সী পিস্পাসসপ ১ 
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রাষ্ট্রের আহনগঞ্জ 
ব্যক্তি 


৭৮ রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


জীবদেহেরও অনুরূপ নয়, উহা! শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশও নহে এবং পৃথিবী্ধে 
ন্‌ ঈশ্বরের পদক্ষেপ নহে। এই মতবাদ অন্ুষায়ী রাষ্ট্র 
রাই ২ইতেছে মারধর. মাওষের ইচ্ছার মানুষ কতক গঠিত হইয়া মাষেরই 

বিভিন উদ্দেন্ত নাধনের ঃ 
বিভিল্প উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি যন্ত্র হিসাবে কাজ 


একটি যত 

করে। এই মতবাদের মধ্যে হব.স্‌ এবং লকের সামাজিক 
চুক্তি মতবাদের কিছু উপাদান দেখিতে পাওয়া বায়। কারণ তাহাদের মন্ষে 
মানব নিজেই রাষ্ট্র হষ্টি করিয়/ছিল প্ররুতির রাজত্বে না থাকিয়া কতিপয় 
বিশেষ উদ্দেশ সাধনের জন্য ; বিশেষতঃ, লকের মতে সম্পত্তির অধিকার 
(191910005 1[২181785) সংরক্ষণ কর। রাষ্টগঠনের পিছনে একটি বিশেষ 
অন্কপ্রেরণার কাদদ করিয়াছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
হিতবাদীগণ (70011601015) রাষ্ী সম্বন্ধে যান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন 
করিয়াছিলেন। তীহাদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল যে ভাবেই হউক, বেশীর 
ভাগ লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ সাধন ( £769550 £০9০ ০£ [,৬ 
£1586650 11077001001) করা । 


গক্ষিগু সাব 


১। জৈব মতবাদ (07287010190 )__জৈব মতবাদে রাষ্ট্রের প্রকুণি 
বিশ্লেষিত হযাঞ্ছে। এই মতবাদে জীবদ্দেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করা হ্ইয়াছে। জীবদেকে 
যেমন আমরা অনেক জীবকোধষ দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের মধ্যেও আমব। অনেক বাক্তি দেখিক্সে 
পাই; জীবকোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের জনসাধারণুও সেই প্রকার 
পবস্পরের উপব নিতবশীল 'এ৭ং নমগ্রভাবে বাব উপব নিভরশীল। জীবদেহ ও রাষ্টু ডের 
জীবন ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মাপস্ত হইয়াছিল ; রাহ্ট্রব আদিতে কতিপয মানুষ ছাডা আর কিছুই 
ছিল না। জীবপ্দেহেব বিভিন্ন কোষ যেমন একটি শ্রাধুতন্ত্র দারা চালিত হয়, রাষ্ট্রের বিডিন্ন ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠানও সেই প্রকাৰ একটি দরকার দ্বারা চালিত হব। জীবদেহের কোনও অংশ ক্ষযপ্রা্ত 
হইলে ইহা যেমন পুরণ হইতে পারে সেই প্রকাৰ রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্থান নৃতন,লোক দিয় 
পূরণ হয়। কিন্ত, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণষোগা নয় । প্রথমত, মানবদেহের গঠন দৃঢসংবদ্ধ 
এবং মানবদেহের বিভিনন কোষ পরম্পর অসংলগ্র নহে। কিন্তু রাষ্ট্রে অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
অসংলগ্র। দ্বিতীয়তঃ, মানবদেহের ক্ষুদ্র অংশে ইহার সমগ্র চেতনা পুপ্নীভূত থাকে ; কিন্ধু রাষ্ট্ীনৈত্িক 
চেতনা কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানে পুগ্ধী হৃত থাকে না। তৃতীয়তঃ, জীবদেহ হইতে কোন কোষ 
বিচ্ছিন্ন হইলে হৃহার শ্বতশ্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; কিন্ত কোন রাষ্রী হইতে কোন ব্যক্তি সম্পকক 
করিয়। অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ কব্তে পারে । 

২। রা সম্পর্কিত আদর্শবাদ (10681186 [1)60 01 €9 86866) 
_ এই মতবাদে রাষ্ট্রে দবশান্তমান এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপরে ষে জননাধারণের কোন ইচ্ছ: 
থাকিতে পারে ন1 এবং রাষ্টরই যে জনসাধারণের বাক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশ-সাধন করিতে পারে, 
ইহাই বলা হইয়াছে । হেগেল, কান্ট, প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন। এই 
মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের একটি অতিমানবীয় বাক্তিত্ব আছে এবং ইহার স্থান সব কিছুর উপরে। 
এই শৈতিক মানবের ভিও্িতে ব্যক্তিগত হচ্ছ! ও ব্যক্তিত্বের পঞগিমাপ কগিতে হইবে । গণতন্ত্রের 
পৃজারীগণ এই মতবাদ্দকে কঠোরভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। তাহার্জের মতে এই মতবাদ 
ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবদ্ধক। তাহা ছাড়া, এই মতবাদ বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে ছোট ছোট রাষ্ট 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবা্ ৭৯ 


বিজয়ের জন্য উতলা দেয়। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই মতৰাদের একটি 
সতা হস্বল এই যে, ইহাতে সংষ ঠিনাধে রাষ্ট্রের শ্রেষ্টত্ ও গুরুত্ব স্বীকার করিয়। লওয়! হইয়াছে। 


৩। রাহ সম্পর্কে মাঝের মতবাদ (1127196 00776806097 01 
5০ 9686 )-রাষই্র সন্ধদ্ধে মান্সের মতবাদ সমাজতস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মাঝ 
প্রত সমাজতগ্মেব তিনটি মূলহ্ঞ্র আছে ; সেইগুলি হইতেছে। 

(১) উদ্বত্ত মুলোর তন্ব, (২) হতিহানের বন্তুতাস্থ্রিক ব্যাখ্যা এবং (৩) শ্রেণীস'গ্রাম মতৰাগ। 

শেণী-নংগ্রাম হইতেছে মাঝের মতে রাষ্ট্র-উৎপত্তির সুচনা ; কারণ, শোষক-শ্রেণী নিজেদের 
্বার্থসিদ্ধির গন্য রাষ্ট্রের সংগঠন করে। রাষ্ট্র আইনের মধ্যে শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থ ই রূপ গায়। 
অবশেবে শোঁধত শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া একটি বিপ্লবের মাধমে ধনওগ্ত্রেরে অবসান ঘটায় 'এবং 
শ্রমিকশেনীর একনায়কতন্থব (1)166560151)1]) 01 01)9 127010/808) গতিষ্ঠা করে। মাক্সের 
মত্তে ইতিহাসের ঘটনাবলী অর্থ নৈতিক শন্তি' দ্বারা প্রভাবত হয়। কিন্তু, এই মতবদটি ত্রুটিপূর্ণ; 
কারণ, অর্থ নৈতিক কারণ নয়, এইরকম বিতিন্ন শন্কি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে 
প্রভাবিত করিতে শারে। 


লা 


15070196 


1,৮10 969 14৮01511017 01705101509 1007 006 510091087 0108 820026)06ত 
108501888 (1109 3010100110089 0): 961): 150 01 01319 ৮197০ , 

“বাষ্্ হইতেছে একট জীবন্ত সংগঠিত সংস্কা। প্রাণহীন যগ্র,নব'_এই মতবাদের স।রবত্তা 
অথন। অনাপত্তা গালোচন। কর্ম । | (৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা) 

2..40009 10951198 009৮৮ ০1 6)৭ 9509 05 21110710160 22500510081 1690011, 


1)1800159 01)0 806৩1890৮, ( ৬৯-৭২ প্ষঠা ) 
| "রাষ্ট্র সম্পফিত আদরশবাদ বাক্তিগত ম্বাধীনতার পরিপন্থী” - উত্ভিটি আলোচনা কর।] 
2. 1)180588 00010]]) 059 1082%11561]179075 ০1 800 96৮9. (৬৯-৭২ পৃষ্টা) 


(0. 0. 13. &. 010 17088186102), 1১8৮ 17 0964, 8906, 1911) 


“রাষ্ট্র সম্পকিত আদর্শবাদ সমালোচনাসহ আলোচন। কর।” 
4. 10510811)9 6109 118756 090097361010 01 000 90960. 
(৭২-৭৭ পৃষ্ট| ) (0. 0. 128৮ 1) 10989, 1966, 1072) 
রাষ্ট্র সম্পর্কে মাক্সাঁয় মতবাদ পরীক্ষা ক৭। 
&, 11180 & 0069 010. 0119 এ 11810 11170907501 8139 7796079 01 8176 1582১88. 
(৭৭ পৃষ্ঠ) (0. 0. 8. 4. 08 1 1965) 
রাষ্ট্র সম্পর্কে আইন নম্পফ্িত মতবাদের উপর একটি টীকা লিখ। ৪ 


6, 70180085 ০0716105115 659 0168%101971010 6190:7 29857901706 60509 70851 01 6159 
36569. ( ৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা ) (0. ঢ. 3. &, 81 ৭. 1967 ) 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদ সমালোচনাসহ পরীক্ষা কর। 

প.. 169 91070 200695 010 : 

(&) 10191906105] 11868811807, (৮) 9010159 ৪8109, (০) 31907901880 169 
01 86 9659. 

সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ ১--(ক) হবন্বমূলক বন্তবাদ, (খ) উদ্বত্ত মূল্য (গ) রাই সম্বন্ধে যাস্ত্রক 
ধতবা। 


সার্বাভীমত 
(90616101715 ) 


ষ্ঠ অধ্যায় 





সার্বভৌমত্বের অর্থ ( 11987771100 90৮678101765 ) ৫ রাষ্টের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব । সার্বভৌমত্বের ধারণাই 
আধুনিক রাষ্টরবিজ্ঞানের ভিত্তি। সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়! 
রাষ্ট্রের আইন ও কর্তৃত্ব স্প্রতিঠিত হ্য়। ইহা আন্তর্জাতিক সন্বন্ধকেও 
প্রভাবিত করে। সার্বভৌম বলিতে আমর! সর্বপ্রধান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা 
বুঝি। যৃলত: উহ| একটি আইনগত ধারণা ।৯ প্রত্যেক রাষ্টই একটি 
সার্বতৌম শক্তির নায়ক এবং ইহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চুড়ান্ত ৰ্প 
দেয় । উইলোবির ( ৬/1110051১% ) মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে 
রাষ্ট্রের সবপ্রধান ইচ্ছ।। (২০৬৮৪121507 501)16016 111] 01 016 
9080০, উড়ো! উইলসনের ( ৬০০০৬ ৬৬11507) মতে ইহা! আইন হষ্টি 
করিবার এবং আইনের ক্ষম্নতা বাড়াইবার একটি 
দৈনন্দিন কার্ধকরী শক্তি (460০ ৫711৮ 01679095 
00৮6 06 1011010 2)0 81104 01001617০00 195” )। উইলোবৰি 
এবং উইলসনের সংজ্ঞ। অপেক্ষা বার্জেসের (13012055 ) সংজ্ঞা অধিকতর 
তাৎপর্যপূর্ণ। বা্জেসেব মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজা এবং 
উহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম 
ক্ষমতা | (401:151091) 210501066) 01011700100 00৬০. 0৮67 06 
17001510091 50101606 070 ০৮০1 711 85500191001)5 01 500101904৮১ 


সাবভৌমত্বের নংজ্ঞা 


[3015655 ) 

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত 
স্বাধানতা ক্ষুপ্ন করে। কিন্তু আইনবিশারদদদের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা৷ এবং 

সার্বভৌমত্বের মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই । 
সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্্রই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং 
রাষ্ট্রের অন্ততূক্ত সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য 
_. করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । আভ্যন্তরীণ অথবা 
পা সনতাঃ বাহিক কোন শক্তিই রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার 
বিরোধিতা করিতে পারে না। আইনের দ্দিক হইতে সার্ব- 
ভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত। 


১ শনুয9:০ [0996 85086 17) 00 90569, 8৪ ৪ 1025] 8৪800196100, & 00191 01 07781 
1085] 8৫10877606 01 511 10281 19909517101 81189 10) 168 810016, 88191, 


সার্বভৌমত্ব ৮১ 


এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা 
সংসদের হাতে । 

সার্বভৌমত্বের ক্রমবিকাশ £ শ্রীক দার্শনিক এরিই্টল তাহার 
10116105, ব্ইয়ে রাষ্ট্রেরে সার্বভৌমত্বকে “চূড়ান্ত শক্তি” ( 300:6076 
[০০ ) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা একটি বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে 
অবস্থান (19০20601105 1700100506 0 616 7০001০) করে বলিয়া যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । কারণ তাহার মতে বৃহৎ জনসমট্টির সম্মিলিত 
গ্রণাবলী ও কর্মশক্তি একজন কিংবা অন্ন কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির 
গুণাবলী ও কর্ণশক্তি অপেক্গ। অনেক বেশী। কিন্তু এরিষ্টলের সময়ে এবং 
তাহার পরবর্তী যুগেও সার্বভৌমত্ব প্রকৃতপক্ষে রাজার ক্ষমতা হিসাবেই 
বিবেচিত হইত । ১৫৭৬ সালে বোডে' (30910) তাহার “1২219813110” গ্রন্থে 
দেখাইয়াছিলেন যে সার্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের একটি উপাদান ।১৯ বোডে'র 
(9০919) মতে সার্বভৌমত্ব হইতে আইন কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক এবং 
গ্রজাদের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব (45815507510. 0৮০]: 51012615 200 
9011012065 1001290:010060. 1১5 175১) 1 বৌডে (73019) আভ্যন্তরীণ 
সার্বভৌম শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। গ্রোসিয়াস 
(3০05 )নামে আরেকজন লেখক সার্বভৌমত্বের বাহক প্রকাশের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন গ্রে।সিয়াস বিভিন্ন সাবভৌম রাষ্ট্রের সমান 
মর্যাদা এবং বহিঃনিরন্্রণ হইতে স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
হব.ল্‌, বেস্থাম এবং অষ্টিন আইনগত সার্বভৌমত্বের ( [5591 ১০৮৪৪1ে ) 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; লকৃ গুরুত্ব আরোপ করেন রাষ্নৈতিক 
সার্বভৌমত্বের (01100559] ১০%৪:৪1৪০৫ ) উপর এবং রুশে। গুরুত্ব আরোপ 
করেন গণ-সার্বভৌমত্তের (7০901970 9০0৮76160গ ) উপর | হেগেল 
(19691 ) রাষ্ট্রের মধ্যেই একটি স্বর্গায় ইচ্ছার (10110 111) অবস্থিতি 
অনুধাবন করিয়া রাষ্ট্রের চুড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
আধুনিককালের বহুত্ববাদীগণ (10081150 ) মনে করেন যে সার্বভৌমুত্ 
কখনই এককভাবে অবস্থিত থাকে না অথবা হই! কখনই অবিভাজ্য নহে। 
হই রাষ্ট্র এবং অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভাজ্য | 


সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (41001906655 01 90567610716 ) £ 
সার্বভৌমত্বের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ঠ্য আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
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৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তমিকা 


ক্ষমত! মৌলিক (07181791 ) অথবা! আদিম। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
রর সর্বদাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা! (2501406 
তা ০০৬৪)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
অনিয়ন্ত্রিত ও সীম ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, 
সেইপ্রকার ইহা! কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম ( 09011071060 )। যে কোন আইন 
প্রণয়ন করিবার এবং ইহা বাতিল করিবার ক্ষমতা সার্বভৌমের আছে। 
মার্বভৌমত্বের সীমা. রাষ্ট্রেরে এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং 
(০০ বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু কোন কোন 
8 লেখকের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম নয়, ইহা 
সসীম। তীহাদ্দের মতে এ্রশ্বরিক বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা 
অনেক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় । কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি য্দি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে 
তাহাকে শান্তি প্রদান করিবার কেহ থাকে না। স্থুতরাং আইনগতভাবে 
ইহার ছারা সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই । আবার কেহ কেহ বলেন, 
শাসনতান্ত্রিক আইন (001350100610109] 19৮৮ ) অনেক 

৪০ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু 
গু করে না ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন নিয়ন্ত্রণ করেন 
সরকারের ক্ষমতা, রাষ্টের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক 

আইনের পরিবর্তন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা সার্বভৌমের সর্বদাই থাকে । 
কোন কোন লেখকের মতে আস্তর্জাতিক আইন (1766202010198] 12৬7) 
রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুক্তিটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য 
নয়। রাষ্ট্র কখনই আস্তর্জাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য 
নয় এবং ইচ্ছা করিলে রা যেকোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই 
পূর্বে সংগঠিত করিয়াছিল । বাতিল করিয়া দিতে পারে। স্থতরাং তত্বের 
দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইন কোন 

৮97 দেশেরই সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে না। কিন্তু বাস্তবে 
আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্্রসংঘের নির্দেশ পালন 

করিতে যে কোন রাষ্্রই বাধ্য হয়। কারণ আস্তর্জাতিক আইন লংঘন করিলেই 
যুদ্ধের আশংক। থাকে । রাষ্্রসংঘের সদস্য রাষ্টরগুলির পক্ষে রাষ্ট্রসংঘের চূড়ান্ত 
নির্দেশ অমান্য করা যে সম্ভবপর নয়, তাহা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান 
যুদ্ধের বিরতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত 
হইয়াছে । সর্বশেষে ধাহারা বহুত্ববাদে ( 10181150 ) বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত| বিভির্ন ব্াক্তিসংঘ অথব। প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে ছড়াইয়া থাকে এবং এই সমন্ত সংঘ অখব৷ প্রতিষ্ঠানের স্ায়ত্বশাসন 


সার্বভৌমত্ ৮৩ 


ক্ষমতা! রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুপ্ন করে। কিন্ত, একথা মনে রাখতে হুইবে যে 
বহতববাদীদের অভিমত বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন, 

বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 
হইতেছে রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হইলে তাহা চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করিবার ক্ষমত! রাষ্ট্রেরে আছে। 
স্বতরাং দেখ যাইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের সীমা 
থাকিলেও কার্ধক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা অসীম। চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অনন্যতা 
( ৩:০1051521599 )। ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা- 
সম্পন্ন কোন শক্তি থাকিতে পারে না। যদ্দি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম 
অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী অপর কোন শক্তি থাকিত, তবে 
সেই শক্তি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইত। সার্বভৌমের চুড়াস্ত 
ক্ষমতা (26501962 7০৬০; ) হইতেই আমরা এই অন্ুসিদ্ধাস্ত করিতে 
পারি। পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের চূড়ান্ত ক্ষমতারই আর একটি রূপ হইতেছে 
ইহার সার্বজনীনতা (১11-5077101:611210515215653) | রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল 
ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের ক্ষমত| বিস্তৃত 
থাকে । যষ্ঠতঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী ( 62:0391701)0 )। 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের সহিত সাঁবভৌমের স্থায়িত্ব থাকে । সরকার অথবা শাসন- 
তস্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহাত্তে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না৷ এবং 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না।৯ সপ্তমতঃ, সার্বভৌমত্ব কখনই 
হস্তাত্তরযোগ্য নহে ( [911677916 )। আত্ম-বিলোপ সাধন ছাড়া সার্বভৌম 
ক্ষমতার হুস্তাত্তর হওয়ার -সম্ভাবন! থাকে ন1।২ স্মর্বভৌমত্ব ছাড়া কোনও 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট যদি স্বেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের 

একটি অংশ অন্য রাষ্্রকে প্রদান করে তবে সেই তৃখণ্ডের 
ইহা স্থায়ী এবং র্‌ পু | 
্তাত্তরের অযোগ্য সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না৷ এবং সেখানে অন্য রাষ্ট্রের 

সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থএই নয়ষে 
কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। বিনষ্ট হয়। ইংরাঁজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়। 


সার্বভৌম ক্ষমতা 
অনন্য ও সার্বজনীন 
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৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা। 


গিয়াছে । তাহাতে ইংলণ্ড অথবা ভারত কাহারও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয 
নাই। এই যুক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতার আইনাহুমোদিত স্বত্ব আছে। রাষ্টরের এই ক্ষমতা 
অপপ্রয়োগ অথবা অপব্যবহারের জন্য বিনষ্ট হয় না। সর্বশেষে, রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (17771515115 )1 একটি 
মান্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়” 
ইহার বিভাগ অসম্ভব । সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এই 
ক্ষমতার অধিকারী থাকিলে সমাজন্যবস্থী অব্যাহত থাকে না৷ এবং সেখানে 
কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। স্থৃতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান কখনই 
একযোগে চূড়ান্ত, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। বনুত্ব- 
বার্দীর। (01081911565 ) এই যুক্তি গ্রহণ করেন ন1) তাহাদের মতে রাষ্ট্রে 
সার্বভৌম ক্ষমত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ত আছে। 
কারণ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই নিজের ক্ষেত্রে স্বাধীন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 
স্বায়ত্রশাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতা এক জিনিস নহে । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যতই 
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হউক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে 
কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। 


সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় । 


সার্বভৌম ক্ষমতা 
অৰিভাজ্য 


সার্বভৌমত্ব 


রর টা রি টা এ টিন হিরা 
ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা অভাৰ 
আইনানুমোদিভ সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (0০6 [915 
90৮51218505 ৪710 106 দা০৮০ 50৮০1818065 ) 2 আইনের চোখে ষে 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া ন্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে 
* ২ .আইনান্ছমোদিত সার্বভৌম অথবা আইনসংগত সার্বভৌম 
রাগ (109 705 3০৬৪:1৪০ ) বল। হয়। এই সার্বভৌম 
প্রযুক্ত হয় শক্তি আইনসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রের জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য 
দ্রাবী করিতে পারে। এই সার্বভৌমত্ব আইন অনুযায়ী 
সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে 
সার্বভৌম স্বীকৃত না হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে জনসাধারণের আম্গত্য " 
লাভ করে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব সার্বভৌম (106 5৪০৫০ 
০৬:15) বলা হয়। ইংলগ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেন্ট ( 10075-10- 
81118102130) আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,_-কিস্ত 
বাজ্ঞবে মন্ত্রিসভা, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। 


সার্বভৌমত্ব ৮৫ 


কারণ, রাজশক্তি বর্তমানে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে আইনানুমোদিত সার্বভৌম বাস্তব সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ 
করিতে পারেন । উদ্দাহরণম্বরপ শিখনেত। রণজিৎ সিংহের নাম কর 
যাইতে পারে । ইংলগ্ডে ক্রমওয়েল জোর করিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়। দিয়! 

ইংলগ্ডের বাস্তব সার্বভৌম (136 7৪০০ 9০৮11) ) হইয়াছিলেন । 
বাস্তব সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া! লর্ড ব্রাইস বলেন যে- 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনগণ আন্থগত্য প্রদর্শন করে, এবং 
যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ আইনসঙ্গতভাবেই হউক অথবা আইনবিরুদ্ধভাবেই 
হউক নিজের বা নিজেদের ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ইচ্ছ। 


বাত্তবে যিনি স্বপ্রতিষঠিত করিতে পারেন, তিনি বা তাহারা হইলেন 
সার্বভৌম তিনি 

বাস্তব সার্বভৌম। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যিনি 
আইনানুমোদি- ও 2 
সাবভৌম না-ও অধিকারী, তিনি যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় আসীন থাকেন 


হইতে গারেন তবে জনমত নিজের অন্তকূলে আনিয়া তিনি তাহার 
ক্ষমতাকে আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপাস্তরিত 
করিতে পারেন।১ বিপ্লবের পর ষখন নৃতন কোন শক্তি দেশের কর্তৃত্ব 
গ্রহণ করে তখন সেই শক্তি বাস্তব সার্বভৌম হিসাবে পরিগণিত হয়। তখন 
ইহা নিছক আইনের ধারণা নহে । আইনঅহ্থমোদ্দিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব 
সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সর্দ]| বিজ্ঞানসম্মত নহে । বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে আইনাগ্মোদ্দিত সার্বভৌমত্বকেই সার্বভৌমত্ব বলিয়া অভিহিত 
কণা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযুক্ত হইতে পারে 
এমন ব্যক্তি অথবা! ব্যক্তিসংসদ কর্তৃক ফিনি বা যাহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
আইনানুমোদিত সার্বভৌম নহেন | 
নাম্মাত্র সার্বভৌমত্ব এবং প্ররুত সার্বভৌমত্ব € গাছে 
89০56761185 870 4801081 905৮976627765 ) : যাহাঁয় নামে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌষ ক্ষমতা বলবৎ হয় অথচ বাস্তবে যিনি নিজের ইচ্ছান্যায়ী এই ক্ষমতা 
গ্রয়োগ করিতে পারেন না, তীহাকে নামমাত্র সার্বভৌম (71012 
5০৮০7০180, ) বল! হয়। নামমাত্র সার্বভৌম সাধারণত: দেশের নিয়মতান্ত্রিক : 
( 5970500510002] ) শাসকরূপে পরিচিত হন। ইংলগ্ডে রাজ সমেত- 
পালণমেণ্ট (1706-715-051119706700) আইনের চোখে সার্বভৌম । কিন্তু 
১) ৮1009 7581801) 0£ ৮০৫৮ ০£ 09:80708 0০ 0510 117889 0088 07. 60817 স1]] 1009581] 
কা1 6103 1৬ 07 8%17186 6700 197 ; 189, 0: 619, 15 6109 ৫6 70060 20197, 6108 10619015 90 
11017) 01990391108 18 8060:9,1]7 110.” 
7০৪ 9600163 20 07156015 8100. 0£18000097009, ০1. 
40 50000070601 10351011996 90551005698 চ717100) 001 17000, 6109. 9587:0188 01 00৪: 
2896108 00. ৪6106 1068] 71819615659 60080 010012 01058108] 10209, 6109 1197 90%8191017 


80788610563 1098 1019 06720400180 00706£690. 170৮0 & 1989] ₹181)6 ১5 919061017 ০৪ 


88190261010. 
সা নেজতেও ০716109] 90191099 800 0০0562:01709106, 2১, 166. 


৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম । প্ররুত সার্বভৌম ক্ষমতা! প্রয়োগ 
করে মন্ত্রিসভা এবং বিশেষত প্রধানমন্ত্রী । যিনি প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রেরে মৌলিক 
ও চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়। সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারেন. তিনিই 
প্রকৃত সার্বভৌম (0055] 905216160 )। 


আইনগত সার্বভৌমত্ব : (7.8281 9০৮6:81211%5 ) সামাজিক চুক্তি 
মতঘাদে হবস্‌ এবং লকের মতের পার্কের মধ্যে আমরা আইনগত 
সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে পাই । আইনগত 
সার্বভৌম রাষ্ট্রেরে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । আইনগত সার্বভৌমত্ব কোন 
প্রকার নৈতিক স্থ্র, ধর্মীয় বাধানিষেধ বা জনমত দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত নহে ; বিচারকগণও আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশের বৈধতা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অষ্টিন (4450) বলিয়াছিলেন, সার্বভৌমের 
আঁদেশই হইল আইন (1.9 15 0)6 ০0001778130 06 0172 3০056161017”) । 
অষ্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথবা! 
কর্তৃপক্ষ থাকিবেন ধিনি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী ও যাহার মাধ্যমে 
চরম ক্ষমতা বলবৎ করা হয়'। আইনের চোখে এই নিদিষ্ট কতৃপক্ষ রাষ্ট্রের 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ এই নির্দিষ্ট কতৃপক্ষের 
চূড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য। এই আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক 
সময়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে, কিন্তু আইনগত সার্বভৌমের কোন 
নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে বিচার করিবার মত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে 
থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আমর। বলিতে পারি ইংলগ্ডের রাজা-সমেত- 
পার্লামেণ্ট (16176-10-781112075176 ) আইনগত সার্বভৌম বলিয়৷ পরিচিত 
এবং এই আইনগত সার্বভৌম রচিত আইন ইংলগ্ডের সর্বত্র প্রয়োগ কুর] হয়। 
ইংলগ্ডের পার্লামেপ্ট ইচ্ছা করিলে ষে কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে 
পারে ।১ 
বা্ুনৈতিক সার্বভৌমত্ত ( 790116681 9০0৮67:612785 ) 2 রাষ্ট্রের 
সর্ষোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমের হাতে থাকিলেও বাস্তবে সেই 
ক্ষমত! হয়তো! অপর একটি কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন। আইনগত 
সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
রাষ্ট্রনৈতিক সার্ভোমত্ব প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক 
সার্বভৌমত্ব (0011008] ০৬৫:৪1৫গ ) বলি।২ রাষ্নৈতিক লাধভৌম 


আইনগত সাবভৌমত্ত 
আইনের ধারণামাত্র 


১1 +587138009006 980 0০ 651 601706 006 00819 ৪ 00810 ৪ 71090,100 2২ :10987) ৪ 
1020910. 109 14010209. | 

২1 "চ817700 909 8052:918) 10101) 0136 1%আ৩৮ 180০0803898, (03529 2৪ 8500066 
807 818181) 6০ দা1)000 009 1988) ৪০5৪:9180 20008 ১০%-1)1997--79৭7 ০1 6৪ 


0০296169805. এখানে ডাইসি রাষ্ট্রনৈতিক সার্ঘভতৌমতের ইঙ্গিত দিক্লাছেন। 


সার্বভৌমত্ব ্খ 


জনমতের নির্দেশ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা আইনগত 
সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে আইনগত 
সাঃভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ঈনৈতিক 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী হইল দেশের নিবাচকমগ্ডলী, াহার। দেশের সরকার 
নির্বাচিত করেন, এবং ব্যাপক অর্থে ইহা জনমতের উপর প্রভাববিস্তারকারী 
সমগ্র জনসমষ্টি দ্বার। প্রযুক্ত হয় ।৩ গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
পর সাধারণ নিগাচনের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং নিরাচকমগ্ডলীর নিকট অথবা 
রাষ্্ীনৈতিক সার্ভৌমের নিকট ভোটের জন্য প্রার্থী হইতে হয় । তবে রাষ্টনৈতিক 
সার্ভৌম কতট। শক্তিশালী তাহ! নির্ভর করে নির্বাচকমণ্ডলীর রাষ্ট্রনৈতিক 
সচেতনতার উপর। কারণ, রা্নৈতিক সাধভৌম কখনই রাষ্ট্রের 
চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী নহে। সাধারণ নিশাচনে 
শক্তিশালী রাষ্টনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সাধভৌমের পরিবর্তন 
করাইতে পারে। শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের কৃতিত্ব তখনই খন তীহারা 
রাষ্্রনৈতিক সার্বভৌম এবং আইনগত সাণভৌমের মধ্যে সামঞপ্তন্ত আনিতে 
পারেন। কোন কোন লেখক বলেন, যেহেতু সাবভৌম অবিভাজ্ (201 
1511৩ 7, সেইজন্য আইনগত 'সাধভৌম এবং রাইনৈতিক সালভৌমের মধ্যে 
পার্থক্য করা উচিত নহে। কিন্তু এই যুক্তিটি ঠিক নহে। সাবভৌমত্বের 
বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ সার্বভৌমত্বকে বিভাগ 
কর নহে। 
ডাইসির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপে পড়িয়া 
রাষ্ীনৈতিক সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে 
টিকার হয়তো রাষ্ নৈতিক সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী না হইতে 
তোর পারে, তবে ইহা ঠিকই যে রাষ্রনৈতিক সার্বভৌম আইনগত 
| সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করে । রাষ্্নৈতিক সার্ব- 
ভৌমের আইনগত সার্বভৌমের ন্যায় বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে, _কিন্ধ, 
ইহার এমন একটি শক্তি আছে যাহা! কোনও রাষ্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা 
করিতে পারেন না। গিলক্রাইস্ট বলেন, “0১01161081 9০৬০:6181) 15 0) 
51070700581 06 06 10006115655 17 ৪ 50205 10101) 116 0610190 096 
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৮৮৮ রাষ্টবিজ্ঞানের ভূমিকা 


পার্লামেণ্ট (71776-17-010119]700176) আর রাষ্ীনৈতিক সার্বভৌম হইতেছে 
নির্বাচক মণ্ডলী (19097806 )। যেহেতু নির্বাচকদের 
সংখ্যা সরবদ। সুনির্দিষ্ট (16661071029 ) থাকে না, সেজন্থা 
রাষ্ট্নৈতিক সার্বভৌমত্বকে অনিশ্চিত বলা হয়। কান 
কোন লেখকের মতে জনমত হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্তের প্রতিভূ। 
জনমত যাহাঁদের গ্রতিনিধিত্ব করে তাহারাও শ্রনির্দিষ্ট নহে । সাধারণতঃ, 
নির্বাচকমণ্ডলীর মতই জনমত হিসাবে গৃহীত হয়। রিচি, গেটেল. প্রমুখ 
লেখকদের মতে আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্নৈতিক সার্বভৌমের প্রকৃত 
সম্পর্ক নির্ধারণই ভাল শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা | 


গণ-সার্বভৌমত্ ( 7১01080]191 9০%০1*610171$ ) £ গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ 
অনুযায়ী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চুভান্ত ক্ষমতা ( এমা] ট০%/০]:৪ 00 076 
চ৪০21€ ) থাকে । রুশো তাহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে 
জনগণের সার্বভৌমত্বেরে কথা বলিয়াছিলেন। 'ম্বরতন্ত্র 
হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত করাই গণ-সাবভৌমত্ 
মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। রিচির (1২16011৪) মতে জনসাধারণ সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে । প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ 
নির্বাচনী শক্তির (০1556015] 70৬০:) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথবা বিজ্রোহ 
করিবার শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমত। প্রয়োগ করে। মোটের উপর 
সার্বভৌম ক্ষমতা হইতেছে শক্তির জিনিস এবং ইহা নির্ভর করে জনগণের 
আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থোর উপর। স্বতরাং সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
জনসাধারণের আনুগত্য আদায় করিবার সামর্থ যে শক্তির থাকে তাহাই 
সার্বভৌম । গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই দেশের শাসক। জুনসাধারণ 
রাষ্ট্রের প্রতি যে আহ্বগত্য প্রদর্শন করে সেই আন্থগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির 
প্রতি। “জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা" (৬০1০০ ০1 61১০ 7601016 19 
032 ০1০৪ ০£ 03০৫”/-ইহাই ছিল রুশোর গণ-সার্বভৌমত্বের মূল কথা। 
| রাষ্ট যখন জনসাধারণের আন্তগত্য আদায় করিতে সমর্থ 
গণ-দার্বভৌমত্বের অর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 
৪৯৫31 পারিবে তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছাময়ী 
কর্তৃত্বের প্রয়োগ জনসাধারণকেই প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । 
চুড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা- 
শালী। কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না এবং জনমত 
যদি কখনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যায় তবে বিদ্রোহের স্যরি হয়। 


সমালোচনা £ নিম্নলিখিত যুক্তি অন্যায়ী আমরা বালির 
মতবাদটির সমালোচনা করিতে পারি। 


রাষ্্রনৈতিক সাব- 
ভৌমত্ব অনিশ্চিত 


গণ-সার্বভৌমত্ব 


সার্বভে ৮৯ 


প্রথমতঃ “জনগণ”, এই কথাটি নির্দিষ্ট জনসষ্টিকে বুঝায় না। দেশের 
মোট জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ, অর্থাৎ, নির্বাচকম গুলী, রাষ্ট্রের শাসন- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 

গণ-সার্বভৌমতব করিরা থাকে । সকলেই ভোট দানের অধিকার লাভ করে 
ইনিগি না; দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন হইতেছে, কিভাবে জনগণ সার্বভৌম 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নির্বাচকমণ্ডলী ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিয়া সরকার গঠন করে এবং প্রয়োজন হইলে নির্বাচনে সরকারের বিরুদ্ধে 
ভোট প্রদান করিয়া সরকারের পতন ঘটায়। সেক্ষেত্রেও 


মা ৪ নির্বাচকমণগ্ডলীর সকলেই ভোট প্রদ্দান করে না এবং 
নে রি যাহারা - ভোট প্রদ্দান করে তাহাদের অধিকাংশই 
পরিফার নহে দলীয় নেতাদের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা বড় 


করিয়া দেখে । সৃতরাং ভোটের অধিকারের সাহায্যে 
জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং গণ-সার্বভৌমত্বের অর্থ 
নির্বাচনী শক্তির সাহা রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা__-এই ষতবাদ 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে । তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় সংখ্যালঘু 
ভোটাধিকারীগণ সমগ্র নির্বাচকমগ্ডলীকে এবং এমনকি সরকারকেও প্রভাবিত 
করিতে পারে। সেক্ষেত্রে গণ-সার্বভৌমত্ব' বাক্যটির মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি 
দেখা যাঁয়। 


তৃতীয়তঃ, সমষ্টি হুসন্বদ্ধভাবে নিজেদের সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে 
ট অক্ষম । কারণ, জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার এবং তাহা! 
জনসমষ্টি গলসন্বদ্বভাবে রাস্ত্রীয় আইন প্রণয়নকালে বিবেচন। করিবার দায়িত্ব হইল 
প্নিজেদের ইচ্ছ। প্রকাশ রে এ 
করিতে পারেনা. আইনসভার। জনসাধারণের একটি খুবই ক্ষুত্র অংশ 
আইনসভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে স্ুসম্বদ্ধ- 
ভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে । রাষ্টের জনসাধারণ একত্রিত 
হইয়া কখনও নিজেদের আইন প্রণয়ন করিতে পারে না; তাহা করিতে হইলে 
আইনসভার মাধ্যমে করিতে হয় । শুধু তাহাই নহে, ষি কখনও জনগণ 
প্রবল জনমতের মাধ্যমে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তখন 
সেই অভিব্যক্ত জনমত আইন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। জনগণের 
বিপ্লবের অন্তনিহিত ক্ষমতাও সার্বভৌমত্ব নহে । জনমতকে যদ্দি সার্বভৌমত্বের 
গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থার (৪ 16100910610 55505107 061621621010001) ) মাধ্যমে 
গণ-সাবভৌমত্ব প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাক। উচিত। কিন্তু তাহা সম্ভবপর 
নহে। কেননা, বিচারালয়ের বিচারপতিগণ কখনও জনমতের নির্দেশ 
অনুযায়ী কোন জিনিসের 'বিচার করেন ন1;-_তীহার1 কোন জিনিসের বিচার 
করেন ন্যায় এবং আইন অনুযায়ী । স্থতরাং গণ-সার্ভৌমত্বের দাবী সবতো- 
"ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় | 
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চতুর্থতঃ, রিচি (২4০116) বলেন, শক্তির পরীক্ষা দ্বারা আমরা দেখিতে 
পাই জনগণের শক্তি রাষ্ট্রের শক্তি অপেক্ষ। বেশী এবং ইহাতে গণ-সার্বভৌমত্বের 
দাবি সমর্থন করা চলে ।- কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অল্পসংখ্যক স্থসজ্জিত সেনা- 
বাহিনীর সাহাষ্যেই রাষ্ট্র ক্ষ লক্ষ লোকের বশ্ঠতা স্বীকার করাইতে পারে। 
সুতরাং, রিচির যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 
স্তরাং দেখা যাইতেছে, গণ সার্বভৌমত্ব মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনষোগ্য 
নয়। এই মতবাদের চূড়ান্ত বিশ্লেষণই ইহা! প্রতীয়মান হয় ষে গণতান্ত্রিক 
চারা হারে সরকার সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ।' 
বাদ সম্পরনভাবেগ্রহণ- পরিপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নির্বাচকমগ্ডলীকেই 
ঘোগ্য নহে। আমরা গণ-সার্ভৌম বলি। এই মতবাদের মূল কথা 
হইল, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি হইল 
জনমতের শক্তি এবং কোন শক্তিই জনমতকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে না। 
জনগণের এই সাবভৌম ক্ষমতাই একমাত্র রাষ্ট্রের ম্বেন্ডাচারিতা৷ প্রতিরোধ 
বাহার করিতে পারে। ইহাই গণসার্বভৌমত্ব মতবাদের মূল্য । 
কিছুটা হল আছে অধ্যাপক লাঙ্কির মতে যে শক্তি দ্বারা জনস্বার্থ উৎকধ প্রাপ্ত 
হয়, তাহাই হইল গণ-সাভৌম শক্তি। যদ্দি রাষ্ট্রীয় 
আইন জনন্থার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয় তব এই গণ-সাধভৌম শক্তির সাহাষ্যে জনগণ 
রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে। লাস্কির মতে রাষ্ট্রের আইন জনস্বার্থের অথব। 
জনগণের বিভিন্ন চাহিদার উপর ভিত্তিশীল।১ রর 


অগ্ঠিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্ত তত্ত্র(& 50015 06০01: 0 9০9৬1618765 8 
বিখ্যাত আইনবিদ অগ্নিন (28301) আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া 
'সার্ভৌমত্ব' তত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালে অগ্রিন তাহার 
মতবাদ প্রচার করেন। অগ্টিনের মতে, “দি কোন সমাজের (কোনও 
নির্দিষ্ট উদ্ধভন মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন নিদিষ্ট ব্যক্তি অথব। ব্যক্তি-সংসদ ) 
সমাজের অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আহ্ছগত্য অথবা বশ্যতা স্বীকার না 
করেন, অথচ সমাজের অধিকাংশ লোকের নিকট হইতে স্বভাবজাত আহ্থগত্য 
প্রাঞ্ত হন, তবে সেই সমাজের এ নির্দিষ্ট উদ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ হইলেন 
সার্বভৌম এবং এ উর্ধতন বর্তৃপক্ষ লইয়া গঠিত সমাজ হইল রাজনৈতিক ও 


স্বাধীন ।”২ 


১1 ৮1985] 10709156158 825. 6068 15750610128 01 690606153 ৫670251008 6? 6136. 


79019. 1888. 

২। 'প্ 8 0569000110865 10000821 ৪0082102) 7006 20 5 08018 ০? ০09018005 60 ৪ 
11006 800610107, 19098589 0)90165%] 0080181000 15000 6 00215 01 & 815৪0 80০0196], 0886 
0969107217569 80091801 18 69980596150 11) 6086 8091965, 800. 6255 ৪০০1 % 201 10010. 
8০5 0666770010860 80092207718 & 9001665? 00118105] 8130 17061987206:06--8 08৮0, 


সার্বভৌমত্ব ৯১ 


অগ্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 
চোখে পড়ে ১ | 
(১) অগহ্িনের মতে সার্বভৌম হইবেন একটি নিদিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ । 
জনমত অথবা "সাধারণ ইচ্ছ' প্রভৃতি অব্যক্তিবাচক সংজ্ঞাগুলিতে সাভৌমত্ 
আরোপ করা চলে না। এই নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃুপক্ষের 
নিজ অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের আদেশই 'আইন 
বলিয়া পরিগণিত হইবে । (২) এই নির্দিষ্ট মানবীয় 
কর্তৃপক্ষ হইবেন সমাজের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ । এই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কাহারও 
প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। বরং এই কর্তৃপক্ষ সমাজের অধিকাংশ 
লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন। (৩) এই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 
ক্ষমত] ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমত! নয় ; ইহা সম্পূর্ণভাবে মানবীয় । (৪) সমাজের 
অধিকাংশ লোকের স্বভাবজাত আন্ুগতা যদ্দি সার্বভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই 
যথেষ্ট । সমাজের সকল লোকের আন্গগত্য প্রাপ্ত না হইলেও নিিষ্ট উদ্ধতন 
কর্তৃপক্ষ সারভৌম বলিয়। পরিগণিত হইতে পারেন। তবে সেই আঙ্গগত্য 
স্বভাবজাত আহ্ম্গত্য হইতে হই'ব। (৫) সাধভৌমের আদেশেই আইন 
বলিয়া গ্রাস্থ হইবে । অর্থাৎ, সার্বতৌমের ক্ষমত! চূড়াস্ত ও অসীম । (৬) যেহেতু 
সার্বতৌম একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সেইজন্য সার্বভৌমত্ব অনন্য এবং অবিভাজ্য। 
সার্ভৌম জনসাধারণের মত অনির্দিষ্ট বা সাধারণের ইচ্ছার মত নৈরাক্তিক 
( 11921501021 ) নহেন। 
আইন সম্বন্ধে অঠিন সংজ্ঞ! প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নলিখিতভাবে, 1. 
15 2. 00100100910 511) 0৮ 2. 511927101 €0 21) 10210: সার্বভোম যাহা 
বলেন তাহাই আইনের মর্ধদাী লাভ করে। লাস্কি অঠিনের মতবার্দের তিনটি 
দিকের কথ! উল্লেখ করিয়াছিলেন; প্রথমতঃ, রাষ্ট্ লইতেছে আইন অন্ুযায়ী গঠিত 
একটি সংস্থা (৪. 1589] 0067 ) এবং এখানে নির্দিষ্ট সার্বভৌম করতৃত্বই সমগ্র 
ক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সার্বভৌম করৃত্ব অসীম, 
চড়াস্ত, সর্বপরিব্যাপ্ত এবং অবিভাজ্য । তৃতীয়তঃ, সার্বভৌমের আদেশই আইন । 
সমালোচন। £ সিজউইক, ক্লার্ক, স্যার হেন্রী মেইন্‌ প্রমুখ লেখক্গণ 
অগ্টিনের সার্বভৌমত্ব মতবাদের তীব্র সমালোচন। করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ অষ্টিনের মতবাদ গণতন্ত্রের মূলে কুঠারঘাত করিয়াছে । তিনি 
আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের শ্বৈর ক্ষমত। প্রতিঠিত করিয়া গণ-সার্বভৌমকে 
অস্বীকার করিয়াছেন। যদি সার্বভৌমের আদেশ আইনের 
অক্টিনের মতবাদ কূপ পায়, তবে জনসাধারণের ইচ্ছাকে সেই আইন 
রা ক্ষমতাকে রূপায়িউ করে না গণতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে 
থাকে। অগ্ঠিনের তত্বে ইহা স্বীকৃত হয় নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্রের স্বৈর. 
ক্ষমতা সুগ্রতিত্িত হইয়াছে। 
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দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ শধু আইনগত সার্বভৌমত্বের কথাই আলোচন। 
করিয়াছে, রাজনৈতিক সার্বভৌমকে এখানে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে ণ 
অথচ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনগত সার্বভৌমত্ব রাঁজ- 
সি নৈতিক সার্বভৌমের নির্দেশের দ্বারা দীমাঁবদ্ধি। আইন- 
শ্বীকত বিদগণের নিকট রাজনৈতিক সার্বভৌমের গুরুত্ব অল্প 
হয় নাই থাকিলেও গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক সার্বভোমত্বের গুরুত্ব 
আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। স্তার হেন্রী মেইনের ( 91 [72015 
7/917০ ) মতে অনেক সময় সার্বভৌম ক্ষমতা এমন কতিপয় লোকের 
হাতে ন্যস্ত থাকে যাহাদের অষ্টিনের মতানুষায়ী নিদিষ্ট কতৃ 9৪ মনে করা 
যায় না। 
ভৃতীয়তঃ, স্যার হেন্রী মেইনের মতে আইন সম্বন্ধে অষ্টিনের ধারণা 
ক্রটিপূর্ণ। আষ্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই আইন। কিন্তু বনু প্রথাগন্ত 
আইন ( 00560701915 125) আছে যেগুলি কোন 
আইন সম্পর্কে সার্ভৌমের আদেশ নহে। ম্যাক আইভারের (19০ 
অঠরিনের ধারণ ক্রিপর্ণ 1৮০1 ) ভাষায় ৮1105 50862 1795 116015 700৬০: 00 
1079106 00560982 2100. 761108105 1955 €০ 095005 10৮1৯ হেন্রী মেইনের 
মতে অন্টন ঘষে প্রকার নিদিষ্ট উর্দতন কতৃপিক্ষের কথ বলিয়াছেন, পাঞ্জাৰ 
কেশরী রণজিৎ সিংহ ছিলেন সেই প্রকার নিদিষ্ট উর্ধতন কতৃপক্ষ এবং 
সার্বভৌম । কিন্তু রণজিৎ সিংহ কখনই প্রথাগত আইন অমান্য করেন নাই 
এবং সেই আইনগুলিও তিনি নিজের আদেশে জারী করেন নাই। নিজের 
সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি কখনই দেশের লোকাচার অথবা 
প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করেন নাই। 
প্রথাগত আইনের  স্তার হেনরী মেইনের এই সমালোচনার উত্তরে অষ্টিন 
কুষিকা বলেন, সার্বভৌম যাহা অন্থুমোদন করেন তাহাই তাহার 
আদেশ” (৬৮120 00০ 9০৮৪:০1৮ 0600010510০ ০00010091)05.-- 
030) অর্থাৎ, এই প্রথাগত আইনগুলি চলিতে দিবার অনুমোদনের 
দ্বারাই তিনি এইগুলিকে আইনে পরিণত হইবার আদেশ দিয়াছেন । কিন্ত 
এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ, যেখানে কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা 
নাই সেখানে তাহা। অনুমোদন করা ছাড়। গত্যন্তর নাই। 
চতুর্থতঃ, অষ্টিন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কতৃপক্ষের উপর সার্বভৌম 
আরোপ করায় সার্ভৌমত্বকে সরকারের একটি বৈশিষ্ট্যরপে মনে করা 
হইয়াছে । কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাবভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
সরকারের নহে। 
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(পঞ্চমতঃ বহুত্ববাদীরা ( চ10:511505 ) অষ্টিনের মতবাদ সমালোচন। করিয়া 
বলেন যে, ইহা সার্বভৌমত্বকে ন্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে । 
বহদবাদের খুকি রাষ্ট্র কখনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়, রাষ্ট্রের ভিতরে 
বিভিন্ন সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্ভোম ক্ষমতা 
আছে। তাহা ছাড়া, আত্তর্জাতিক আইন এবং আস্তর্জাতিক সম্পর্কও রাষ্ট্র 
সার্বভৌমত্বকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে । অধ্যাপক বার্কার বলেন, রাষ্ট্রের 
সহিত বর্তমানে মানুষের আর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বর্তমানে 
আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট ও সংঘের মধ্যে ।৯ সব সংঘেরই কিছু না কিছু 
চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্র ইহা! অস্বীকার করিতে পারে না। 


ষষ্ঠত:, আইন সার্ভৌমের আদেশ হইতে সু, এই মতবাদ সমাজ- 
বিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেন না, গণতন্ত্রের সমর্থকগণণ গ্রহণ করেন ন1। ছ্যুগ্ুইটের 
(1076510 মতে আইন পালন করা হয় ইহা সামাজিক সংহতির জন্ গ্রহণীয় 
বলিয়া, ইহ! তৈয়ার কর! হইয়াছে বলিয়া নহে: লাঙ্কির (12517 ) মতে 
জনগণের বিবেকই হইতেছে আইনের প্রকৃত উত্স। গণচেতনার বিপক্ষে 
কোন আইন জনগণ বরদাস্ত করে না। ইহ। সার্বভৌমের 
ইহা গণতন্ত বিরোধী. আদশকে আইনের মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। কিন্ত 
জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন নিদিষ্ট মানবীয় উদ্দতন কতৃপক্ষ 
নিজের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে চাহে এবং ঘি ইহা আইনের রূপ পায় তবে 
গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। স্থতরাং অষ্টিনের মতবাদ গণতন্ত্র বিরোধী । 
অষ্টিনের মতবাদে সাবভৌমের আদেশ সর্বদাই জনমতকে আন্থষ্ট করিবে কিনা 
তীাহ। বিবেচিত হয় নাই। গণসার্বভৌমত্বকেই ইহা অস্বীকার করিয়।ছে এবং 
আইনের অনুমোদন যে জনগণের সম্মতির উপরেই ভিত্তিশীল তাহাও উপেক্ষ। 
কর] হইয়াছে । 
পেরিশেষে ডক্টর গানারের মতে, জগ্িনের প্রধান ভূল হইয়াছিল, তিনি' 
আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
সাধারণ আইনের পিছনে যে সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব কাজ করে তিনি 
সেইগুলি একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন। “লোকে প্রথমতঃ - মনে "করে 
অষ্টিনের মতবাদ স্বতঃসিদ্ধ, ইহার পর লোকে জানিতে পারে এই মতবাদের 
অনেক ক্রটিবিচ্যুতি আছে এবং সর্বশেষে লোকে তাহার সমস্ত বিশ্লেষণটিকেই 
হাস্তস্পদ এবং তত্বগত মনে করে ।”২৭ 
যুক্তরাষ্ট্রে এমন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংস্দ আমরা দেখিতে পাই 


১) *বি০ 19089% চা9 77169 11% ৪. 609 96869, আ9 1169 00001) 9. 6129 9686৪, 
(35189), 

১। 40706 098:05 05 00010061706 809610. 3911-95109106, 0709 1892110960৮ 1080 
8091190881008 7১৯5৪ ০ 1১8 10808. 500. 90811, 0109 62008 05 609861700 1319 অ1০16 
20861)0৫ 8৪ 090. 8700. 61090:9610. ---0800907 


৯৪ রাষ্টরবিজ্ঞানের ভূমিকা 


না ধাহার ব! ধাহার্দের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রে সার্ভৌমত 
এককভাবে কোন নির্দিষ্ট মাহ্ষ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে 
যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট না। নির্দিষ্ট মানবীয় কতৃপক্ষ যদি তাহার আরদেশকেই 
রা নি বজায় রাখিয়া আইন হিসাবে প্রযুক্ত করিতে চাঁহেন 
তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাহাকে বল প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়| . 
কোন কোন লেখক মনে করেন যে অষ্টিনের সমালোচকগণ অষ্টিনকে 
ভুল বুঝিয়্াছিলেন। অনেকে মনে করেন স্বভাবজাত আঙ্ুগত্যই যখন 
সার্বভৌমত্বের লক্ষণ তখন সাধারণের সম্মতিই ইহার ভিত্তি।১ সাধারণের 
সম্মতি ছাড়! সার্বভৌম কখনই নিজের আর্দেশকে জোর করিয়া আইন হিসাবে 
জনগণের উপর চাপাইতে পারেন না। স্থৃতরাং অষ্টিনের তত্বে আমরা অমন 
কিছু উপার্দান পাই না৷ যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে সে অগ্টিন 
বল প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। অষ্টিনের মতবাদ হয়ত সবজন-গ্রাহ 
না হইতে পারে অথবা গণতন্ত্রবিরোধী হইতে পারে । 
তেবুও মনে রাখিতে হইবে, আইনগত সার্বভৌমত্বের ব্যাখ। হিসাবে 
অষ্িনের মতবাদ স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি আইনগত সার্ব- 
ভৌমকে রাজনৈতিক সার্বভৌম হইতে পৃথকরূপে দেখিয়। 
. আইনের মতবাদের মূল্য ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অষ্টিনের প্রধান 
কৃতিত্ব, তিনি সার্বভৌমত্ব” তত্বটিকে একটি বিশেষ রূপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তবে তাহার মতবাদ অসম্পূর্ণতাদদোষে (37220690905) দু 
সাবভৌম ক্ষমতার বন্ত্ববাদ (চ107215610 50/52100101) 0: 
80৬০1611065 ) : সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ (000115010 ৬1০) সমর্থনকারীদের 
মতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান ও সংঘের উপর সার্বভৌমের 
চূড়ান্ত এবং অবাধ ক্ষমতা আছে। বোডে', হবস্‌ এবং অষ্টিন সার্বভৌমত্বের এই 
বৈশিষ্ট্টটি সমর্থন করেন। এই একত্ববাদের প্রতিবাদস্বর্প বহুত্ববাদের 
(01019811519 ) আবির্ভাব হয়। বহুত্ববাদে রাষ্রকে একটি বিশেষ সংঘ 
হিসাবে পরিগণিত কর! হয় * কোন উচ্চতর মর্ধাদাঁ অথব| মূল্য ইহাতে 
আরোপ করা যায় না।২ রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
হইলে ব্যক্তিন্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইবে এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
পর্যস্ত বিপর্যস্ত হইবে-_এই ধারণ হইতেই সার্বভৌম ক্ষমতার বহ্ত্ববাদের 
(5101511500০ ৮15ড/ ) সমর্থকগণ রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতা নিজেদের মতবাদের 
সাহায্যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লান্কি এমনও 
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সার্বভৌমত্ব ৯৫ 


বলিয়াছেন ষে সার্বভৌমত্বের ধারণাটি বর্জন করিতে পারিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ব্ূরপ্রসারী কল্যাণ হইত।১ বহুত্ববাদীদের মধ্যে ফিগিস্‌ (58815), 
মেইটল্যাণ্ড (1510517), বার্কার (89761), ম্যাক আইভার (119০ [৮6) 
এবং লাক্কিই (1,891) প্রধান । 
সার্বতৌম ক্ষমতার একত্ববারদ্দের বিরুদ্ধে বন্ুত্ববাদীদের সমালোচন] 
প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের বিস্তর পরিবর্তন হইয়াছে। 
বর্তমানে রাষ্ট্র শুধু শক্তির ধারক নহে, রাষ্ট্রকে বর্তমানে “কল্যাণ-রাষ্ট্র হইতে 
হয় জনসাধারণের সেবার মাধামে | নৃতন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রাষ্ট্রের ভিতরে 
জনপণের আমন্গগত্য শুধু রাষ্ট্রের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। একটি 
নাগরিক একই সময়ে নিজের রাজনৈতিক দল, ধর্ম-সংস্থা, 
সার্বভৌম ক্ষমতার  বিশ্ববিদ্ভালয়, ক্লাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
নি বিপক্ষে আম্ুগত্য প্রকাশ করিতে পারে। এই সকল সংঘের 
উপর কতৃত্ব বিস্তার কর! ব৷ ইহাদের, দৈনন্দিন কাজে 
হন্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। বিভিন্ন সংঘের মধ্যে রাষ্ 
হইতেছে অন্যতম একটি সংঘ। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক লাস্কির মতে সার্বভৌম 
ক্ষমতা এককভাবে চূড়ান্ত অথবা 'অনন্য নয় , ইহা বহুমুখী, নিয়মতান্ত্রিক এবং 
দাযিত্বণীল। ইহ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাহার দ্বারাই ইহ। সীমিত, ইহার 
আদর্শের মধ্য দিয়া নির্দেশাত্বক,_ আধিপত্য বিস্তারকারী নহে। ইহ! 
কখনই স্থায়ী নহে, নির্ধাচকমণ্ডলীর প্রতিটি ইচ্ছা! অনুযায়ী ইহা পরিবর্তনশীল । 
ইহার ক্ষমতা বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিভিন্ন কার্যসমষ্টির মধ্যে 
সার্বভৌম ক্ষমতা ছড়াইয়া থাকে । আভ্যন্তরীণ এবং বাহিক উভয়ভাবেই 
এককভাবে চূড়ান্ত 
অথবা অনন্ঠ নয; ইহার ক্রিয়াকলাপ সীমিত এবং পর্যালোচনার অধীন। 
ইসা বহুমুখী ও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রাষ্রও একটি 
নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যাহার বিশেষ কাজ হইল রাষ্ট্রের অভ্যস্তরে 
বিভিন্ন ক্রিরাকলাপের সমন্বয় করা। ইহা হইতেছে একটি জনসেবার সংস্থ]। 
চার্চ, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি বিভিন্ন সংঘ জনসাধারণের সংঘবন্ধতার প্রবৃত্তির ফলেই হইয়াছে। 
রাষ্ট্রের যেমন উপযোগিতা আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও 
টি রা সেই সেই প্রকার উপযোগিতা আছে। লাস্কির মতে “.. নু: 
বাস্তব £:00 19 1651 1) 006 58106 56056 0790 06 ৪0৪66 
15 7621৮. এইসব সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের 
সহিত ব্যক্তিবিশেষের প্রতাক্ষ সম্পর্ক ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে । বর্তমানে 
আমর! দেখিতে পাই বিভিন্ন সংঘ অথব! প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রত্াক্ষ 
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৯৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সম্পর্ক ।১ অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রে যুক্তরা'্ীয় সরকার থাক! উচিত এবং রাষ্ট 
ও বিভিন্ন স'ঘের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা বণ্টন করিয়] দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের 
ক্রিয়াকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। অধ্যাপক ম্যাক আইভার 
(149০ [৮০] ) বলেন, একটি পেন্সিল কাটিবার পক্ষে যেমন একখানি”কুঠার 
খুবই অক্গুপযোগী অস্ত্র মানুষের জীবনের বিভিন্ন সুক্ম অন্ুভূতিগুলির বিকাশের 
পক্ষেও রাষ্ট্র সেইরূপ অনুপযোগী । বনুত্বাদীদের মতে সসীম রাষ্ট্রকে কখনই 
সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করা উচিত নহে । 
তৃতীয়তঃ, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন, শ্রমিকসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, 
সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি, নিজ নিজ কাধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানেরই নিজ্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং ইহার সদস্তেরা সেই শাসনতন্দ্র 
মানিয়া না চলিলে শান্তি পায়। যেমন কোন ছাত্র অথবা 
তি চা ছাত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষ। দেওয়ার সময় নিশ্ব- 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন. বিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করে তখন বিশ্ববিদ্যালয় সেই 
| ছাত্র অথবা' ছাত্রীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন; 
সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা নিজস্ব শাসনতন্ত্র 
অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে 
পারে না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
সঙ্গত কারণেই থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করিবার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই। সার্বভৌম ক্ষমত। কখনই রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার 
নহে। যেকোন সংঘের নিজের গণ্তীর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করিবার 
অধিকার আছে। রাষ্ট্রের আইনগত সাবতৌমত্ব একটি কুসংস্কার বলিয়াও 
কোন কোন বনুত্ববাদী মনে করেন। এইভাবে বহুত্ববার্দের সমর্থকগণ রাষ্রের 
একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 
বহুত্ববাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের যতই সার্বভৌম ক্ষমতা! থাকুক 
ন! কেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত জনমত যদি কোনও 
আইনের তীব্র বিরোধিতা করে তখন রাষ্রকে নতি স্বীকার করিতে হয়। 
সবশেষে রাষ্ট্রের চূড়াস্ত একং অনন্য ক্ষমত1 ধাহার! স্বীকার করেন ন', 
তাহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যেরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ, সেই প্রকার আন্তর্জাতিক আইন অথব। চুক্তির 
এ দ্বারাও ইহা! সীমাবদ্ধ। আতন্তর্জীতিক শান্তি বজায় রাখার 
বা চুক্তি ছার! সীমাবদ্ধ জন্য রাষ্ট্রকে নিজের সার্বভৌমত্ব জাহির না করিয়] অন্যান্য 
রাষ্ট্রে সহিত সহযোগিতা করিতে হ্য়। নিজের 
সার্বভৌমত্ব অনুযায়ী না চলিয়! অন্ান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকেও স্বীকার করিয়া 


১) 07059 90569 15 00061250690 0090 00878] 0 0708830018680. 17001100819 100 
8080 0-০06)08 5880019620108 950151170 1776109120910615, 91801617106 17701519081 107816398, 
09869: %090690 6090 606 ৪6০৪--10808088 ০01 60061 99190 100610)9:8101]) 61017 872901%] 
1010009 01 07:552019581070 100 8০061037107 9971778 5511005 80089] 109808.+ 

0006: 0969106 7১0116568) 110005806, 2. 508. 


সার্বভৌমত্ব ৯৭ 


শাস্তি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের উদ্দেশ্ট চরিতার্থ করিবার জন্য 
কাজ করিয়া যাইতে হয়।১ এইভাবে বহুত্ববাদীগণ আভ্যন্তরীণ এবং বাহক 

উভয় দিকেই রাষ্ট্রের সারভৌম ক্ষমতার সীমারেখা দেখাইয়াছেন | 
সমালোচনা ঃ কতিপয় ক্ষেত্রে বনুত্ববাদীদের মতবাদ সত্য | কিন্তু, এই 
মতবাদও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। অধ্যাপক লাঙ্কি তাহার “07871002101 
চ০160০৮ বইয়ের চতুর্থ সংস্করণে বহত্ববাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বন্ত্ববাদ সম্বন্ধে নিজেদের 


সার্ভৌম ক্ষমতার মতবাদের কিছু সংস্কার করিয়া বলিলেন “্ এ 7০ 
বহত্ববাদ সম্পূর্ণভাবে 


তা 51110101001 1০21150 00611081001:2 01 0112 90৪62 ৪5 


21) €%01295101) ০৫ 019১3 £০1961015.” তাহার মতে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ 
দায়িত্ব আছে। তাহা হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 
সমন্বয় আনা। এই কাজের দায়িত্ব শুধু রাষ্টেরই। একথা ভূলিলে চলিবে 
না যে রাষ্ট্রের অবর্তমানে এমন কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নাই 
ষাহা বিভিন্ন সংঘের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্িতা দূর করিতে পারিবে অথবা কতকগুলি 
সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে । কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে 
অন্যান্য সংঘের মধ্যে কলহের স্ষ্টি হইলে রাষ্ট নিরপেক্ষ বিচারকের ভূমিকা 
গ্রহণ করিবে । কিন্তু সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
কোন সংশয়ের অবকাশ নাই ! 

বন্ুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের সীমারেখা কোথায় থাকিবে অথবা। 
বহত্ববাছেব মধ্যে একত্ববাদীগণ (11092155) রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের যে 
রাষ্ট্রের কর্তৃতের স্তর বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা হইতে কতটা বিচ্যুত হওয়া। 
সম্পর্ক মততেদ উচিত সেই সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। 
কার্ধক্ষেত্রে বহুত্ববাদীগণ ইহা। অনুভব করিয়াছেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব 
হইতে মুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় ষে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অযথা ব্যাপক 
করা ।২ 

বহুত্ববাদ হইতেছে রাষ্ট্রের আদর্শবাদের (1681156 ) বিরুদ্ধেও একটি 
প্রতিক্রিয়া । কারণ এই মতবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিনাশ, সংঘগুলির 
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৯৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


স্বাধীনতার অস্বীকৃতি এবং 'স্বরাচারিতার সম্প্রসারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধেই 
আন্দোলন করে। বনুত্ববাদিদের আলোচনার ফলে রাষ্নীতি অনেকাংশে 
বাস্তবধর্মী হইয়াছে । কিন্তু বহুত্ববার্দের একটি ক্রি হইতেছে এই ষে ইহা! 
নৈতিক ধারণা এবং আইনসঙ্গত ধারণার মধ্যে পঁর্থক্য 
বনুত্ববাদের ক্রুটি 
করে। বিভিন্ন সংঘের যে অধিকারগুলি লইয়া বন্ুত্ব- 
বাদীগণ আলোচনা করিয়াছেন সেইগ্লি হইতেছে সংঘগুলির নৈতিক 
অধিকার, আইনস*্ত অধিকার নহে। কিন্তু বহুত্ববাদগণ এই নৈতিক 
অধিকারগুলিকেই আইনসঙ্গত অধিকারের মর্যাদা দিয়াছেন। কোন কোন. 
লেখক বহুত্ববাদীগণকে বিশ্ংখলা ও নৈরাজ্যবাদের (£7091075) পথিকৃৎ 
বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। ছোট ছোট সংঘগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
সম্পূণ স্বাধীনতা! প্রদান করিলে সমাজজীবনে অরাজকতার সষ্টি হইতে পারে । 
অবশেষে, লাঙ্কি একজন বহুত্ববাদের সমর্থক হইয়াও ইহার একটি ত্রুটি 
দেখাইয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে বন্ৃত্ববার্দ একথ। কখনই উপলব্ধি 
করে নাই ধে রাষ্ট হইতেছে শ্রেণীসম্বন্ধের বিশেষ প্রকাশ | 
বহুত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অব্দান হইল ইহ! রাষ্রকে শ্বৈরতত্ত্ হইতে গণতন্ত্রে 
উন্নতি করিয়াছে । তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্কারিতার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া বন্ুত্ববাদ বিভিন্ন 
বছত্ববাদেব অবদান প্রতিগানের উপযোগিত। প্রমাণ করিয়াছে এবং তাহাদের 
রা রে রা পন স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছে। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
উন্নীত কর বিলোপ করিতে পারে নাই। তবে এই মতবাদ রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌম সম্বন্ধে গ্রচলিত ধারণার, বিশেষত:, 
আইনগত সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সংস্কার সাধন করিতে 
পারিয়াছে। সমাজের মধ্যে রাষ্্রই যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সত্য বহত্ববাদীর। 
কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 
সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা (14107165 €০ 9056516170 ০: ঘা)৩০ 
91 1.1001661 9058:91617 ) সার্বভৌমত্বের প্রচলিত অর্থানুযাঁফী 
ইহু। রাষ্ট্রের চূড়াত্ত, অনন্য এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহা৷ অবাধে 
প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু যদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং অসীম, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যে নিয়ন্ত্রিত কর! যায় না 
তাহ! নহে। অধ্যাপক ভাইসির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ট ও আত্যস্তরীণ ক্ষমতার উপর ছুইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, একটি বাহক 
এবং অপরটি আভ্যস্তরীণ। বাহিক নিয়ন্ত্রণ আসে 
আস্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির দিক 
হইতে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে এশ্বরিক 
বিধান, জনমত এবং শাষনতান্ত্রিক আইন । 


সার্বভৌমত্ব ৯৯ 


কিন্তু, চিস্তা করিলে দেখ! যায় ঘে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌয ক্ষম্ 
চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের 
৫ সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক নিয়ন্ত্রণ করে সন্দেহ নাই। 
টা রে যদ্দি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত কোন সন্ধি 
অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং চুক্তির 
শর্ত ইহাকে পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন যে কিছু পরিমাণে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ক্ষু্ করিতে পারে তাহ প্রমাণিত হয় রাষ্টসংঘের 
(0. টি. 0.) যে সংকল্পপত্র আছে তাহার ২ নম্বর ধারার ॥ নম্বর অনুচ্ছেদ 
হইতে । সেখানে বল হইয়াছে, “77100 712700015 517811 15817 11) 
07010 10661005610109] 16156107500] 00065800055 0£ 101:0০.৮ 
শুধু তাহাই নহে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালের সেপেম্বর মাসে 
যে যুদ্ধ হয়, তাহাব বিরতি আনয়ন করিবার ক্ষেত্রে রাষ্টসংঘ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক। অবলম্বন করিয়াছিল এবং যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর রাষ্রীসংঘের পর্ধবেক্ষক 
মোতায়েন করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তম।নে যথেষ্ট পরিমাণে রাষ্সংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 
কিন্ত কোন রাষ্ই রাষ্টসংঘের নির্দেশ সর্বদা নাও মানিয়া চলিতে পারে 
বলিয়া এবং সর্ঘদাই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়। চলিতে 
রাষট্রসংঘ রাষ্ট্রের বাধা নহে বলিয়া রাষ্টসংঘের সাশ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের 
লাউ শীমিত সাবভৌমতত ক্ষু্র হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
আন্তর্জাতিক চুক্তি অথব' সন্ধি হইতে যে কোন রাষ্ট নিজের 
নাম যেকোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। স্থতরাং আন্তর্জাতিক আইনের 
স্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আস্তর্জাতিক আইন পালন 
সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের স্বার্থের দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। তত্বের দিক হইতে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাহীন হইলেও বাস্তবে কোন রাষ্ট্ই আস্তর্জাতিক 
আইন ভঙ্গ করিয়। নিজের সার্বভৌমত্বকে জাহির করিবার চেষ্টা করে না। * 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধো এশ্বরিক বিধান একটি । 
কিন্তু বর্তমান যুগে এশ্বরিক আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মানবতার দোহাই__ 
ইহার্দের কোনটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। 
অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানকালে রাষ্্ীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়; কিন্ত 
তাহাতে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিবর্তন হয় না। অনেকে মনে 
শ্বরিক বিধান করেন রাষ্ট্রের নিরাপত্বা বিধান করাই রাষ্ট্রের প্রথম আইন 
এবং এই উদ্দেশ্টে রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাগ্রের সংশ্রব বঙ্জিত হইতে পারে। 
যদি নীতিবিবজ্িত কোন আইন প্রণয়ন করে তবে রি আনালত সেই 
আইন কার্ধকর করিতে বাধ্য | 


১০৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


এশ্বরিক আইন যেমন রাষ্টের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না» 
অনেকের মতে শাসনতান্ত্রিক আইনও (007750100610708] [.৪) সেই প্রকার' 
_... রাষ্ট্রের সার্ভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্লারে না। 
শাসনতাস্ত্রিক আইন শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। কিন্তু সীমাহীন সার্ভৌম ক্ষমতার সমর্থকদের মতে সরকারী ক্ষমতা 
এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। এক জিনিস নহে; রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন 
পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্ত ম্যাক আইভার (149০ [৮1) 
এই যুক্তিটি গ্রহণ করেন না। তাহার মতে, শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের 
কাঠামো নিরূপণ করে । সমাজের সমুদয় শক্তি-চেতনা এবং মতামত শাসন- 
তান্ত্রিক আইনে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ আইনের অন্থমোদ্বন (98170002) 
অঙ্ুষায়ী শাসনতান্ত্বিক আইনের অনুমোদন (390.0610) বিচার করিলে 
তুল হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ীই রাষ্ট্রকে চলিতে হয় বলিয়া 
তাক আইভার মনে করেন যে ইহা! রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সীমিত করে। 
জনমত ধত শক্তিশালীই হউক না কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি ইহার নাই; ইহ। অবশ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে। জার্মানীতে হিটলার যখন শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন 
তিনি জনমতের প্রবল বিরোধিত। থাকা সত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল 
জনমত সরকারকে. করিয়া নৃতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। স্থতরাং দেখা 
নিংস্্রণ করিতে পারে ষাইতেছে, আইনতঃ রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নহে । জনমতের চাপের বিরদ্ধে রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি 
নিউরন? প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত কর! যায় 
না। ষতক্ষণ রাষ্ট জনমত, শাসনতান্ত্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন. 
মানিয়! চলে ততক্ষণ নিজ্জের ইচ্ছায়ই রাষ্ট্র ইহার সার্বভৌম ক্ষমতাকে কৃত্রিম 
উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে। 
সম্প্রতি বহুত্ববার্দীরা মনে করেন যে রাষ্থের সার্বভৌম ক্ষমত। সসীম হওয়! 
গ্রায়োজন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, 
রাজনৈতিক দল, শ্রমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
স্বাধীনতা আছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না। এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক 
সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রের সাবভৌম ক্ষমতা! ক্ষুণ্ন হয় 
না। কারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কলহের যি 
বহত্ববাদীদের মতে হয়, তবে তাহা মীমাংসা! করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের । 
নার সাবভৌমত ' 
ড়ান্ত ও অনন্ত নয়. তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যত্তরে বিভিন্ন সংঘের যে সকল 
ক্রিয়াকলাপ থাকে, সেইগুলির মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় সাধন: 


করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর থাকে । 


সার্বভৌমত্ত ১৬১ 


সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনত। (50561515065 10116180010 ০০ 
07701510001] 11561 ). রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপস্থী ; এই 
যুক্তিটি গণতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয় না। আধুনিক 
মতান্যাযী সার্বভৌমত্ব যদি লোকায়ত্ত ( 20109191) হয়, অর্থাৎ, জনগণের 
ইচ্ছানুযায়ী যদি রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমত। কার্ণকর হয়, এবং যদি জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শীমন ব্যবস্থার নিয়ামক হন, তবে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-্বাধীনতার পরিপন্থী না হইয়া বরং ইহাকে স্থপ্রতিষিত 
করিয়া থাকে । বহৃত্ববাদীদের ((১10911:3) মতে আইনের এই মতবাদ 
বিপজ্জনক । তাহাদের মতে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার উৎস শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষ 
অথব! ব্যক্তি-সমষ্টি নহে। সার্বভৌমত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছডাইয়। 
রহিয়াছে । সমাজের সর্বস্তরে আমর যে সকল প্রতিষ্ঠান, সংঘ প্রত্ৃতি দেখিতে 
পাই, সেগুলির প্রত্যেকটিরই কতিপয় নিদিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে এবং সেগুলি 
সেই প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সব সদশ্তদেরই মানিয়া চলিতে হয় । 

সার্বভৌমত্ব কথাটি বিভিন্ন অর্থে বাবহার করা হয়। যদি সার্বভোমত্ 
বলিতে আমর! বুঝি আইনগত সার্বভৌ মত্ত (,০$81 3০9৪1615005) তবে একথা 
স্বীকার করিতে হয় যে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমের ক্ষমতা অসীম, অনন্য এবং 
অনতিক্রম্য। অষ্টিনের মতান্ুধায়ী “আইন হইতেছে সার্ভৌমের আদেশ” 
( [05715 (152 0017718170 0£ 016 90৬০161818১ ), অর্থাৎ সাবভৌম যাহা 
আদেশ করিবেন তাহাই আইন। সেই আইন অমান্য করিবার ক্ষমতা বা 
অধিকার কাহারও থাকিবে না । কেহ যদি সাববভৌমের আদেশ লঙ্ঘন করেন, 
তবে তিনি আইন অমান্যের অপরাধে শাস্তি" পাইবেন। অষ্টিনের এই যুক্তি 
অন্যায়ী সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার টডান্ত বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক । 
কারণ, নাগরিকগণ নিজেদের স্বাধীনতা অনুযায়ী ততক্ষণই কাঁজ-কর্ম করিতে 
পারিবেন অথবা! ততক্ষণই সেই স্বাধীনত| উপভোগ করিতে পারিবেন ষতক্ষণ 
পর্যন্ত ইহা সার্বভৌম কক প্রবতিত আইনের বিরোধী না হয়। যন্দি 
নাগরিকদের মতানুযায়ী এমন কিছু হওয়। উচিত যাহ! সাবভৌম কর্তৃক 
প্রবতিত আইনের বিরোধী অথবা যদি নাগরিকগণ নিজেদের গণতান্ত্রিক 
অর্ধিকার এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন যাহা সার্বভৌম কতৃক প্রবাতিত 
অথবা স্বীকৃত আইনের পরিপন্থী, বে সেক্ষেত্রে সার্ভৌমের আদেশ অথবা 
সার্বভৌম কর্তৃক প্রবতিত আইন-ই গ্রাহহ ও স্বীকৃত হইবে; নাগরিকদের 
স্বাধীনত। বা অধিকারের কোন মূল্য সেক্ষেত্রে থাকিবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে বিচার করিলে 'সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-ন্বাধীনতা ব্যাহত করে। 

যে সকল দেশে একনায়ত্ব এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক শাসন দেখা যায় 
সেই সকল দেশে রাষ্থ্ীয় সার্বভৌমত্ব এমন ভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ইহ! 
ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়। ইদানীংকালে কোন কোন দেশে আমরা 


১০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সামরিক শাসন দেখিয়াছি এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের আড়ালে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব হইতে দেখিয়াছি । কিন্তু ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ব্রিটেন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে 
নাই। স্থুইজারল্যাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা 
স্তান্ত আছে। 


বিশ্বশান্তির সঙ্গে সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে (9০:০1) 17 1519- 
0০070 6০ 17261901078] 0০০০): কোন রাষ্ট্র যখন নিজের সার্বভৌমত্ব 


বিশেষতঃ বাহক সার্বভৌমত্ব (৪%01009] 50৮০1০161)0) সম্পর্কে অতিমাঙায় 
সচেতন থাকে, তখন ইহার পক্ষে সর্বক্ষেত্রে আন্তর্জীতিক আইনের অনুশাসন, 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অথবা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়। ও 
সহযোগিতার শর্ত অনুযায়ী অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, 
প্রভৃতি মনিয়৷ চল! সম্ভব নাও হইতে পারে ,এবংযদি তাহ সম্ভব না হয়, 
তবে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিশ্বশান্তির বিদ্লকারক হইতে পারে । কারণ 
সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিজের সাবভৌম ক্ষমতায় অন্ধ হয়! আন্তর্জাতিক আইনের 
অনুশাসন ভঙ্গ করিতে পাঁরে এবং অপর রাঠের সহিত সংঘাত কিংবা যুদ্ধের 
সম্ভাবনার হষ্টি করিতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র উগ্রজাতীয়তা বোধে 
( 8££:6৭51৬6 10810091157 ) প্রবুদ্ধ হইয়া অপর রাষ্ট্র আক্রমণ করিবার 
জন্য অথব1 একটি সামাজ্য গঠন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে । 

কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় বাহিরের কোন শক্তিই রাষ্ট্রের 
উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না অথবা ইহাকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারিবে না। সব রাষ্টুই ঘি সম্পূর্ণভাবে এই ধারণার ধশবর্তাঁ হইয়া 
সর্কক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্ত জাহির করিতে চায়, তবে আত্তর্জাতিক আইনের 
সাধারণ অন্থশাসনগুলি কেহই অগুসরণ করিতে চাহিবে না এবং বিশ্বে যুদ্ধে 
ডাকিয়া আনিবে ও শান্তি ক্ষুপ্ন করিবে৯। - 

কিন্তু আধুনিককালে অধিকাংশ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন এবং 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রকাশিত প্রথ। মানিয়। চলিতে চেষ্টা, 
কয়ে। ইহাতে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব ক্ষু্ন হয় না। বরং প্রত্যেক 
রাষ্ট্রই যাহাতে নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিতে পারে এবং আবার কোন 
রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত ন1 হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সব রাষ্ট্রেরেই 
আহ্ছগত্য দরকার | রাষ্ী সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের অনেক 
কাছে আসিয়াছে । কমনওয়েলথ অফ নেশনস্ও কয়েকটি রাষ্ট্রকে পরস্পরের 
কাছে আনিয়াছে। ইহাতে কাহারও সার্বভৌমত্ব স্ষুপ্ণ হইতেছে না,_বরং 
ইহা বিশ্বশান্তি ও আতস্তর্জাতিক বোঝাপড়ার পথ স্থগম করিয়াছে। 


১। এইল্গ্যই অধ্যাপক লাগি বলিয়াছেন “10 আ00]0 1094 10891 ৪০ 11)0920.0708092)6 
৮ 786 810 03900666290 110] ০0:80 99৯9 10060012105 017] 60 02 10800 01 061107 9৮৪9-৮ 
| 18911 11060000610) 69120116108. 


সার্বভৌমত্ত ১৪৩ 


লার্বভৌমতৃ কি অবিভাজ্য ? (19 9০৮67510776 17015181018 ? ) £ 
সার্বভৌম ক্ষমতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার অবিভাজ্যতা 
(11)015151911105) । কিন্তু সাম্প্রতিককালে অছি-শাসনব্যবস্থা (1912090ণ 
19011601165; দ্বি-রাষ্টায়ত্ত শাসনবাবস্থাঁ (00170077110) প্রভৃতি উত্তবের 
ফলে সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে বিতর্কের সষ্টি হইয়াছে । অছি- 
শাসনব্যবস্থায় একটি অনগ্রসর জাতি এক বা একাধিক উন্নত এবং সভ্য 
জাতির তত্বাবধানে শাসিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মনে 


৪৫৫৮৯ হয় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি দুইটি ভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ 
কিনা করেন । দ্বি-রাীয়ত্ত শাসনব্যবস্থা একটি রাজ্যের 


শাসন কতৃপক্ষ হইতেছেন যুগপৎ দুইটি রা&ঈ। পূর্বে 
সুদানের শাসনভার যুগপৎ মিশর ও বিটেনের উপর ন্যন্ত ছিল। সেক্ষেত্রেও 
সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিত ছুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের 
সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির মধো ভাগাভাগি হয় 
বলিয়া মনে হয়; বিশেষতঃ যদি রাজ্য সরকারগুলি যুক্তরাস্্রীয় ব্যবস্থায় শাসন- 
তন্ত্রের গণ্ডার মধ্য থাকিয়া অনাঁধভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 
পারে । ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্র সশোধন করার পদ্ধতি তিনপ্রকার ; যদি শাসনতম্তব 
সংশোধনকারী সংস্থার হাতে সার্বভৌমত্ব ন্ন্ত থাকে, তবে ভারতে সার্বভৌমত্ব 
কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের হাতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট 
এবং রাজাবিধানমগুলের হাতে যৌথভাবে ন্যন্ত। এইক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বকে 
প্রকৃতই অনিভাজা বল যায় কিন! তাহাতে বিতর্কের অবকাশ আছে । 
কিন্তু অছি-শাসনব্যবস্থা এবং দ্বি-রাষ্্বীয় শাসনব্যবস্থা চিরকাল স্থায়ী হয় 
না। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই এই প্রকার শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। 
স্থতরাং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের সাধভৌম ক্ষমতা অপর রাষ্ট 
নই বাসনবাবগাও কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। অছি-শাসনব্যবস্থা অথবা স্বি- 
কালীন ব্যবস্থা নাই রাষ্ট্রায়ত্ত অধীনে কোন রাষ্্রকে আমরা পূর্ণ সাধভৌম 
ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্্ট বলিতে পারি না। কেননা, ইহা তখনও 
পরাধীন থাকে । এক সঙ্গে দুইটি রাষ্টই সেই ক্ষেত্রে সমানভাবে সাধভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। যদি সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাগ কর! 
হয়, তবে ইহার বিনাশ ঘটে। সার্ভৌম ক্ষমতার যদ্দি বিভাগ করা না হয়, 
অর্থাৎ রাষ্ের হাতে যদি ইহা। বিনষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহা একটি অথবা! 
দুইটি রাষ্ট্র কর্তৃক মিলিতভাবে গঠিত একটি আইনসভা অথবা শাসকমগুলী 
অথবা! অনুরূপ কোন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার হাতে ন্াস্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার ভাগ হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভাগ 
হয় না। শুধু যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর শাসনক্ষমত প্রয়োগ হয়, সেই 
বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন 


১৫৪ | রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, 
অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রের 
সামগ্রিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় 
সরকারেব হাতে থাকে । স্থতরাং যুক্তরাষ্টে সার্বভৌম 
ক্ষমতার বিভাগ হয় বল! ঠিক নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা সর্দাই অবিভাজ্য । 
ইহাকে ভাগ করিলে ইহার বিনাশ ঘটে । 


সার্ধঘভৌম ক্ষমতার অবস্থান (10608161011 01 9০0৮৬০76171 ) 

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান সহজে নির্ধারণ করা ধায় না। 
বিভিন্ন রাষ্রবিজ্ঞানবিদ্‌ সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ 
প্রচার করিয়াছেন । প্রথমতঃ, কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণ-সার্বভৌমত্ত 
অথব। লোকায়ত্ত সার্নভৌমত্তের ( 01১5] ১০৮০1০16% ) মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন। কিন্তু, জনগণের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচকমগ্ডলীর 
অন্ততূ্ত হওয়ায় রাষ্টের ক্রিয়াকলাপ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
কার্ষক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে (বিশেষত রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে) ধাডাইয়। 
জনগণ কখনই অবাধে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে ন|। 


দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন লেখক বলেন, যে কর্তপক্ষ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন 
এবং সংশোধন করিবার অধিকারী সেই কর্তৃপক্ষকেই আমর! সার্ভৌম বলিতে 
পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলগ্ডে রাজা-সমেত-পালামেণ্ট (ছ108-7- 
চ911151061)) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, ইহা সাধারণ 
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অন্গযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন 
করিতে পারে। ত 


'যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অন্যরূপ। সাবভৌমত্বের অন্যতম, বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে ইহার অবিভাজ্াতা। সার্বভৌমত্বের বিশেষ তাত্প হইতেছে এই 
যে ইহ! রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সুতরাং প্রশ্ন উঠে, যুক্তরাষ্ট্রের অবিভাজ্য 
সার্বভৌমত্ব কোথায় অবস্থিত থাকিবে । যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং কতিপয় রাজ্য সরকার থাকে এবং ইহাদের মধো ক্ষমতার বণ্টন দেখা 
ঘ।য়। স্বতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে, ক্ষমতার বণ্টনের সহিত কি সার্বভৌমত্ব 
বান্টিত হইবে? কিন্তু সার্বভৌমত্ব তো বর্টিত হইতে পারে না। এইজন্ত 
অনেকে বলেন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভে'মত্ব শাসনতন্ত্র মধ্যেই নিহিত । কিন্তু 
শাসনতন্ত্র হইতেছে ক্ষমত। প্রয়োগের দলিল মাত্র; ক্ষমতা প্রয়োগকারী মানুষ 
নহে, সুতরাং শাসনতন্ত্রকে সার্বভৌম আখ্য। না৷ দিয়া শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের 
ক্ষমতাকেই -সার্বভৌম আখ্য। দেওয় উচিত১। 


সার্বভৌম ক্ষমতা 
সর্দাই অবিভক্ত 
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সার্বভৌমত্ব ১০৫ 


কিন্ত আমেরিকায় কংগ্রেস অথবা রাজ্য আইনসভাগুলি এককভাবে শাসন- 
তন্ত্রের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ভারি পরিনতি অনমনীয় (01510) সেইদেশে শাসনতন্ 
অবস্থান নির্ণয পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সাদস্ 
((,০০8105 ০1 অথবা রাজা-আইনস্ভাগুলির ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার দাবীতে 
জা *" আহৃত একটি বিশেষ সভা (০01৮1)0100) কর্তৃক সমথিত 
| প্রস্তাব রাজা-আইন সভাগুলির তিন-চতুর্থাংশের অথবা 
আহত বিশেষ সভ।র তিন-চত্র্থাংশের সম্মতি লাভ করিলে কার্ধকর হয়। 
চাদর এই পদ্ধতি খুবই জটিল। কংগ্রেসের ছই-তৃতীয়াংশের 
শাসন সংশোধন. সম্মতি থাকিলেই চলিবে না, রাজ্য-আইনসভাগুলিরও 
পদ্ধতি অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাক! চাই। আবার 
যদি রাজ্য-আইনসভাগুলির ছুই-তৃতীয়াংশ কোন বিশেষ 

সভা আহ্বান করে, তবে সেই বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশের সম্মতি থাকা 
চাই। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাত্ত্রীয় সরকার এবং রাজাসরকারগুলি শাসনতন্ত্ের 
গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন । ভারতবর্ষে আমরা 
শাসনতন্ন সংশোধনের তিনটি পদ্ধতি দেখিতে পাই : (১) রাজ্যপুনর্গঠন 
এবং নৃতন রাজ্যের স্ষ্টি, বিধানমণ্ডলের উচ্চ কক্ষ স্তাপন করা অথব৷ তুলিয়। 
দেওয়া! প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট সাধারণ সংখ্যাধিক্যের 
অনুমোদনের জোরে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে ; 
(২) কতিপয় ক্ষেত্রে, যেমন যুক্তরাষ্ট্ীয় কাঠামে। সম্পকিত 
ব্যাপারে শাসনতত্ব সংশোধনকারী কোন বিল প্রথমে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের 
দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলে ইহাকে দেশের মোট রাজ্যবিধান- 
মণ্ডলের অন্ততঃ অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে; এবং (৩) শাসন- 
তন্ত্রের অন্যান্য বিধানগুলির সংশোধন করিবার জন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টের 
প্রতিটি কক্ষের উপস্থিত এবং ভোটপ্রদানকারী সদস্যের ছুই-তৃতীয়াংশের হ্বারা 
অন্থমোদ্িত হইবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সার্ব- 
ভৌমত্বের একক অবস্থান খু'ঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তবে ভারতীয় 
শাসনতন্থের ২৪তম সংশোধনের ফলে মৌলিক অধিকার সহ শাসনতন্ত্রে 
যেকোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্পামেণ্টের আছে। ইহার 
ফলে ভারতীয় পালামেন্ট বর্তমানে থথেষ্ট পরিমাণে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে 
এইক্ষেত্রে অধ্যাপক লাষ্কির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য--“7)6 ৭1500৮£5 ০£ 
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ভারতীয় শাদনতন্ধ্রেব 
সংশোধন-পন্ধতি 
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তৃতীয়ত:, গেটেলের ( 38621] ) মতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন 
'আইন প্রণয়নকারী সংসদের মধ্যেই সার্বভৌমত্ব অবস্থান করে। আইনসভা 


১০৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


বলিতে তিনি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় আইন-প্রণয়নকারী সংসদের 
কথা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রে বিচার 
বিভাগও আইনের নৃতন ব্যাখ্যা প্রদ্দান করিয়া নুতন 
আইন প্রপ়নকারী আইন কৃষ্টি করিতে পারে। শাসন-বিভাগও অনেক 
নংসঙের মধ্যে লার্ব- ৪ 
ভৌমত্তবেব অবস্নান: ক্ষেত্রে আইনের স্ষ্টি করিতে পারে। স্থইজারল্যাণ্ডে 
জনসাধারণ গণভোট, গণনির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়ের 
সাহায্যে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে । স্থতরাং গেটেলের মতে দেশের 
সমুদয় আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
জনগণ হইল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু গেটেলের এই যুক্তি আমরা 
গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা, শাসনবিভাগ, বিচাঁরবিভাগ, অথবা 
আইনসভা সরকারের বিভিন্ন অংশ মাত্র । রাষ্ট্রের কোন অংশ, অর্থাৎ সরকার, 
এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। রাষ্ই একমাত্র সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী । স্থতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান একমাত্র রাষ্ট্রের 
মধ্যেই; ইহ একটি অবিভাজা, অনন্য এবং চড়ান্ ক্ষমতা । 


সংক্ষিগু সাক 
১। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্্য__দাঝভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের সবপ্রধান ইচ্ছা এবং 


এই ইচ্ছা অনুযাধী রাষ্ট্র প্রত্যেক প্রশ্ন ও ইহাদের সকল প্রক।র প্রতিষ্ঠানের উপর মৌলিক, চুড়ান্ত 
এবং অনাম ক্ষমতা ভোগ কখিতে পারে। রাষ্ট্রের নাবভৌম ক্ষমতা হইতেছে মৌলিক (0718108] & 
অনিয়ন্ত্রিত ও চুডান্ত (০৩০1৪ ), অনীম (111111001690 0 এবিভা জর (17001.151019 ), অনম্ঠ 
(9%015919 ), স্থাধী (09100211926), হস্তাত্তরের অযোগ্য (10811970019 ) এবং নাবজশীন 
(811-00107190908159 )। ইহার একটি আইনানুমোদিত শ্বত্ব আছে। 


হ। সাবভৌমত্তের বিভিন্ন রূপ-নাবতৌম আইনসঙ্গতভাবে (199 7589) 
সার্বভৌম এবং বাস্তব (139 ৮৯০০০ ) সাবভৌম হইতে পারে । আবার নামমাত্র ( গা165182 ) 
সার্বভৌম এবং নিয়মতান্ত্রিক (0920861656190%] ) সাবভৌম, এই ছুই প্রকার সাবভৌমও আমর!' 
দেখিতে পাই। কিন্তু সার্বভৌমত্বের তিনটি শ্রেণীবিভাগ বিশেষশাবে প্রণিধানযোগ্য। সেইগুলি 
কইতেছে, আইনগত সাবভৌমত (1598) 9০৮809168) ), রাজনৈতিক দার্বভৌমতব (0০01160%] 
৪০৪9180%5 ) এবং গণনাবভৌমত্ব (০0518: 9০058191806 )। সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
লেখকদের মধ্য হব.স্‌ শাইনগত সার্বভৌমত্ব, লক রাজনৈতিক দাবভৌমত্ব এবং রুশো গণ-সাবতৌমত 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

৩। অগ্টিনের মতবাদ-_ইহার সমালোচন] এবং বহ্ুত্ববাদ-_ 
অস্টিনের মতে সাবভৌম হইবেন একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কতৃপক্ষ এবং এই নির্দিষ্ট মানবীঘ কতৃপক্ষ 
সমাজের উর্দাতন কতৃপক্ষ হিসাবে থাকিবেন। সমাঙ্গের অধিকাংশ লোকের ম্বভাবজাত আনুগত্য 
যদি লাবভৌম প্রাপ্ত হন, তবেই যথেষ্ট । সাবভৌমের আদ্দেশই আইন বলিয়। গৃহীত হইবে, এবং 
তাহার ক্ষমতা অদীম, অনন্য ও অবিভাজ্য। 

অষ্টিনেগ মতবাদ্দের বিপক্ষে প্রধান সমালোচন! হইতেছে এই যে--ইহ! গণতস্ত্রের বিরোধী এবং 
এই মতবাদে গণ-দার্বভৌমত্ব, রাল্রনৈতিক সাধভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নে প্রথাগত বিধান অথবা' 


সার্বভৌমত্ব ' ১৯৭ 


জনমতের ভূমিকা শ্বীকৃত হয় নাই । * এই ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীর1 অভিযোগ করিয়। যলেন, যে অষ্টিনের 
মতবাদ সার্বভৌমকে ন্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করে ; রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যে 
নিজ নিঙ্গ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা আছে অষ্টিন তাহা স্বীকার করেন নাই। 
বত্ববাদীরা বলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত অথনা অনন্য নয়। সমাজের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ কাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার বহুত্ববা দিও সম্পূর্ণভাবে 
সতা নয়। বিঠিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দারনিত্ব 
আছে এবং তাহা হইতেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয আন1। বহত্ববাদের শ্রেষ্ট 
অবদান হইল ইহ! রাষ্ট্রকে স্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত করিয়াছে । 


৪1 সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা দার্ভৌম ক্ষমতা আইনের দিক হইতে চূড়ান্ত 
ও অসীম হইলেও ইহার ছুই প্রকার সীমা আছে; একটি হইতেছে বাহিক নিঘস্ত্রণ যাহা আসে 
আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্টের সহিত চুক্তির দিক হইতে, এবং আভ্যন্তরীণ 
শিয়ন্ত্রণ আসে এশ্বরিক বিধান, জনমত, এবং শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে । কিন্তু, এই সীমাগুলি 
বাস্তবে কার্যকরী হইলেও ইহা বল চলে যে তত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি এই নিয়মগুলি 
সানিয়া চলিতে বাধা নহে। কিন্ত যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই জনগণের সাধারণ 
ইচ্ছ। রাষ্ট্রের নাবভৌম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে অথবা! সার্বভৌম শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে । 
আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের সাবভৌম শক্তিকে পিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন কী পরিমাণে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা তত্র 
দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কোন রাষ্টই আন্তর্জাতিক 
ছনমতকে উপেক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিজেকে ছুরিপাকে জড়াইতে চাহে 
না। সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে কিছু 


পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। 


৫। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান __রাষ্ট্রের মধো দাধভৌম ক্ষমতার অবস্থান 
সহজ নিবারণ করা যায় ন!। “অনেকে সার্বজনীন সার্াভীমত্বের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু, 
জনগণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ নিবাচকমণ্ডলীর অস্তভূ্ত হওযায় রাষ্ট্রেব ক্রিয়াকলাপ তাহারা 
আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ; সম্পূর্ণভাবে তাহাদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলা 
যায় না। আবার, অনেকের মতে যে কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকারী সেই 
কর্তৃপক্ষকে আমরা সার্বভৌম বলিতে পারি। এই মতবাদ অনুযায়ী ইংলগ্ডের রাজা-সমেত- 
পালামেন্ট ([008-10-75001575908 ) দার্ভৌম স্মমতাব অধিকারী । গেটেলের মতে রা্্ের 
মধ্য অবস্থিত বিভিন্ন আইন-প্রণয়নক।বী সংসদের মধোই সাধভৌমত্ব অবস্থান করে। 


[7670186 


1. 0৮ 0০ 7০০ 00091758100 107 9০0৮9791606? 1756 279 6108 8৮20566৪ 0£ 
৪505679182065 ? (0. 0. 3. &. 1969) ( ৭৯-৮* পৃষ্ঠ : ৮১-৮৪ পৃষ্ঠা ), 

[ সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ? সাবভৌমত্ের বৈশিষ্ট্য কি 1] | 

2. 1018617089181) 0969970 (&) 109 01৪ 900 1089 778%060 90587091009, 5100 
(9) 4০658] 5150 7150157 9058919180%5, 800 (০) 19681, 72০01161051 800 720100187 


80599161265. (0. 0.3. 4. 0.1. 11969, 1968, 1967 ) 0159 101 96686107709, 
(৮৪-৮৮ পৃষ্ঠা ) 


[(ক) আইনানুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব, (খ) নামমাত্র সাবভৌমন্তব 
ও প্রকৃত সার্বভৌমত্ব এবং (গ) আইনগত, রাষ্্রনৈতিক ও গণ-সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য 


দেখাও। ] 


১০৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


3, 205019)0 0198015 (09 1009610901 ০0018 90501916065. 101807.88 188 
13701656108. (৮৮-৯১ পৃষ্ঠা ) 
[ গণ-সার্বভৌমত্বের নীতিটি পরিস্কারভাবে ব্যাথা কর। ইহার সীমাবদ্ধতা আলোচন! 
কর। ] চি 
4. 96969 200. 955510100 4036170+9 115905 01 90567618085. 
(0. 0. 73, 4৯ 0 7.) 1964, 8. [. 1969, 0. 0. 1969 ) ( ৯*-৯৪ পৃষ্ঠা) 
[ অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্বটি বর্ন! কর ও পরীক্ষা কর। ] 
5৭. 41015801035 0139 10100115610 09161018128 01 000 0188810%] 01390 01 90916181067, 
(13. 0. 1961 0. ঢে. 1964)  (৯৪-৯৮ পৃষ্টা!) 
| দাবভৌমতের পুরাতন তত্ব সম্পকে ৰন্তবাদীদের সমালোচনাগুলি আলোচন! কর 1) 
6. ৬/0০/ ৯৮৮৯০৮৪ 10856 0991] 777200 00. 60910190017 01 9০09281610৮ 17) £999110 
।810)98 2100 1907 05108660089 1১000 2 2)7%1129 10 6100 00108105101] 01 90597816796 ? 
( ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা ) 
| দান্প্রতিককালে সাধভৌমছ্ব তত্বটি সম্পর্কে কি কি আক্রমণ করা হইযাছে এবং সাবভৌ মত্ত 
সম্পরকে ধারণার কি কি পরিবর্তন হইয়াছে? ] 
1. ৬16 0০ 9077 00980 1) “11071000 5058920321065 ? ০৮ 12) 38 90560751010 
91 %& 90969 11101699105 (9) 09705 00061009] [0৮৮ ৯00 (0) 11706900501020%] [এল 2 
(৯৮-১** পুষ্ঠা) 
| সীমাবদ্ধ সাবভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ? একটি রাষ্ট্রের নাবভৌমত্ব (ক) শাসন- 
তান্ত্রিক আইন এবং (খ) আন্তজাতিক আইন হ্বাৰ কতটা সীমিত |] 
8. +505919167069 19 11101600 170]10 16101) 2১100 ৮0027) স16000৮”- আ2৯7)0256 6008 
86250910091), 
| “সার্বভৌমত্ব দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে সীমিত”--উত্তিটা পরীক্ষা কর। ] (৯৮-১**) 
[ ইজিত £ এই প্রশ্রের উত্তরে দ্ুইদিক হইতে সাবভৌমত্বের সীমা সম্বন্ধে আলোচন; 
-করিতে হইবে। বন্ৃত্ববাধ্দীগণ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সীমা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । 
আন্তর্জাতিকতাবাদীগণ বাহিক সাধভৌমত্বের মমালোচন। করিয়াছেন। সাবভৌমত্ের সীমা কোথায় 
সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা কব্তে হইবে ।] 
9. [0 05199 9০৮90181065 28 0 00956109 ১৮710850288 0109 ৪65৮5100975. 
( ১*৩-১*৪ পু) 
[ সাবভৌমস্রকে ভাগ করা হইতেছে উহাকে নষ্ট করা”_ উক্তিটি আলোচনা কর। 
10. 10180048 01, 71000 01 108%1090 30৬97878106 - (১০৩-১০৪ পা ) 
[ বিভক্ত সার্বন্ৌমত্ব তত্বটি আলোচনা কর । ] 
11. [র০ 00 90%9091076 ০018 9৮৯৮০ 9০ 00085007708 ০০৪ 98801) 
109 181910506 60 009 80161318 500. 608 41700875080 0০01095165610008,  (১*৪-১০৬ পৃষ্ঠ। ) 
[ একটি বাষ্ট্রের সার্বভৌধত্ব কিভাবে অবস্থিত। ব্রিটেন এবং আমেরিকার শাসনতস্ত্ের 
উল্লেখ করিয়! তোমার প্রপ্রের উত্তর দাও ।] 
19. 7701517) 05:9£0]]5 0৮৮ 500, 01006186100 05৮ 905928881065- 09 ভি 080 
90597916065 09 ৪810. 0:0792]5 6০ 0919378 6০ 6159 7১901)19 ? 
( ৭৯-৮০ পৃষ্ঠ! £ ৮৮-৯৩ পৃষ্টা ) 
[ সার্বভৌমত্ব বলিতে তুষি কি বুঝ তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্য। কর। সাবভৌমত্ব জনগণের হাতে 
থাকে ইহা কতটা? ঠিকভাবে বলা যায় ?] 
19. পণুযত৪ 01890০:5 0? 8058:9181)5 1 8 19091] ৪6৯6৪ 28, 19108102105 20, 
47000881019 70%9106079,৮ (13891 )-70190089. (১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা ) 
“একটি যুক্তরাষ্ট্রে সা্ভৌমত্বের অবিস্কার প্রকৃতপক্ষে একটি অসম্ভব প্রচেষ্টা আলোচন। 


কর ।] 


আইন ১০৯ 


11. 701510 00০ &03610152 গ)0০ 9? 9056):0160065 500 20510 5 9219051 
946108860 01 16. (৯*-৯৪ পষ্টা ) 
(0. 0. 13. 4. 19876 1, চ0951800 চ000101022, 1906 ) 

[ অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তন্বটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার একটি সমালোচনা মূলক বিবরণ 


দাও। | 

16. 7219 ৪0 81751)6105] 70063 022. 6150 8৮০০০৪ 0০) 6130. 8101)15810 710901 01 
90৬81618165. (0. 0. 13. &. 1962) ( ৯২.৯৪ প্ষা ) 

[ সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী তন্বের বিরুদ্ধেঘে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়! 
টাক। লিথ।1] 

10. 9%6০ 2100. 0য001510. 6139 11001810 11158019 01 90৮01010706. 00 080 
[10109 1188 16 1090) &0692:90 ? (0. 00. 13. &. 1908) ( ৯৩-৯ ৪পৃষ্ঠা ) 


[ সার্বভৌ বজ্র একত্ববাদী তত্তুটি ব্্ণন। কর ওব্াখা কর। কি কি কারণে ইহার বিরুদ্ধে 


আক্রমণ কর! হইয়াছে ।] 
1. লগ 501009706০1 9০910915105 18 01090990. 69 11001510081 1119165৪100 10691 


18810718,8 1১8৯09.৮  101500.88 02100511). (0. 0,177), &. 1910) 

[ সার্বভৌমত্ের ধারণা ব্যক্তিস্বাধানত| ও অন্তর্জীতিক শাস্তির পরিপন্থী” সমালোচনা সহ 

আলোচনা কর ।] (১০১-১৭২ পৃষ্ঠা) 
আইন 


সপ্তম অধ্যায় 


(7, ) 





রাষ্টের সার্বভৌমত্ব আলোচনা করিবার পর আমরা আইন সম্পর্কে 
আলোচনা করিব। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের মাধ্যমেই প্রযুক্ত হয়| 
সার্বভৌম ক্ষমতাও হইতেছে প্ররূতপক্ষে আইন প্রণয়ন করিবার এবং সেই 
আইনকে, কার্কর করিবার ক্ষমতা । সেইনন্য সার্বভৌমত্বের আলোচনার পর 
আইনের আলোচন। কর] দরকার | 
আইনের সংজ্ঞা (06117100701 1, )৫ “আইন” শব্দটি বিভিন্ন 
অর্থে বাবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (50০181 [১ওড/ ) 
মানিয়। চলে, অথবা! সভ্য জীবন-যাঁপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন 
( ৪:000৫1 [ও ) পালন করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা 
এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক । | 
আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অস্ঠিনের মতে আইন 
হইতেছে সার্বভৌমেত্ব আদেশ। অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম 
'শক্তি। সার্বভৌম শক্তি হইতেছে একটি “উচ্চম্তরের 
আইনের বিভির সং্্ঞা মানবীয় কতৃপিক্ষ (8 0666100175205  100021 
9110921101৮) জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের' 
আদেশকেই আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এতিহাসিক মতবাদের, 


১১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


সমর্থঘকগণের মতে অন্ঠিনের দেওয়া সংজ্ঞ। গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই 
প্রচলিত প্রথা (০০92৮161925 01 0:৪01610795 ) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত 
হইতে কিছু না কিছু আইনের স্থষ্টি হয়। অষ্টিনের সংজ্ঞান্যায়ী সেইগুলিকে 
উপেক্ষা করা হয়। পরবতাঁকালে অষ্টিনের সমর্থকগণ অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার 
কিছু পরিবর্তন করেন। তীহাদের মতে আইন হইতেছে সমাজে প্রচলিত 
চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নিদিষ্ট নিয়মের 'মাধ্যমে 
জনগণ কর্তৃক স্বীরুত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসন কতৃপক্ষ তাহাদের সার্বভৌম 
ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বার কার্ধকর করেন। উইলসনের মতে আইন হইতেছে 
'মানুষের চিস্ত। এবং স্বভাবের সেই অংশ যাহ। কতিপয় একধরণের নিয়মের 
মাধমে সাধারণভাবে স্বীরতি লাভ করিয়াছে এবং সরকারের কতৃত্ব ও 
ক্ষমতার দ্বার কার্যকর হইয়াছে ।১ 

হল্যাণ্ডের (77011970) মতে আইন হইল মানুষের বহিজীবনের 
কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাষ্নৈতিক সংস্থার সার্বভৌম 
ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়।২ উড়ো উইলসনের মতে আইন কোন ব্যক্তির 
স্থষ্টি নহে, ইহা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ স্থযোগ অথব। ছূর্শশার 
স্যষ্টি।৩ 

আইনের উৎস (80065 01 [,8৬ ) 5 আইন যে সর্বদাই রাষ্টু 
কতৃক কষ্ট হয়, তাহ নহে। আইনের সৃষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে 
পারে; যেমন সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ম্যায়পরত", 
আইনবিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি । 

১। প্রথা ( 0880৮ ) বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান 
আইনের হ্থষ্টি করিয়াছে । প্রাচীনকালে প্রথার সাহায্যে ছন্-মীমাংসার চেষ্টা 
নি করা হইত ) এই প্রথার স্থষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহা 
আইনের সর্বাপেক্গ!  বল। কঠিন। ৰ্ তবে একথা ঠিক যে প্রথা হইতেছে আইনের 
প্রাচীন উৎস উৎসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন । ধর্মের ভয়েই হউক 
বা অপরকে অনুকরণ করিয়াই হউক কিংবা প্রথা পালন করিবার উপযোগিতার 
জন্য হউক, প্রাচীনকালে জনসাধারণ অধিকাংশ প্রথাই মানিয়া চলিত। 
এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশ হ্ষ্ট হয় ন!। এমনকি 
আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়। 


১। 41055 15 6096 00:60)0 01 6109 996801191990 00906 9700 138016 10101) 1098 
02211000. 019611706 8100. 10:076] 90021036102 110 608 810809 01 29110 100) 20198 10601:90 ৮ 
8109 80000065800. 0০0৮191 0£ 0059:1077791)6.- -৬118017. 

২। জনা 28 % 10০01161091] 2519 01 83697051 9081070 9:010:060. ৮ ও ৪০ড৩:618 
001161991 &5601165,--7011800, 


৩। 159 17 6128 0:95070) 006 0£ 87001510081) ৩৮ ০ ৪9০18] 10908) 8109 9199038] 
00100769:016198, ৪]19118] 1091118 01818600098 01 6109 00:010991086198. 
স--ড/11507). 


আইন ১১১ 


রা কতৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসাবে এই প্রথাগত 
বিধানগুলিও আইনের মর্ধাদা লাভ করে। আইনের সহিত প্রথার 
সংঘাত হইতে পারে ।) আইন কোন প্রথাকে আক্রমণ করিলে সেই প্রথাও 
পুনরায় আইনকে আক্রমণ করিতে পারে ।৯ (উদ্দাহরণম্বরপ আমরা ইংলগ্ডের 
কথা উল্লেখ করিতে পারি। ইংলগ্ডের প্রথাগত বিধান অন্থষায়ী মন্ত্রিসভাই 
দেশের শাসনকার্ধ পরিচালনা করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা 
হিসাবে কাজ করেন।)(কিস্ত অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্ররুত শাসক 
ছিলেন। প্রয়োজনের “তাগিদেই এই প্রথা গডিয়। উঠিয়াছে ষে রাজাকে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিতে হইরে 1)(দেশে যদি লিখিত 
এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র থাকে, তবুও প্রথাগত বিধান “গড়িয়া উঠিতে পারে। 
আমেরিকার শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন উল্লেখ নাই। অথচ প্রথাগত 
বিধানের ফলে আমেরিকায় বিভিন্ন সচিবদের লইয়া একটি সচিবমণ্ডলী 
( মঙিসভার ন্যায় ) গডিয়া উঠিয়াছে।) (শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র নহে, সামাজিক 
ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা! আইনের মর্ধাদ। প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল 
প্রথ! বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেইগুলি উপেক্ষ। করিতে পারে 
না।, | 

২। ধর্ম (369115107) £ শধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধায় অন্থশাসনও 
অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে । সমাজ-জীবনে 
শৃংখলা আনয়নে ধর্মীর অঙ্থশাসনগুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা 
আছে। পুরাকাল হইতেই ধর্মীয় অন্থুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন 

নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে । বর্তমানকালেও আমর! 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে উত্তরাধিকার 
জা আইন (550855107. 4১০6) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন 
হইয়াছে অন্নসরণ কর। হইয়াছে । হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের 

জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অন্থশাসনের প্রভাব 
স্ুচিত করে। সামাজিক এবং রাষ্থীয় জীবনে ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরক্ষভাবে 
আইনের বিবর্তনের সাহায্যে করিয়াছে। প্রথম যুগে রোমান আইনগুলিও 
€ £.07021) [,2.আ5) কতিপয় ধর্মীয় স্থত্র ছাড়া কিছু ছিল না । 

৩। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (40150168101) ০7. 00010181 171/6]- 
[)79186107) )£ আদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পকিত 
ব্যাখ্যা অনেক সময়ে নৃতন আইনের স্যষ্টি করে। যখন কোনও আইনের 
হুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হুয় না অথবা কোন আইনের প্রকৃত অর্থ পরিফার 


১। 40986010, 90970 86659190, 8689019 199 1) 6070, 56601812506 020] 88৩ 
08৮6100519৮ 19 1010) 9000898 16) 00৮, 0096 1৫ 70022 10], 629 91010060119 _ 
21010170875698, 606 90165 91 609 £9 0975] অ1]].”--0050 15915177709 01005096569. ১, 20, 


১১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


হয় না, তখন বিচারকগণ সেই আইন সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে, 
পারেন অথব! নৃতনভাবে সেই আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন 
বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা যদি অপর বিচারকগণ অন্থসরণ করেন, 
তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা নৃতন আইনে পরিণত হয় । মামলা-মোকদ্দমার 
ক্ষেত্রে বিচারকগণের রায় হইতে আইনের কৃষ্টি হয়। আইনের মধ্যে যদি 
কোন ফাক থাকে তবে বিচারকগণ নিজেদের সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই ফাক দূর 
করিতে পারেন । 

৪। ন্যায্ষবিচার (51) £ শুধু আইনের ব্যাখ্য। প্রধান করাই নহে, 
বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (7450০ ) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি 
অন্ু্যায়ীও কোন আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন । রাগ্রের আইন 
ঘষে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহ! নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে ম্যায়পরতার 
অভাব থাকিতে পারে । সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী 
কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন । কোন বিচারক ষদি 
ম্যারবোধের ভিত্তিতে কোন সমস্যার বিচার করেন, তবে তাহার ফলে আইনের 
স্ষ্টি হইতে পারে । 

€। আইনবিদৃগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (90167116 
81805888107)9) : অনেক সময় আইনবিদ্গণের মিলিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নৃতন ব্যাখ্য। হইতে পারে এবং সেই 
ব্যাখ্যা ধদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়, তবেই আইনে পরিণত হইতে 
পারে। প্রাচীনকালেও সর্বজন-ম্বীকৃত পগ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচন। 
আইনের মর্ধাদ। লাভ করিত। প্রসঙ্গ ব্রমে আমর] মন্থ“সংহিতা, পরাশর-সংহিতা! 
ভৃগ্ত-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি । 

৬। আইনসভা! (18৮/-10910115 19005 1: বর্তমানকালে আইনের 
সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভা | গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সম্মিলিত 
ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা-প্রণীত আইন সার্বভৌম 
“কর্তৃক কার্ধকর হয়, সেজন্য আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রধান উৎস 
বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা! প্রচলিত 
প্রথা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না। 

ওপেনহিম্‌ (00061013610) ) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস 
আছে, তাহ হইতেছে সমাজের সাধারণ সম্মতি। জনগণের সাধারণ সম্মতিই 
বিভিন্ন ভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহা'র, ন্তায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয় । 

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (70111679776 96179018 01 0 09- 
70067)99 ): আইনের স্বরূপ উৎস সঙ্থন্ধে রাষ্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন রকমের 
ধারণ। দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই ধারণ! পাঁচ' ভাগে বিভক্ত করিতে 


আইন ১১৩ 


পাত্ি। যথা, (১) বিশ্লেষণমূলক ধারণা (71:06 /1781501081 9০1)0০0!1 9. 
(২) এতিহাসিকমূলক ধারণ। (112 [71560110981] 901)00]1), €৩) দার্শনিক 
ধারণা (11152 217119500131০91 5০1)001 )১, (৪) তুলনাযূলক ধারণ ("7176 
0017002812861%5 ১০1709০091), এবং (€) সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণা (71)6 
৩০০?০1941081 3০1001)। নিম্নে আইন সম্বন্ধে এই মতবাগুলির বিস্তৃত 
আলোচনা করা হইল । 


আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ধারণা (116 47719150198] ০0179061096 
01], £ আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক মতবাদ বিশেষভাবে প্রচার করেন 
বেস্থাম (821002879 ) এবং অষ্টিন (4090০ )। এই মতবাদ অন্থ্যায়ী আইন 
হইতেছে কতিপয় কাজ করিবার জন্য এবং কতিপয় কাজ ন! করিবার জন্য 
সার্বভৌম শক্তির আদেশ মাত্র। এই মতবাদ অঙ্ক্যায়ী আইনের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহাকে কার্থকর করিবার জন্য একটি সার্বভৌম শক্তির 
প্রয়োগ । সার্বভৌম শক্তির এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় এমন একজন কর্তৃক 
যিনি সার্বভৌম কতৃত্তবের অধিকারী এবং যিনি সর্বব্ষয়ে অন্যান্য লোক অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ ।১ 

বিশ্লেষণমূলক ধারণার একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা আইনকে 
স্থিতিশীল বলিয়া মনে করে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের অথবা এঁতিহাসিক 
পরিবর্তনের মাধ্যমে আইনের যে পরিবর্তন হয় সেইদিকে এই মতবাদ দৃষ্টি 
দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ আইন এবং “আদেশ” (০০077907 ) এই 
ছুইটির মধ্যে প্রকৃত সীমারেখা দেখাইতে পারে নাই । ম্যাক আইভার প্রকৃতই 
বলিয়াছেন, আইন হইতেছে আদেশের বিপরীত ; উচ্চতর কতৃপক্ষ নিম্নতর 
কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করিতে পারে ; কিন্তু আদেশ প্রাপকের পক্ষে তাহা 
পালন ন৷ করিয়া উপায় নাই। আদেশ প্রদানকারী এবং আদেশ পালনকারীর 
মধ্যে পার্থক্য আছে। অথচ আইনের ক্ষেত্রে ষিনি আইন-প্রণেতা তাহার 
ক্ষেত্রেও সেই আইন প্রযুক্ত হয়।২ আদেশ প্রযুক্ত হয় শাসনবিভাগীয় 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নহে। 
আইনের একটি বিশেষ স্থায়িত্ব আছে; কিন্তু আদেশ ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত 
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হয়। আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ধারণার এই ক্রটিগুলি থাকিলেও এই 
মতবাদের একটি বিশেষ স্থান হইতেছে এই যে ইহা সুস্পষ্ট 
ও বিজ্ঞানসম্মত । বেস্থাম এই মতবাদকে হিতবাদদের 
(9011901271570) সহিত জড়িত করায় এই মতবাদ সাধারণের কল্যাণে 
আইনের বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছে । 
আইন সম্পর্কে এঁতিহাঁদিক ধারণ (17176 771507108] ০076610 
01],৪জ)£ এই মতবাদের প্রধান সমর্থক হইলেন জার্মান লেখক শ্ঠাভিগ নি 
(98185) এবং ইংলগ্ডের স্যার হেনরী মেইন (91 [7605 11816), 
ফ্রেডারিক পোলক (ঢ০06115 0০01109015১ এবং ম্যাইটল্যাণ্ড (বি. ৬. 
1051090)। এই মতবাদ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ হইতে আইনের স্বরূপ ও 
উৎসের ব্যাখ্য। প্রদান করিয়াছে । পরিবেশের পরিবর্তনৈর সহিত আইনের 
স্বরূপ ষে পরিবতিত হয় সেইদিকে এই মতবাদ দৃষ্টি আকধণ করিয়াছে। 
অতীতের বিভিন্ন শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারাই আইন পুষ্ট (4076 16570102100 
01 076 (01055 210 117002065 0£ 0০ 02$6)-_ইহছাই হইতেছে এই 
মতবাদ অন্থযায়ী আইনের ব্যাখ্যা ।১ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় 
বিভিন্ন ধরণের আইন প্রণীত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীনকালে রোমান 
সাম্রাজ্য আইন প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতেও আমরা বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন ধরণের আইন দেখিয়াছি । মোগল সম্রাটদের আমলে ষে আইন 
দেশে প্রচলিত ছিল, ইংরাজ শাসনের আমলে সেই আইনের পরিবর্তন 
হইয়াছিল । আবার আধুনিককালেও সমাঞ্জ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আইনের পরিবর্তন হইতেছে । এঁতিহাসিক মতবাদ আইনের স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করিবার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা আইনের 
এঁতিহাসিক তথ্যের দ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে সামাজিক অবৃস্থার খুবই 
বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা (81158115015 00০৪6006186 06 90012] 191191501801)9, 11) 
0১০ 11617 0£ 6172 13150011531 0586. 0£ 19৬৮৮) এই 
সিএ টা মতবার্দ অন্থ্যায়ী হঠাৎ একদিন কাহারও আদেশবলে 
আইনের সৃষ্টি হয় নাই অথব। সার্বভৌম শক্তি কোন 
আদেশ প্রদান করিয়াছে বলিয়াই আইনের স্থ্টি হয় নাই। এই মতবাদ 
আইনের ইতিহাসের (19851 15156০:5 ) উপর গুরুত্ব আরোপ করে__ আইনের 
দর্শনের (16591 01011050175) উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। এই মতবাদের 
একটি বিশেষ গণ হইতেছে এই যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর 
করিয়া ইহা আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করে। 


“৮৪ 092206 0£ 59 28 :86:0809০685৩, 16 ৪8999 [গান 25 97980188776 01 69 
টি [015 ০: 609 £9:095 01 8199 850,% 


এই ধারণার গুণাগুণ 


---188৮5875010, 


আইন ১১৫ 


আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা (156 চ7001039701081 6070601 
0 ]9ল্৮)$ আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণার প্রধান সমর্থক হইলেন জার্মানীর 
অধ্যাপক জোসেফ কোহ.লার (95201, [01:150)। তাহার মতে আইনশাস্ত 
বিশারদ দার্শনিক আইনের বিষয়বস্ত সম্পর্কে যেমন অনুসন্ধান করেন, আইনের 
আদর্শ সম্পর্কেও সেই প্রকার অনুসন্ধান করেন । আইন 
হইতেছে সংস্কৃতির ফলশ্রতি এবং সংস্কৃতি উন্নত করার 
প্রয়াস।১ আইন সম্পর্কে দার্শনিক ধারণ। সম্পূর্ণভাবে 
আইনের তত্বগত ধারণা লইয়াই ব্যস্ত। আইনের যে শুধু একটি আদর্শগত 
দিক আছে তাহাই নহে, ইহার প্ররুত বিষয়বস্তর দিকটিও উপেক্ষণীয় নহে। 
আইনের উদ্দেশ্ট হইতেছে সামাজিক অন্যায় দূর করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর! 
এই তত্বের সহিত্ত বাস্তবজীবনের সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা অনেকক্ষেত্রে 
কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে ; কেননা এই তত্ব অনুযায়ী আইন হইতেছে দার্শনিকদের 
একটি কল্পনা-প্রস্থত ধারণ! | 

আইন সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণ ( 2116 6070178786156 
607166]96 01 [থা )$ আইন সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণার স্ষ্টি এখনও 
হইয়াছে বল যায় নাঃ যাহ আমরা প্ররুকপক্ষে দেখিতে পাই তাহ। হইতেছে 
আইনের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়াস। 
তুলনাযূলক পদ্ধতির ব্যাপকত৷ এতিহাসিক পদ্ধতির ব্যাপকতা। অপেক্ষা 
বেশী। ইংলগ্ডে স্যার পল্‌ ভিনোগ্রাফ (51 চ৪0] 
ড/1709£1:800% ) এই মতবাদের বহুল প্রচার করেন। এই 
পদ্ধতি অনুযায়ী আইন সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই একটি মতবাদ 
তৈয়ারী কর। যায় না। বিভিন্ন দেশের অতীত এবং বর্তমান আইনগুলির মধ্যে 
তুলনামূলক .আলোচনা৷ করিয়।৷ আইনের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই এই 
মতবাদের তাৎ্পর্। এই মতবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইনের কাঠামো 
তুলন। করিয়া আইনের স্বরূপ সম্বন্ধে নূতন আলোকসম্পাত কর! সভবপর 
হইয়াছে। | 

আইন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান মূলক ধারণা! (1৩ 9০০1০108102] 
৩070668]0% 01 গজ )5 সমাজবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া! ধাহারা আইনের 
স্বরূপ ব্যখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অস্রিয়ার গামপ্লোউইক 
(03910010102), ফ্রান্সের ছ্াগ্তইট (1087710), হল্যাণ্ডের ক্র্যাবে (18066), 
এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রস্‌কে। পাউণ্ড (7২০950096 7১015) এবং বিচারপতি 


দার্শনিক মতবাদের 
স্বরূপ 


তুলন।এুলক ধারণার 
তাতপধ 


১) “009 00708659 008109900091 29 5৪ 270001) 00139977090. 101) 6000 1099] &৪ 107 
806 80609] 9006906 01 19. [% 18 0০09 009 0:09906 01 00]607:6 8100/8 21068158 
10৫ 17600910106 16. 

--৭98910 8010191, 


১১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


হোম্স (]05655 [7017093) প্রধান। এই মতবাদ অন্থ্যায়ী আইন বিভিন্ন 
সামাজিক প্রভাবের দ্বার! স্থ্ট পরিবধিত এবং সুন্দর সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা 
করিভে পারিবার মধ্যেই আইনের সার্থকতা । সমাজবিজ্ঞানীগণের মতে, 
আইন কার্যকর হইবার পিছনে সার্বভৌম শক্তি প্রযুক্ত হয় বলিয়াই বে আইন 
পালন কর! হয় তাহা নহে-_অথব৷ স্বভাঁবগত কারণে ঘে আইন পালন কর! 
হয় তাহাঁও ঠিক নহে। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে আইন সমাজ জীবনের 
পক্ষে উপকারী বলিয়াই আইন পালন করা হ্য়। তাহাদের মতে আইনের 
স্যরি হয় সামাজিক স্বার্থে অথব! সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে, সার্বভৌম 
কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় নহে। আইন রাষ্ট্রীয় শক্তি হইতে শুধু সম্পূর্ণ স্বাধীন 
তাহাই নহে, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্র স্গ্টির পূর্বে এবং ইহা! রাষ্ট সম্পর্কে 
ঘে ধারণা বর্তমানে তাহ। অপেক্ষা আরও গভীর ধারণা । (“[ষ্য 19 


10619210061 07, 2100600100১ 0০০৮০ 10. 17)012 00101):017018510 


[11917 0176 50806” )। 

উপসংহার £ আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্পর্কে আমর। পাঁচটি মতবাদ 
আলোচন। করিলাম। প্রতি মতবার্দেই এই কথা স্বীরুত হইয়াছে ষে স্থশৃংখল 
সমাঙ্জীবনের জন্য আইন অপরিহার্য । কিন্তু, আইন প্রণয়ন এবং আইনের 
প্রয়োগে রাষ্ট্রের কী ভূমিকা থাকিবে সেই সম্পর্কে এই মতবাদ গুলি একমত 
পোষণ করে না। এই মতবিরোধের কারণ হইতেছে আইনের উৎস সম্বন্ধে 
জটিলতা । আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার অস্পষ্টতা ও মতভেদের জন্য 
আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে পাচটি মতবাদের ক্যাট হইয়াছে । & 

বিভিন্ন ধরনের আইন (10111616171 15065 01 1,9গ্চ ) 3 আইনের 
হ্বরূপ ও উংস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমর (দখিয়াছি। এখন আমর 
দেখিব, আইন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। 

আমরা বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, 
আমাদের দেখিতে হইবে কোন্‌ উৎস হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে । ন্িতীয়ত:, 
, আইনটি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কিনা তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে 
হইবে। নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে 
তাহার বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমর! 
ব্যক্তিগত আইন (7:25809 [.8৬/) বলি। সরকারী আইন (78৮116 [,জ) 
রাষ্্ট এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে । সরকারী আইন রাষ্ট্র ও 
নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট । আইনের 
শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমর! সাধারণ আইন ( 001000012 [.2জ্য ), 
সাংবিধানিক আইন (007756100010759] [,8৬/), পৌর আইন (20101011991 ] 
[.9৬/) শাসন-সংক্রাস্ত আইন (4১010017515086152 [9 ), ফৌজদারী আইন 
(080017181 [.9৬/), আইনসভ। প্রণীত আইন (96808653) এবং অভিন্যান্সের 


আইন ১১৭ 


(019177819০2) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই । নিম্নে অংকিত তালিক। হইতে 
& আইনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা! স্পষ্ট হইবে। 








না 
| রি - | 
স্বাভাবিক আইন রাষ্্রনৈতিক 
€ 90015] 19৬ ) (0011609110৬ ) 
7 . | 
আন্তর্জাতিক আইন পৌর আইন 


(10021188650179] [8.৬) বা 
জাতীয় আইন 
(1117170151081] 12৬ 
01 
ব9110091 18) 


| 
সাধারণ আইন 
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লা আইন 
(0:0175000010288] 8) (020110215 [9৬ 
0 
(০0101070 [.2) 
রহ | 
সরকারী আই ব্যক্তিগত আইন 
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শাসন সংক্রান্ত আইন অবিশেষক আইন 

(40001191508 1,8৬ ) ( ০77612112৬0) 
সংবিধানে দেশের শাসন সম্পকিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক 
সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের 
মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন সধিকার সম্পর্কে ষে সকল 
নিয়মকামন লিপিবদ্ধ থাকে, সেইগুলিকে আমরা সাংবিধানিক আইন 
( 00050080029] [,0ছ ) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি 
আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক. বিচার করিবার জন্য যে 
ঝঁনাইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি শাসন-সংক্রাস্ত আইন (40074015- 
৪0৮০ [2 )। অপরাধ-সংক্রাস্ত অথবা অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণকে 
শাস্তি প্রদান করিবার জন্য ষে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা ৰলি 
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ফৌজদারী আইন অথবা দগ্ডবিধি (0100805118৬ )। যখন বিভিন্ন প্রথা 
হইতে উদ্ভুত আইন সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া 
লয় এবং অন্যান্য আইনের ন্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ 
আইন (0:070120019 ][.8/5) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধো পারম্পরিক” সম্পর্ক 
কী প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শান্তির সময্নে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন্‌ নীতি 
অনুযায়ী চলিবে, সে সন্বপষ্ধে যে সকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে আমরা 
আত্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতে রাষ্ট্রীয় আইনের 
পার্থক্য হইতেছে এই যে আস্তর্জাতিক আইন ধদি কোনও রাষ্ট্র পালন না করে, 
তবে কোন আদালতে আইনভঙ্গকারীরপে ইহার বিচার হইতে পারে না। 
তবে বর্তমানে রাষ্রসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
( 117661058610781 00010 ০£ ]0561০5 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্ত, যে 
কোনও রাষ্র আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের রাঁয় অথবা আন্তর্জাতিক আইন অমান্ত 
করিতে পারে, যদিও নিজের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্ত কোনও 
রাষ্ট্ই আস্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। হল্যাণ্ডের মতে 
কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ধকর হইয়াছে এই প্রকার প্রচলিত 
আইনকে পৌর আইন (14001510981 [,2৬৮ ) বলা যাইতে পারে । কোনও 
রাষ্ট্রের আইনসভ1 সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে আমরা 
আইন পরিষদ কর্তৃক সুষ্ট আইন (36860655 ) বলিতে পারি। আবার 
জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় 
রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকতা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বার। সাময়িকভাবে একটি আদেশ 
( 01:£0900০ ) জারী করিতে পারেন। ইহাঁও আইন হিসাবে পরিগণিত 
হয়। আইনের বিধান (চ০]০ ০0৫ 1.9) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে, 
(১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ 
আদ্দালতের এলাকাধীন | আইন ভঙ্গ না করিলে কাহাকেও শান্তি দেওয়া 
যাইবে না । ইংলগ্ডে ইহা প্রচলিত আছে। 
স্বাভাবিক আইন ( ৪819] 1]. ) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি 
প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা কোনও প্রারুতিক ঘটনার কারণ এবং পরিণতির সম্পর্ক 
বিশ্লেষণ করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিগ্নম প্রচলিত, তাহাকে আমর! 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে পারি। গাছ হইতে আম মাটিতে 
৫ পড়ে, ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম 
কার্যকর করিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় না। 
প্লেটো এবং এরিইটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহাদের মতে 
মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অঙন্গরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা৷ আছে । অথচ, প্রকৃতির রাজত্বে 
অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। স্থতরাং মানবীয় আইন শ্বাভাবিক আইনের স্তাক্ক 
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সম্পূর্ণ ইহা মনে কর] অন্ছচিত। হবস্‌, লক এবং রুশোও স্বাভাবিক আইনের 
উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু, প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ! বিভিন্ন । 
যে সকল আইন ব! নিয়ম মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ, 
ষে সকল আইন সামাজিক জীবনে সকলেই মানিয়া চলে, সেইগুলিকে 
সামাজিক আইন (9০০191 [,9স্৮5) বলা হয়। নৈতিক আইন (10151 
[,9%/5) বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম" যেগুলি মাস্থষের 
অস্তজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিস্তা করিতে 
নি নাই,_ইহ1 একটি নৈতিক আইন। রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের 
নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম আইন, সেইজন্যই 
প্রয়োজন হইলে ইহা নীতিশান্ত্র বিবজিত হইতে পারে। যখন কোন 
নিয়ম মানুষের বহিজীঁবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয়, তখন ইহাকে আমরা প্ররুত আইন 
বলি। আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন হিসাবে অভিহিত 
করিলেও প্ররুতপক্ষে ইহা আইন নহে, কেননা, কোন রাষ্ট্রে আইনতঃ 
আন্তর্জাতিক আইন মানিয়।া চলিতে বাধ্য নহে। 
নবি তবুও প্রত্যেক রাষ্টই নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং 
রাজ) অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য 
আন্তর্জাতিক আইন পালন করে। আস্তর্জাতিক আইনের 
একটি অনুমোদন ( 5150107 ) হইতেছে সমগ্র বিশ্বের জনমত। সেদিক 
২ইতে “আস্তর্জাতিক আইন' কথাটি আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিস্ত 
প্রাকতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে আমরা প্ররুতপক্ষে আইন বলিতে 
পারি না। কারণ ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি কার্ষকর করে না। 
ম্যাক আইভার প্রমুখ লেখকগণ আইনকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন ; থা -_ 
জাতীয় আইন ( 12010091 1.8৬ ) এবং আস্তর্জাতিক আইন (1176217)8- 
010159] [৬ )। জাতীয় আইনকে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক আইন ( 000$- 
06000779 [,৪জ ) এবং সাধারণ আইন (0£010875 [৪৬ ) এই ছুই- 
ভাগে বিভক্ত কর! হয়। সাধারণ আইনকে পুনরায় সরকারী আইন ( 611০: 
[৪ ) এবং বে-সরকারী আইন ( 71159০ [এআ ) এই দুইভাগে বিভক্ত 
কর! হয়। সরকারী আইন পুনরায় শাসনসংক্রাস্ত (4১010150902 [,9 জা) 
এবং সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত আইন ( 33617619] ].9ছ ) এই দুইভাগে বিভক্ত 
হয়। প্রথমোক্ত আইন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে 
এবং শেষোক্ত আইন রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকর্দের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। 
আইনের প্রকৃতি (81076 01 1.9 ) £ আইনের সংজ্ঞা হইতে বুঝা 
ষায় যে আইন হইতেছে একটি অথবা কতিপয় নিয্»ম যাহা শুধু মানুষের 
বহিজাবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাহ! রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা কার্যকর 
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হয়। আইনের প্রকৃতি লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে । অঠিনের 
মতে আইন হইতেছে নিয়্তনের প্রতি উর্ধতন রাষ্্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ 
মাত্র (477 15 07 ০010008170 0 (1) 50৬৮৫610)| এই মতবাদ বিশ্লেষণী 
॥ আইনবিদগণ ( 4১158156155] 101150 ) গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্লেষণ-পশ্থী 
লেখক হল্যাণ্ডের (77011970) যতে আইন হইতেছে মানুষের বাহক আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম যাহা সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত 
হয়।১ এঁতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক স্তার হেনরী মেইন 
রি ও নন (5 চা [12106 ) এইযুক্তি গ্রহণ করেন না। 
তাহার মতে সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির 
আদেশ বলিয়। গণ্য করা অথবা সব আইনই সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়! 
মনে কর। অযৌক্তিক । কারণ এমন অনেক আইন আছে যেগুলি সম্পূর্ণ 
প্রথাগত (০010৮67)610781) এবং যেগুলি কথনই সার্বভৌম শক্তি কতৃক প্রযুক্ত 
হয় নাই। কিন্তু এই মতবাদের ধাহার] বিরোধী তাহার মনে করেন, যে সকল 
গ্রথা আইনের মর্ষার্দ লাভ করে সেইগুলি রাস্ত্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত 
ও প্রযুক্ত হয় বলিয়াই আইনের মর্যাদা লাভ করে। সমাজে অসংখ্য প্রথা আছে 
যেগুলি সবদ। স্পষ্ট অথব৷ গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য আইনের দৃষ্টিতে সেই 
প্রথাগুলিই আইনের মর্ধাদা লাভ করে যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। স্থতরাং 
আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই ষে ইহ! রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক 
অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয়। 
রাষ্ট্রপতি উড়ো উইলসন আইনের সংজ্ঞ। প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন; 
“আইন হইতেছে মানুষের স্বপ্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহার ও চিস্তার সেই অংশ 
যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয় এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্থ্ীয 
কর্তৃত্বের স্থৃস্পষ্ট সমর্থন থাকে ।”২ আইন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় 
বলিয়াই ইহা৷ অমান্ত করিলে শান্তির ভয় থাকে । প্রতিটি আইনের" পিছনে 
রহিয়াছে রাষ্ীয় কর্তৃত্বের প্রয়োগ ।৩ অধ্যাপক বার্কারের মতে আইনকে শ্রধু 
আইনের বৈধত| -. রাষ্্ীয্ শক্তি দ্বারা অন্থমোদিত এবং প্রযুক্ত হইলেই চলিবে 
এবং উনতিক মূল্য না, ইহাকে বিধি সম্মত এবং যুক্তিসঙ্গতও হইতে হইবে। 
-_আদর্শ আইনের এইজন্য ইহার (১) বৈধতা !৬৪110165) এবং (২) নৈতিক 
ছইটি উপাদান মূল্য ( ৮৪10 ) থাকা চাই।৪ হল্যাণ্ড এবং উইলসন 
আইনের বৈধতার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বার্কার 
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আইন ১২১ 


আইনের মূল্যায়নের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইক্ষেত্রে বার্কারের 
সহিত অধ্যাপক লাস্কির মতৈক্য দেখা যায়। লাক্কিও মনে করেন, আইনের 
প্রকৃতি এইরূপ হওয়া উচিত যেন ইহ1 জনসাধারণের সক্রিয় চাহিদাকে 
(5০05০ 0617870).পূরণ করিতে পারে ; অর্থাৎ, আইন যেন জনসাধারণের 
আশা-আকাখাকে বান্তবে রূপায়িত করিতে পারে। আইন শুধু বৈধ 
(৮৪170 ) হইলেই চলিবে না) ইহাকে জনগণের উপযোগী এবং জনগণের 
নিকট সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে । তবেই ইহা আদর্শ আইনে 
পরিণত হইবে । এইজন্য আইনকে জনসাধারণের আশা-আকাংখা অনুযায়ী 
সম্পাদিত হইতে হইবে, এবং ইহীর উদ্দেশ্য হইতে হইবে সকলের কল্যাণ সাধন 
কর। তবে আইন রাস্ত্রীয় শক্তি ছার! প্রযুক্ত বলিয়াই ইহার বৈধতা! বজায় 
থাকে, এবং ইহার বিশেষ নৈতিক মূল্য থাকিলেই জনগণ সক্রিয়ভাবে ইহ 
পালন করে। বার্কার বলেন, আইনের এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই, 
অর্থাৎ আইনের বৈধতা এবং মূল; আছে বলিয়াই, ইহ কার্ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হয় এবং কার্যকর হয়।১ 

উদড্রো৷ উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ 
স্বরূপ । ইহা! একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে 
বলবৎ হয়।২ মানুষের পরিবর্তনশীল চিস্তাধারা মানুষেরই স্বষ্ট আইনের মধ্যে 
রূপ পায়। কোন দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা! করিলে আমর] সেই 
দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন 
বিশিষ্টতার পরিচয় পাই। আইনের প্ররূৃতি আলোচনা করিলে আমরা 
আইনের আরও ছুইটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইহার 
সার্বজনীন রূপ ( 2176181165 )1| আইন সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই 
সমভাবে প্রযোজ্য | ধাহারা আইন প্রণয়ন করেন, তীাহারাও বর্তমানকালে 
আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সকলেই 
সমানভাবে আইনের অধীন ।৩ দ্বিতীয়তঃ আইনের একটি বাধ্যবাধকতা 
আছে। আইনের বাধ্যবাধকতা৷ ইহার বৈধতার পরিচায়ক । আইন" যদ্দি 
বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে ইহা পালন করিতে জম- 
সাধারণ বাধ্য । অর্থাৎ, লোকে আইন পালন করিতে 
বাধ্য হয়। ইহার ছুইটি কারণ আছে । প্রথমটি হইতেছে, 
কেহ যদি আইন পালন না৷ করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শান্তি দিবে। ইহ 
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১২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


হইতেছে শারীরিক বাধাতা ( 01)55108] ০0001013151022 )। তাহা ছাড়া, 
কেহ কেহ নৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে 
আইনের নৈতিক বাধ্যতা (৪৮01০৪81 ০0107215105 )। কিন্তু যখন মাহ্নুষ 
আইন অমান্য করিয়। স্কেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় এবং অপরের স্বাধীনতা "খর্ব 
করে, তখনই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়।১ সামাজিক আইন 
(509০1911215 ) এবং রাজনৈতিক আইনের (601160811৪৪ ) কতিপয় 
সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আইন যতটা জোর করিয়া কার্যকর করা 
যায়, সামাজিক আইন কার্কর করিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ জোর 
করিতে হয় না। বিভিন্ন সংঘের আইন সেই পরিমাণেই কার্ধকর হয় যে 
পরিমাণে জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তত থাকে; যদি জনসাধারণ তাহ। 
গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির সদস্যপদ ছাড়িতে হয়। 
বিভিন্ন সংঘের আইন বাধ্যতামূলক নহে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন সর্বদ। বাধ্যতা- 
মূলক। খণ্ডিত অথবা উন্নত সমাজে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনই জোর করিয়া 
প্রযুক্ত হয়।২ রাষ্ত্রীয় আইন কোন সময়েই অন্যান্য কর] যায় না। 
অনুমোদন (98706107 0 1,৪৮৮) আইনের 
অনুমোদনের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন। “রাষ্্ ঈশ্বরের সৃষ্টি” এই মতবাদে ধাহার! বিশ্বাদ করিতেন 
তাহাদের মতে আইনের অন্থমোদূনের ভিত্তি ছিল এ্রশ্বরিক বিধান । অর্থাৎ, 
যেহেতু রাজা আইন প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজ! ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
সেইজন্য আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছি 
1 তাহাদের অভিমত | কিন্তু, বর্তমানে সেই মতবাদ .গৃহীত 
হয় না। কাণ্ট, হেগেল, প্রমুখ আদর্শবাদীদের মতে আইন 
অহ্থমোদনের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, 
সেইজন্য রাষ্টীয় আইন সর্বাবস্থায় পালন করিতে হইবে, এই ছিল তাহাদের 
অভিমত। কিন্তু, এই যুক্তিটিও বর্তমানে গৃহীত হয় না। যাহার সামাজিক 
চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ লকৃ ও রুশোর মতবাদে বিশ্বাসী, তাহাদের মতে 
আইন পালন করিতে হইবে এইজন্য ষে ধাহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং 
প্রয়োগ করেন, তাহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং -তাহার। চুক্তি 
অন্্যায়ী জনগণের স্বার্থকেই আইনের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, 
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আইন ১২৩ 


এই মতবাদও সম্পূর্ণভারে আইনের অনুমোদন কিভাবে হইবে তাহা। বুবাইতে 
পারে না। অষ্টিনের মতে আইনের অনুমোদন সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই 
নিহিত থাকে । কারণ, সার্বভৌমের আদেশই হইতেছে আইন। কিন্তু 
বন্ুত্ববাদীরা (61031811509 ) আইনের অনুমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ গ্রহণ 
করেন না। 

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহিজীবন নিয়ন্ত্রণের 
কতিপস্র নিয়ম যাহ! জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের 
সম্মতিই প্ররুতপক্ষে আইনের কার্কারিতার ভিত্বি। 
অর্থাৎ, আধুনিক লেখকগণ মনে করেন যে আইন সদাই 
এমন হওয়া উচিত যেন জনসাধারণেরই বিভিন্ন ধরণের 
ইচ্ছা ইহাতে বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে» 
জনসাধারণের ইচ্ছা বা সম্মতিই হইতেছে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি 
(:0001105 0£ 00116108] 01311680101) )। অধ্যাপক লান্কির মতে আইন 
মানুষের কার্কর চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। যাহারা রাজনৈতিক শক্তির 
কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা 'প্রতিঠিত করিতে পারেন, আইন তাহাদের 
ইচ্ছান্থ্ষায়ীই গঠিত হয়।১ বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের কার্যকর 
চাহিদা রাষ্ট্রের ভিতর অর্থ নৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের 
আইন জনগণের এমন এক ইচ্ছাকে বাস্তবে কার্ধকর করে যাহা নিজেকে 
কার্যকর করিতে জানে ।২ 


জনগণ কর্তৃক আইন পালন কর! অথব! ন। কর আইনের প্ররুতি সম্বন্ধে 
তাহাদের ধারণার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রেরে আইন পালন করিবার মূল 
কারণ জোরজবরদন্তি ( ০96:0101.) নহে,-ইহার মূল কারণ হইতেছে 
আইন পালনের ইচ্ছা । যদ্দিও আইনের অনুমোদন জনগণের ইচ্ছ। বা সম্মতির' 
উপর নির্ভরশীল, তবুও আইন পালন করিতে সকলেই বাধ্য ।৩ 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের অন্মোদনের (5217000101 ) 
ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা, চিন্তা 
করিলে চলিবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাম্ত্রীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য, 
কারণে রাষ্ট্রেরে আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে । রাষ্ট্র 


কনগণের সম্মতি আইন 
পালনের ভিত্তি 


১1 4158251 1001)97561598 978 9 11706109100? 8800158 _ 26100820.-101881 

78609006100 6০ 7১0135105, 
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১২৪ রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সম্বন্ধে রাষ্্রপর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের 
অনুসন্ধান করিতে হইবে রাষ্ট্রের আইন কেন রচিভ হইয়াছে, 
৮৬৮ ইহার কী লক্ষ্য, অথবা কেন ইহা মনে করে ষে এই 
সম্মতির উপর লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। যদি আমরা 
বুঝি ষে রাষ্ট্রের আইন আমাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য 
ব্রাখিয়৷ প্রণীত হইয়াছে তবেই সেই আইন সার্থক এবং তবেই সেই আইন 
আমাদের অনুমোদন লাভ করিতে পারে ।১ আইনের অনুমোদনের একটি 
ভিত্তি হইতেছে ইহ! পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকত। (16291 
৮1105 )। কিন্তু তাহ] অপেক্ষাও বড় শর্ত হইতেছে ইহার জনগণের আশা 
ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা । এইজন্য ইহার একটি নৈতিক 
'যুল্য (৮৪10 ) থাক দরকার । 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে। কাহারও 
ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ 
সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে । এইসব স্বার্থ যে 
উঠ ৫. সর্বদাই একপ্রকার হয় তাহা নহে”_ইহারা কোনও 
থাকে ; সেগুলির মধ্যে সময়ে পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময় 
সমন্বয় সাধন করিতে পরস্পরের সহযোগী । স্থতরাং রাষ্ট যদি কখনও এই ইচ্ছ। 
পারিলে আইন করে ঘষে জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত 
এ উট আম্বগত্য প্রকাশ করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যেন ইহ। সবাধিক পরিমাণে সমাজের বিভিন্ন চাহিদ। 
মিটাইতে পারে । রাষ্ট্রেরে আইন এবং সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার 
মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে। নাগরিকদের জীবনের স্বখ-স্থবিধার 
জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে তাহার উপরেই নির্ভর করে রাস্ীয় 
আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা আন্নগত্য প্রকাশ করিবে। যদি 
রাষ্ট্রে আইন সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করিতে পারে তবেই আইন ঠিকভাবে জনগণের আম্গত্য লাভ 
করিতে পারে। 
রাষ্ট্রেরে আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিছ্ে পারে 
যেগ্ুলিকে আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলণ্ডে আমরা 
বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম (০0052101075 ) দেখিতে পাই। সেইগুলি 
অন্গমোদনের (581550017 ) প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব । তাহা 
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আইন ১২৫ 


ছাভা, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া না চলিলে শাসনকার্ষে বিশৃখলার ত্য 
হয়। জনমতই হইল আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি। 
৯৯৬-৫০ রাষ্ ঘদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে তবে আইনের 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । রাষ্ট্র 
তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের 
আন্গত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্তের সহিত জনগণের 
স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে ন1। 
ষে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহা কোন উদ্দেশ সিদ্ধ 
করিতে চানে তাহা অন্ষায়ী এবং আমাদ্দিগকেও সেভাবেই আইন সম্বন্ধে 
বেচার করিতে হইবে । 
আইন কি জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ 2 (78 [হা (06. 
80758951018 01 (180 5618678] ছ/1]1 01 6116 [)601)16 ? ) 2 
রুশো। গণ-সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করিবার কালে জনসাধারণের 
সাধারণ ইচ্ছাটিই আইনের উৎস এবং বাস্তব রূপ হিসাবে 
₹শোর মতে সাধারণের ধরিস্বাছিলেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা! তত্বটিকে অবলম্বন 
উচ্ছাই হইতেছে 
আইনের উৎস করিয়া আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে ধারণার অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাধারণের ইচ্ছাই ষদি আইন 
প্রণয়নের প্রকৃত ভিত্তি হয়, তবে জনসাধারণের সকলকেই আইন প্রণয়নে অংশ 
গ্রহণ করিতে হইবে । 'ম্বাধীনতা” বলিতে রুশো রাষ্নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হইতে 
স্বাধীনতা বুঝান নাই; তিনি “স্বাধীনতা, বলিতে বুঝিতেন রাষ্টিনৈতিক 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত স্বাধীনতা, __অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করিবার জন্ত স্বাধীনতা! ।১ 
সাধারণের ইচ্ছ। যদিও আইনের ভিত্তি বলিয়া রুশে! মনে করিতেন, তবুও 
একথা, ঠিক যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হয়ত সকলে একমত নাও হইতে 
পারে। সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছাই “সাধারণের ইচ্ছা” হিসাবে কার্ধকর হইবে 
এবং সেইক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বুঝাইতে হইবে যে সকলের কল্যাণের 
(০002107, ০০) জন্যই তাহাদের সেইভাবে আইন প্রণয়নে সহষোগিত৷ 
করা উচিত। যদি সংখ্যালথি্ঈগণ নিজ হইতে ইহা বুঝিতে না চায় তবে 
তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ কর। ঘাইতে পারে । দেখা যাইভেছে রশোর 
মতে জনসাধারণের ইচ্ছাই হইতেছে সকলের প্রকৃত ইচ্ছার (2621 111) 
মমন্বয় এবং সেইজন্য ইহার ভিত্তিতে আইন প্রণীত হুইলে সেই আইন জনগণের 
কল্যাপকারক হয় । 
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১২৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভৃমিকা 


সম্পূর্ণ বাক্তি-ন্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য নিয়ন্ত্র-_এই 
ছুই-এর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইলেই সামাজিক জীবন কাম্য বলিয়। বিবেচিত 
হইতে পারে । | , 

গণতান্ত্রিক সমাজে আইন হইতেছে সমাজের সাধারণের ইচ্ছার (£6156152] 
111) একটি বাস্তব দপ। সরকারকে আইনের প্রতি জনগণের আম্মগত্য 
আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলেও চলে যদি দেই আইন জনসাধারণের 
আশা-আকাংখাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে প্রতিবন্ধক না তইয়। 
সহযোগী হয়। কেনন। সেক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন 
করে। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন ষে এই মতবাদ অস্থষায়ী সাধরেশের ইচ্ছা 
সর্বদাই সক্কিয় থাকে,_লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বের অধীনে স্থায়ী গণভোটের 
€ 0০109817610 15151001 ) দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে ।১ প্রকৃত- 
পক্ষে রুশো এই ধরনের রাষ্ট্রকেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্ছিত করিয়া- 
ছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজে আইন সাধারণের ইচ্ছার একটি বাস্তব বূপ 
হওয়ার অর্থ এই নয় যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ করে ; 
তবে আইন প্রণয়নে সকলেই অংশ গ্রহণ করে। 

সমালোচনা-_আইনের ভিত্তি সম্বন্ধে রশে। যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন 
তাহা বর্তমানকালের বিরাট রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। আধুনিক 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ 
করে না; জনসাধারণের নিবাচিত প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করিয়া! থাকেন। 
কিন্ত রশো৷ গ্রতিনিধিযুলক সরকার গঠন কখনই সমর্থন করেন নাই। 50021 
00%020 বইয়ে রুশো বলিয়াছিলেন, “চ.50:55670086156 £0৬61071021)6 
195 2 505801005 6010 01 518৬21:5. 

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের ইচ্ছা যর্দি আইন প্রণয়নের ভিত্তি হয় তবে গ্রকৃত- 
পক্ষে সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছাকেই আইন বাশ্তবে রূপ প্রধান করে, এবং সেই 
ক্ষেত্রে “সাধারণের ইচ্ছা” এই যুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদ্দল অন্যায়ভাবে নিজেদের 
ধারণা এবং ইচ্ছা সংখ্যালধিষ্ঠের উপর চাপাইর দিতে পারে। ইহাতে আদর্শের 
নামে অন্যায় অন্থঠঠিত হইতে পারে । 

তৃতীয়তঃ আইন সর্বক্ষেত্রে সাধারণের স্বার্থ বজায় রাখে। মে সমাজে 
অর্থ নৈতিক শক্তির সমবটন হয় নাই, সেই সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
'প্রতিপত্বিশালী দল প্রতিপত্তিহীন দলের উপর নিজেদের জোর খাটাইতে পারে 
এবং অধিকতর অর্থনৈতিক স্থযোগের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা অবলম্বন করিতে পারে। অধ্যাপক লাস্কির মতে এই জাতীয় সমাজ- 
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আইন ১২৭ 


ব্যবস্থায় আইন হইতেছে এমন একটি মুখোস যাহার আড়ালে যষ্টিমেয় কয়েক- 
জন অর্থ নৈতিক স্বার্থলম্পন্ন লোক রাষ্রনৈতিক কর্তৃত্বের স্বৃফল লাভ করে ।৯ 
হ্তরাং এই ক্ষেত্রে আইনকে জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বল! ষায় না। 
সাধারণের ইচ্ছাকে যদ্দি ব্যাপকভাবে 'জনমত' হিসাবে বিবেচন। করা হয়, 
তবে অবশ্ত আইনকে জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ বলা যাইতে পারে । সেইক্ষেত্রে 
জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইনের প্রতি আঙ্গত্য প্রকাশ করে। কারণ, 
আইন সেখানে তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হয়। 

আ্বাভাবিক আইন ( বি] 1) £ স্বাভাবিক আইন সঙ্গদ্ধে 
ধারণা খুবই প্রাচীন। এরিট্টল আইনকে ছুইভাবে বিভক্ত করিয়াছিলেন; 
যথা, বিশেষ আইন ( 09161০8197 19 ) এবং বিশ্বজনীন আইন (00191৮61581 
[0 )। শেষোক্ত আইন ছিল তাহার মতে স্বাভাবিক আইন। এরিষ্টটলের 

ূ পর জেনো (2509০) এবং রোমান ষ্টোইক (9০105 ) 

টিটি বং. দীর্শনিকগণ স্বাভাবিক আইনের স্বরূপ নম্বন্ধে আলোচনা 
মধ্যযুগীয় ধারণা করেন, এবং ইহা রোমান আইনশান্ত্রের ( [২01001) 
[0175250600০ ) অন্ততূক্তি হয়! তৎকালীন মতবাদ অনুযায়ী স্বাভাবিক 
আইন বিভিন্ন জিনিসের প্রারুচিতিক গতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে। 
এইখানে 'প্ররুতি? বলিতে শুধু* সাধারণ প্রাক্কতিক জগতের পরিবেশ বুঝাই 
না; ইহ] ছিল ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাকারী একট্রি নৈতিক এবং ধর্মীয় 
ধারণা । নির্দিষ্ট আইন (£০0510৮০ [9৬ ) এবং স্বাভাবিক আইনের পার্থক্য 
হইতেছে যে শেষোক্ত আইন একটি আদর্শের ধারক ও বাহক । মধ্যযুগে 
স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনের মর্ধাদা লাভ করিবার জন্য নির্দিষ্ট আইনের 
(50510%6 19৬্) প্রতিযোগী হয়। তৎকালীন খুষ্ট ধর্মধাজকগণ স্বাভাবিক 
আইনকে, ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়। প্রচার করেন এবং ইহার নিকট নতি স্বীকার 
করিবার জন্য নির্দেশ প্রদ্দান করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
যুক্তিবাদের ( 92০018. 7681152 ) প্রচারকগণ শুধু যুক্তির ভিত্তিতে স্বাভাবিক 
আইনকে মানির। লইবার জন্য গ্রচারকার্য চালান। ৃ 

লকের মতে স্বাভাবিক অধিকারের ( [৪095] [২1217 ) ম্যায় কতিপয় 
স্বাভাবিক আইন আছে, এবং এইগুলি ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের 
সীম। নির্দেশ করে। 

বর্তমানে স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী লোকের সংখ্য। খুবই কম। 
তবুও সমাজ জীবনে এমন কতিপয় অপরিবর্তনীয় নীতি আছে যেগুলি স্তায়- 
বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে কার্যকর 
করা উচিত। যদি কেহ ন্তায়বোধের ভিত্তিতে ম্বাভাবিক আইন মানিয়' 
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১২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


চলিতে রাজী না থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে সে ভ্রান্তপথে চালিত 
হইতেছে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ন্যায় বোধ সম্পর্কে মাহুষের ধারণার 
প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতেছে । মধ্যযুগে রাজার 

ল্াভাবিক আইন 
যানে শ্বেচ্ছাচারিতা বা বলপ্রয়োগের সাহাধোে অপরের 
প্রচলিত ধারণা সিংহামন অধিকার করা স্বাভাবিক আইনের দ্বারা 
প্রতিহত হয় নাই। তাহা ছাড়া, যখনই আমরা দেখি 
নির্দিষ্ট আইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সংঘাতের হ্ষ্টি হইয়াছে তখনই 
নির্দিষ্ট আইন কার্ধকর হইয়াছে । বিপ্লবের সময় অবশ্বা. স্বাভাবিক আইন 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে । ফরাসী বিপ্রবের সময় এবং আমেরিকার 
গণ-বিজ্রোহের (০1৮11 ৪) সময় মানুষ নির্দিষ্ট আইনকে উপেক্ষা করিয়া 
্বাভাবিক আইনের প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে । স্থতরাং 
স্বাভাবিক আইনকে কখনই প্রকৃত আইনের মর্ধাদা দেওয়া যায় না, ইহ। 
আদর্শবাদের কল্পনা মাত্র। কিন্তু মানুষের নীতি ও ধারণ! বিবর্তনশীল + 
সেইজন্য স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে মানুষের ধারণাও প্রতিনিয়ত 

পরিবর্তনশীল । 
আইন এবং নীতিশাজ্্ (1.2 200 ঢ07105 ) £ রাষ্্বিজ্ঞানের 
সহিত নীতিশাস্ত্র গভীরভাবে জড়িত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ী নিজের 


ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। অপর দিকে 

নীতিশান্ত্র নৈতিক বিধি এবং নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে 
ঠা টার সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রাচীনকালে সমুদয় 

আইন নীতিশান্ত্রেরে উপর ভিত্তিশীল ছিল। কিন্তু রাসত্ীয় 
আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে আমর! কতিপয় পার্থক্য দেখিতে পাই। 
নীতিশান্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহক সমগ্র জীবনের সহিক্কু সংশ্লিষ্ট । 
মান্ষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্াও নীতিশাস্ত্রের আওতায় । 
পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের শুধু বহিজীঁবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল চিত্তশুদ্ধির পথ সুগম কর] £ রাস্ত্রীয় আইনের উদ্দেশ্য 
হইল সমাজে শান্তি, ও শৃংখল1 এবং স্থস্থ পরিবেশ বজায় রাখিয়া সকলের 

কল্যাণের জন্যই মানুষের বহিজাঁবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। 
বিষয়বস্তর পার্থক্য নীতিশাস্্র শুধু মানুষেরই অস্তজীঁবনকে নিয়ন্ত্রিত করে 
না!) নীতিশান্ত্রের মাপকাঠির দ্বার মানুষের বাহক জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত 
হয়| মিথ্যা কথ। বলা, অপরের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও 
হিংসা করা অথবা মনের নীচতা প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী । 
কিন্তু ইহা যর্দি আইনভঙ্গের কারণ না হয় অথবা কাহাকেও শারীরিক 
আঘাত দেওয়! ন। হয় তবে আমরা ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি ন|। 
দ্বিতীয়তঃ, অনুমোদনের দিক হইতেও রান্্রী় আইন এবং নৈতিক আইনের 


আইন ১২৯ 


মধ্যে পার্থক্য আছে ।- রাষ্ত্বীয়ী আইন কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে শান্তি 
পাইতে হয়। কিস্ত নৈতিক আইনভঙ্গ করিলে তাহাকে 

অনুমোদনের পার্থকা রাষ্ট্রের নিকট হইতে শান্তি পাইতে হয় না। তবে 
নিজের বিবেকের কাছে মে অপরাধী থাকে এবং হয়ত জনমত তাহাকে 
উপহাস করিতে পারে । স্থৃতরাং শারীরিক শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন 
ভঙ্গ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন, অথব। সমাজের উপহাস 
সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় 
আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং স্থুসন্বদ্ধ। তাহ 
ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের । কিন্তু রাস্থ্রীয 
আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী । 
ইতি রং প্রয়োজন হইলে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে 
রর পারি অথব। ইহা সংশোধন করিতে পারি। কিন্ত, 
নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছান্ুষায়ী ইহার 
পরিবর্তন করিতে পারি না! চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের ন্যায়-অন্যায় সন্বন্ধে 
একটি নিদিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরদের এই মান অনুযায়ী কাজ করিতে 
হয়। কিন্ত রাষ্ত্বীয় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্তায় সম্বন্ধে কোনও মান 
নাই। তবে, রাষ্্রকে আইনে প্রণয়ন করিবার সময় 

মিরর সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিতে হয়। 
একটি বিশেষ মান আছে আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের উপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু, সেগুলি 

ষে 1! সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অন্ুষায়ী হইবে, তাহা নহে। তবে অনেক 
ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাদ্বীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় ঘর্দি সেই নৈতিক 
নিয়ম সামাজিক স্বার্থের সহিত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে। 
কাহকেঞ্ঁ হত্যা কর! হইলে অন্তাঁয় হয়, ইহা ষেমন একটি নৈতিক নিয়ম, 
সেই প্রকার ইহ। একটি রাষ্ট্রীয় আইন। কিন্তু এইজন্য সর্বদাই যর্দি সব 
' নৈতিক বিধিকেই রাষ্ট্রীয় বিধির মর্যাদা! দেওয়া হয় তবে নৈতিক আদর্শেরই 
ক্ষতি হয়। সিজউইকের (5185/:01 ) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্তের 
সহিত ততক্ষণ সম্পর্কযুক্ত যতক্ষণ পর্যস্ত মানুষের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণ 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।৯ অনেক সমধ় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা৷ ছিল, বালিকাদের 
খুবই অন্ন বয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিশান্ত্র অন্ুমোদিত। কিন্তু, রান্ত্রীয আইন 
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১৩০ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরণের বিবাহ টনতিক 
আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। লর্ড বেন্টিংকের 
আমলে সতী-্দাহ প্রথা! আইন-বিরোধী কাজ বলিয়! পরিগণিত হইবার পুর 
হইতে ইহা যে একটি অন্যায় প্রথ! ছিল সে সম্পর্কে সমাজের ধারণা 
স্পষ্ট হয়। 
রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু ইহা 
নিছক নিরাপত্তার প্রয়োজনে । রাষ্টের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল 
রাষ্ট্রের নিরাপতা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহার আইন 
নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবজ্জিত হইবে । বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক 
রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রেরে বিরোধী হয়। প্রকৃতপক্ষে যে সকল রাদ্ীয় 
আইন নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেগুলির প্রতি মানুষের আনুগত্য 
এবং শ্রদ্ধা বেশী থাকে । নীতিশান্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে 
যাইয়া অধ্যাপক গিল্ক্রাইস্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষেত্রে 
১ দুইটি কর্তব্য আছে, একটি হইতেছে, ভাল আইনের 
স্ষ্টি করা । রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত প্রচলিত নৈতিক 
আইনগুলির যাহাতে সামঞ্তম্ত থাকে, সেইদিকে রাষ্ট্রেরে দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি ( অর্থাৎ যে আইনগুলি জনস্বার্থ 
বিরোধী এবং চিরস্তন ন্যায় নীতির বিরোধী ) রাষ্ট্রের বাতিল করিয়। 
দ্বেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে পাই। 
অস্পৃশ্ততানিবারণ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাণের জন্য কারখানা আইন 
প্রবর্তন, জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রভৃতি ভাল ভাল আইন রাষ্র 
প্রণয়ন করিয়াছে । 
আইন মান্য করা হয় কেন? (সা) 15 1.9 07১660 ? ) £ 
আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে 
জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট আইন 
আইন কেন মান্য করা পালন করিলেই তাহাদেরই স্বার্থ স্থরক্ষিত থাকিবে এবং 
উজ বিভিন্ন ইহাতে তাহার্দেরই মঙ্গল, তখনই তাহারা আইন পালন 
করে। এখানে আইন কেন মান্য করা হয় তাহ! আইনের 
উপযোগিতা সম্বন্ধে মানষের উপলব্ধির উপর ভিত্তিশীল। অপর একটি মতবাদ 
অনুযায়ী মানুষ শান্তির ভয়ে কিংবা অরাজকতার আশংকায় আইন পালন 
করিয়া থাকে । আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে। এই ভয়ে 
মানুষ আইন পালন করে। হবস্‌, অষ্টিন প্রমুখ লেখকগণ আইন যে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় এরং ইহা যে সেইজন্য অবগ্ত পালনীয়, 
এই যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। হবস্‌ অবশ্য আরও 
একটি যুক্তির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । তাহার মতে কদর্য প্রকৃতির রাজত্ব 


আইন ১৩১ 


হইতে অথবা অরাজকতা৷ হইতে মুক্তি লাভের আশায় মান্ষ আইন পালন 
করে। 

উপরে আইন কেন মান্য করা হয় সেই সম্বন্ধে যে ছুইটি মতবাদের 
অবতারণা কর। হইল তাহার সমন্বয় করিয় স্যার হেন্রী মেইন (৪81. 
[72105 [09106 ) এবং তাহার অন্গগামীগণ মনে করেন, মান্য শান্তির 
ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় কারণেই আইন মান্য করিয়া 
থাকে । কিন্তু লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আন্থগত্য প্রদর্শন করিবার 
পাঁচটি কারণ দেখাইয়াছেন ;_যথা (১) নিলিপ্ততা ([1)0১16705 ), 
(২) শ্রদ্ধাভক্তি, (10616:2106 )১ তে) সহান্ভূতি (357007১2015 ) (৪) শান্তির 
ভয় € চ৪৪:) এবং উপযোগিতার উপলব্ধি বা বিচার-বিবেচনা ( ২6৪5017) | 
নিলিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে মান্থষ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ 
বিচার করে না; যেহেতু রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়াছে, সেইজন্য সে আইন 
পালন করে। শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসক কিংব। 
জননেতার প্রতি শ্রদ্ধ৷ প্রদর্শন হিসাবে মানুষ আইন পালন করিয়া থাকে। 
শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি থাফ্ষিলেও নাগরিকগণ আইন পালন করিয়। 
থাকে। আইন পালন না করিলে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভম্ব হইতেও 
অনেকে আইন পালন করিয়। থাকে । সর্বশেষে, মান্ধষ তখনই আইন পালন 
করিয়া থাকে যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে আইন পালন করিয়া চলিলে 
তাহারই কল্যাণ। আইন যদি মান্ষের আশ।-আকাংখাকে বাস্তবে বূপাপ্সিত 
করে এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের কার্ধকর চাহিদাকে পূরণ করিবার 
চেষ্টা করে তবে মানুষ প্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন করে । গ্রীণের ভাষায় 
4৬/1]] হান 00010105615 0) 92519 01 0০ 9090০", অধ্যাপক লাস্কিও 
বলিয়াছেন যে মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে একটি বিশেষ আইনের স্বীকৃতির 
অর্থ হইতেছে তাহারই স্থার্থ কিংব। কার্যকর চাহিদার স্বীকৃতি তখনই মানুষ 
সেই উপযোগিতার উপলব্ধি হইতেই আইন পালন করিবার জন্য অগ্রসর হয় ।১ 
আইনের বৈধতা! ( ৬৪11015 ) এবং যূল্য ( ৬৪1 ), উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
আইন পালন কেন করা হয়, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা উচিত।২ 

আন্তর্জীতিক আইন (17160119610719] [৪৮৮ )£ সভ্য রাষ্ট্রগুলি 
পরম্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখিবার জঙ্য এবং 
অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার 


শপ পশিস্প্পেপপতি 
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২। এইবিষয়ে বিস্তুত আলোচনার জন্য--“আইনের অনুমোদন” (990003000 01778.) 
শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


১৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


জন্য সকলেরই সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেই আমরা 
আস্তর্জাতিক আইন বলি।১ আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন 
জাতিসমূহের সমাজ ব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সঙ্গত এবং ব্চার-সম্মত 
কতিপয় পালনীয় নিয়ম ; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে এই নিয়মগ্ডলির সংশোধন 
করা ষাইতে পারে অথবা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। আস্তর্জাতিক আইন 
যুদ্ধের সময় এবং শাস্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ 
করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার নাগরিকদের উপর কতটা 
কর্তত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জতিক আইন নির্দেশ করে। বর্তমান 
জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হুইয়৷ পড়িয়াছে। 
প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হয়। বর্তমান যুগে বহির্বাণিজোর সম্পর্ক হইতে মুক্ত কোনও 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (010936ণু 2০0180105 ) আমরা দেখিতে পাই না। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ- 
গ্রহণকারী প্রতোক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগুলি 
পালন করিতে হয়। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে স্থাপিত 
হয় আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে 
রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শুধু আস্তর্জাতিক বাণিজ্যই 
নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক 
কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাষ্ই এককভাবে টি'কিয়া থাকিবার কথা চিন্ত! 
করিতে পানে না। 
বর্তমান বিশ্বে আস্তর্জ'তিক আইনের গুরুত্ব খুব বেশী। শুধু ভদ্রতার 
খাতিরেই (৮5 ০০০৫:০০5% ) অথব। দাক্ষিণ্য কিংব। দয়! দেখাইবার জন্যই (৮5 
00180255107 0: £18০০ ) যে একটি রাষ্ইী অপর একটি রাষ্ট্রের ব্যাপারে 
আত্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলে তাহা নহে। 
্তর্লাতিক আইনের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের প্রয়োজনেই আন্তর্জাতিক আইন 
পালন করিয়। থাকে । বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন 
জাতির পারস্পরিক উন্নতির জন্য আতন্তর্জাতিক আইন পালনের প্রয়োজনীয়তা 
সকলেই স্বীকার করেন। রাষ্্রসংঘ ( [071650 19610179 0:59171580107 ) 
গঠন এবং ইহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত করার প্রচেষ্টা আস্তর্জাতিক, 
আইনের প্রতি গভীর আহ্থগত্যের লক্ষণ । 


১। লরেন্সের (1:97:01009 ) ভাষাপ্ন আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে, “009 28169 20101 
06071771779 609 009080096০0 65০ 09:19] 1০৫5৮ 01 011])7200. 96609 11) 10617 2701602] 
98৪13388+, ওপেনহিমের (0900921390 ) ভাবায় আন্তর্জীতিক আইন হইতেছে, “89 ০৫৩ 0 
008০2 200 00007301000] 0198 10300. 29. 00108380298, 1682)15 02008175825 
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আইন ৃ ১৩৩ 


প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। 
একটি রাষ্্ অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্ত। এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহ! 
খুশী করিয়া যাইবে এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে ন1। 
কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ক্ষুপ্ন হয়। এইজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, 
বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট পরস্পরের উপর এত বেশী নির্ভরশীল হইয়া 
পড়িয়াছে যে, কোন রাষ্ট্রের হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকিলে ইহা অন্ত 
রাষ্ট্রের শাস্তির পক্ষে মারাত্মক বাধা হইতে পারে ।৯ কিন্ত, প্রশ্ন হইতেছে, 
আমরা আত্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃতই আইন বলিতে পারি কিনা । অহিনের 
মতে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন নহে। কারণ প্রথমতঃ, ইহা কোনও 
্‌ নির্দিষ্ট উচ্চত্তরের মানবীয় সাবভৌম কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন 
মানুধাতিক আইন. নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্ই আন্তর্জাতিক আইন 
_.. মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। যে আইন অমান্যের পিছনে 

কোনও শান্তির ভয় নাই, মেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় না। 
কিন্ত কোন রাষ্ট আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলেই অপর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক 
আইনের মরধাদ1 রাখিবার চেষ্ট করে, পালন করিলে নহে । সবশেষে, 
আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি ষেগুলিকে 
অসম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত রাষ্ট্রসংঘে প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত কারণে 
হল্যা্ড ( [1011800 ) বলেন, “আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক শাস্ত্রের লোপ- 
বিন্দু” | (41106610796101091] 1815 018০ ৮৪819171176 00106 0:£ 010115- 
[1:00000০৮ ) এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ষে অর্থে “আইন” কথাটি প্রচলিত 
সেই অর্থের দ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন হিসাবে 
মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়।২ কিন্তু মেইন (71916), স্তাভিনি (9৪৮11), প্রমুখ 
এতিহায়িক আইনবিদগণের মতে আইনকে যে সর্বদাই একটি নিদিষ্ট আদেশের 
রূপ পরিগ্রহ করিতে হইবে তাহা নহে। প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপরেও 
আইন গড়িয়া উঠিতে পারে, সুতরাং আন্তর্জাতিক আচার-ব্যবহার কিংব৷ 
আন্তর্জাতিক প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল নিয়মকাম্ুন গড়িয়া উঠে এবং 
যেগুলি সাধারণতঃ সব রাই মানিয়া চলিবার চেষ্ট। করে সেই নিয়মকান্ুনগুলিকে 
“আইন' আখ্য। দেওয়া অযৌক্তিক নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত আইন এবং 
নীতি-শান্মের মাঝামাঝি একটি স্তরে আছে; কেননা, ইহা আস্তর্জাতিক 
সম্পর্কের কতিপয় নীতি বর্ণনা করে।৩ একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যস্ত আস্তর্জাতিক 
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১৩৪ : রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যস্তই ইহার পক্ষে আস্তর্জাতির্ক 
আইন বৈধ ।৯ কিন্তু, কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আস্তর্জাতিক আইন অস্বীকার 
করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, আস্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই একটি 
রাষ্ট্রের পক্ষে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশংকা থাকে । সেই ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক আইন অমান্তকারী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হয়। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ন 
রাখিবার জন্য এবং নিজের নিরাপত্ব৷ বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে সব রাষ্ট্রই 
যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক আইন পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। কোনও 
রাষ্্ই যাঁভা ইচ্ছা তাহ করিতে পারে না, কেননা, অপর রাষ্্রগুলি নিজেদের 
স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার ভয়ে আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিবে এবং সেইক্ষেত্রে 
প্রথম রাষ্ট্রটি নিজের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে বাধ্য 
হইবে! আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত, 
চাচার এই জনমত কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের .নহে; আন্তর্জাতিক 
রে ১ + শে আইনের পক্ষে জনমত সমগ্র বিশ্বের । হিংসার উন্মত্ততার 

অভিশাপে অভিশপ্ত এবং শান্তির জন্য আকুল বিশ্ববাসীর 
কাছে আস্তর্জতিক মৈত্রীর বাণী চিরন্তন হইয়। থাকিবে । সুতরাং, বর্তমানে 
এমন দিন আসিয়াছে যে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে 
জনপ্রিয্তা হারাইতে হয়। কিন্তু এইজন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ কর! 
হয় না, তাহ! নহে। কিন্ত, তাহাতে আস্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ক্ষুপ্ 
হয় না। সাধারণ রাষ্ী় আইনও অনেক সময় ভঙ্গ কর] হয় ; তাহাতে ইহার 
আইনের মর্যাদ। ক্ষুপ্ন হয় না। এখনও পর্যস্ত খোলাখুলিভাবে কেহই আন্তর্জাতিক 
আইন অমান্য করিতে সাহসী হয় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও ব্রিটিশ 
সরকার যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার কালে আন্তর্জাতিক রেড-ক্রশ অন্ুস্থত 
নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ভারত-পাকিস্তান মধ্যে যুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমাণ্ডের কাছে যে 
পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও জেনেভা কনভেনশন 
( 06778%8. 05072561201012 ) অন্থযায়ী যুদ্ধবন্দীর প্রাপ্য ব্যবহার কর! হইতেছে 
এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি পালন করা হইতেছে । আন্তর্জাতিক আইন 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণর করে এবং এই সম্পর্কের প্রধান অন্থমোদন 
হইতেছে শক্তিশালী জনমত । নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক 
জীবনে রাষ্ট্রের আইন যতটা প্রযোজ্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণেও 
আন্তর্জাতিক আইন ততট। প্রযোজ্য, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই বর্তমানকালে সেই 
আইন পালন করিতে আইনতঃ না হইলেও জনমতের চাপে বাধ্য থাকে । 
স্থতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি। 
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আইন ১৩৫ 


রাষ্্ংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র 
পালন করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা । 

আন্তর্জীতিক আইনের কার্যকারিতার পথে প্রতিবন্ধক (71 
968 00 1716 9119011৮6011688 01 [17679180178 1.2) ও আন্তর্জাতিক, 
আইনের কার্ধকারিতার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে কোন কোন রাষ্ট্রের 
মধ্যে চিরাচরিত সংঘাত এবং বহৎ রাষ্্রগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
(0০1৭ ৬/৪£) মনোভাব । সোভিম্নেত ইউনিয়ন এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
ঠাণ্ড লড়াইয়ের মনোভাব কিছুট! প্রশমিত হইয়াছে বটে, তবুও এই ছুইটি 
দেশের মধ্যে এবং কমিউনিষ্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ ও 
চীন, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, প্রভৃতি দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি 
আমরা গত কয়েক বৎসর য|বৎ দেখিয়াছি, তাহা আস্তজর্ণতিক আইনের 
প্রকৃত ব্ূপ পরিগ্রহ করা এবং ইহার কার্ধকারিতা জোরদার করিবার পথে 
প্রতিবন্ধকের স্ষ্টি করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলির শক্তিমত্ততা অনেক ক্ষেত্রেই আন্তজাতিক 
সম্পর্ক অবনত হইবার জন্ত দায়ী। ফ্কাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ভিয়েতনামে বোমা 
বর্ষণ কিংবা কমিউনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারতবর্ষের সীমান্ত আক্রমণ বহুল পরিমাণে 
আন্তজণতিক আইনের রূপ পরিগ্রহ করার পথে বাধার স্ষ্টি করিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাষ্টে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্বন্ধ (01955 16190107.), 
বিশেষতঃ ধনবৈষমা, বলাংশে রাষ্ট্রীয় আইনকে প্রভাবিত করে। যখন রাস্থ্ীয় 
আইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ একটি বিশেষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তখন সেই 
বিশেষ শ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর একটি আন্তজাতিক আইন পালন করা 
অথবা ন। করা নির্তরশীল। আন্তজাতিক আইনকে প্ররুত আইনের মর্যাদায় 
উন্নীত কুরার ক্ষেত্রে ইহা একটি বড় রকমের অন্তরায় । 

আন্তর্জাতিক আইনের উৎসঃ আস্তজ্তিক আইনের উৎস 
(509:05) হইতেছে ছয়টি । যখা £_২১) রোমান আইন ও (২) বিজ্ঞান- 
সম্মত গ্রস্থাবলী ১ (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভ। ; (৪) আন্তজাতিক 

সম্মেলনে এবং বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল, (৫) বিভিন্ন 
উল আইনের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান- 
কৃতি 
প্রদ্ধান। উল্সি, লরেন্স, হল, ওপেনহিম এবং গার্ণার 

প্রভৃতি লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং গ্রস্থাবলী বর্তমানের 
আন্তজাতিক আইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । আস্তজ্শাতিক 
আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমর দেখিতে পাই, আন্তর্জীতিক 
নিয়মগুলি একটি আইনগত আলোচনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিগ্নাছে। 
আস্তজ্রখতিক মতভেদের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত এবং অনুস্থত নীতি সঠিকভাবে 
ব্যবহৃত হয়, লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রস্থত মতবাদ উদ্ধত করা. 


১৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


হয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় সেই মতবাদের উপর নির্ভর করা হয়, 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আইনাঙ্গগ বিবেচনার সহিত সমালোচন।, সমর্থন 
অথবা বিচার করা হয়, এবং সর্বশেষে একটি আন্তর্জাতিক নৈতিক মান 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে আইন নহে, কারণ কেহ এই নৈতিক 
মান ভঙ্গ করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। তবুও বর্তমানে 
আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা আইন বলিতে পারি। কারণ, ইহার একটি 
অন্থমোদন আছে এবং তাহা হইতেছে একটি শক্তিশালী জনমত । আত্ত- 
জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে একটি রাষ্্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরাগভাজন 
হইতে হয় এবং এইজন্য ইহার নিরাপত্ত। ক্ষুপ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে,_ 
আন্তর্জাতিক আইন পালনের ইহাই বাধ্যবাধকত! । 


সংক্ষিপ্তসাল্স র 
১। আইনের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও অন্ুমোদন- আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞার 


মধ্যে হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাটিই বিশেষভাবে গৃহীত হুইয়াছে। হল্যাণ্ডের মতে আইন হইতেছে মানুষের 
বহিজীঁবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহ! একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার 
সাহায্যে বলবৎ হয়। উড়ো উইলসন আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়! বলিয়াছেন যে আইন 
হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্ববপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক 
শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়। আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন 
রূপ (8£6:0981165 ) এবং অপরটি হইতেছে ইহ] পালন করার বাধ্যবাধকতা! (০0731901510) । 

আইন কেন পালন কর। হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও বর্তমানের রাষ্ট্রবিজ্ঞালীদের 
মতে জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্কারিতার ভিত্তি। এই সম্মতির ভিত্তি 
খু'জিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। বাষ্টীয় 
আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে এবং তাহা প্রমাণিত হইবে তথনই, যখন রাষ্্ীয় 
আইন জনগণের আশ। ও আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারিবে । 


২। আইনের উৎস ও বিভিন্ন ধরনের আইন- রাহী বর উৎস 
হইতেছে সামাজিক প্রথা, ধর», বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ম্ায়বিচারঃ আইনবিদগণের বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা, আইনসভা এবং সমাজের নাধারণ সম্মতি । আমরা ব্যক্তিগত আইন, সরকারী আইন, 
সাধান্্রণ আইন, পৌর আইন শাসন-সংক্রাম্ত আইন, ফৌজদারী আইন, আইনসভা-প্রণীত আইন 
এবং অগিন্যান্স, প্রতৃতি বিভিন্ন ধরণের আইন দেখিতে পাই। অনেক সময় কোন কোন দেশের 
. প্রথাগত বিধান (০০০05%9:061078 ) যেমন, ইংলগডের প্রথাগত বিধান, আইনের মর্ধান|! লাভ করে। 
আবার কতিপয় আইন আছে যেগুলিকে আমর! নৈতিক আইন বলিতে পারি; এই নৈতিক আইন 
বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অস্তজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। হুসভ্য 
রাষ্রগুলি পরস্পরের সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বজ্লায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের সঞ্চিত সম্পকে 
নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্ত! অক্ষু্ন রাখিবার জন্য সকলের সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে 
তাহাকেও আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের উৎস কইতেছে ছয়টি ; যথা-_(১) 
রোমান আইন, (২) হিজ্ঞানসন্মত আলোচনা (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতীয় মহানড।, (৪) 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচারবিভাশীয় ট্রাইবুস্ঠাল, (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্্রীয় আইন এবং (*) 
কুটনৈতিক মত আঘান-প্রদান। 


আইন ১৩৭ 


৩। আইন ও নীতিশাস্ত্র-_আইন ও নীতিশাস্তরের মধ্যে প্রধান পার্থকা হইল এই 
'ষে আইন মানুষের বহিজীঁবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু নীতিশাস্্ মানুষের অস্তজাঁবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। কোন কোন আইন অমান্য করিলে নীতি বিগহিত কাজ হয় না; আবার কোন কোন 
নৈতিক আইন অমান্থ করিলে রাষ্রীয় আইন-ীবরোধী কাজ হয়না । আবার কতিপয় কাজ 
আছে যেগুলি অনুষ্ঠিত হইলে আইন ও নীতিশান্ত্র উভয়ের দিক হইতেই ইহা অপরাধ । রাষ্্ীয্ 
আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শান্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্ত ইহা নিছক নিবাপত্তার প্রয়োজনে | 
বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইতেছে ভাল আইনের সৃষ্টি করা এবং খারাপ আইনগুলি বাতল করিয়া 
দেওয়]। 


৪। আন্তর্ভীতিক আইন-_ আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জাতিসমহের 
সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত ন্যায়সঙ্গত এবং বিচারসম্মত কতিপয়পালনীয় নিয়ম ; এই নিষমণুলি 
বিভিন্ন জাতির মধ্য পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পৃথিবীতে কোনজাতিই 
এককভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই আত্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে, এবং এই 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে নিয়মগ্ডুলিকে কেন্দ করিয়! গড়িয়। উঠে, সেই নিয়নমগ্ুলিকেই আমরা 
বলি আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনগুলি পালন করিতে কোন জাতিই আইন ভঃ 
বাধ্য নয়; একটি রাষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত আস্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে ততক্ষণ 
পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ। কিন্তু, বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্ই আন্তর্জাতিক আইনকে 
অন্বীকার করিতে পারে না। আন্তর্ভীতিক আইনের প্রধান অনুমোদন (98:00600 ) 
হইতেছে বিশ্বের জনমত। তাছাড়া, নিজের নিরাপত্তার জন্তই যে কোন বাষ্্ আস্কর্জাতিক আইন 
অমান্য কবিলে বিশ্বশীন্ত বিদ্বিত হইবার আশংক থাকে । আতস্তর্জীতিক আইনের উতৎন হইতেছে, 
(১) রোমান আইন, (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী, (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতিৰ মহাসভা। , 
(00059761009 ) (8) আন্তর্জাতিক সন্মেলন এবং বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুন্তাল, (৫) বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান । 


[য610196 


1. 10877101198. 10150089 6139 10000 9190. 89061010 01118. 
[ আইনের সংজ্ঞ। প্রদান কর। আইনের স্বরপ ও অনুমোদন আলোচনা কর।] 
(১০৯-১১* ; ১১৯-১২৩ পৃষ্ঠা) 
2. 4005 19 008 82001988101 01 0018 £670979] 11] 0£ 0108 00107001716, :10180088 
009 ৪8656917020, 
[“আইন হইতেছে সমাজের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ ।”- উক্তিটি আলোচন। কর। ] * 
(১২৫-২৭ পৃষ্ঠা) 
৪, 10180988 6109 8081065 01184. 1026 819 606 01091072665 098 ০11১9 ? 
[ আইনের উৎস আলোচন| কর। বিভিন্ন ধরনের আইন কি কি 1] 
( ১১-১১৩ পৃষ্ঠা ; ১১৪-১৯ পৃষ্ঠা ) 
4. ৬1086 00 ০0 20987) 2০ [17769105010102] 118৩ 7 19 177667708610708] 118) 
ঢ0:009715 808288708, 112 ? 
[ আন্তর্জাতিক আইন বলিতে তুমি কি বুঝ? আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকতপক্ষে আইন ?] 
( ১৩১-৩৫ পৃষ্টা ) 
৮,100690095610008] 109৬ 18 0109 58038101106 00177% 0৫ 01187000910, [15171009 


06 865691097), 
' "আন্তর্জাতিক আইন ব্যবহারিক শাস্ত্রের লোপবিন্দু”_-উক্তিটি পরীক্ষা কর। ] (১৩১-৩৭ পৃষ্ঠা) 


১৩৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুমিকা 


0. 417069702610108]1 19857 18 01017 5৪110 10: 5 81910 96969 60 615 0667:99 696 
16 19 1076105760, 60 800981% 1৪ 9108601009+, 

[1158 0210 1785 109001080৪০ 11160109109100970 6296 90 0068668190 11] 177 80 
56569 15 ৪] 60 109 0909 01 ০৮097 808698- [০ [৪ 0০ 5০00. 90799 16) 60989 
(50 1078 ? 

[ “একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র ইহার 
বিষযবস্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ।” 

“বর্তমান পৃথিবী এতটা পরস্পর নির্ভরশীল হইযাছে যে কোন রাষ্ট্রের একটি অনিয়ন্থিত ইচ্ছ। 


অপব রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে মারাত্মক হইয়া থাকে ।” এই ছুইটি উক্তির সঙ্গে তুমি কতটা একমত? ] 
( ১৩১-১৩৫ পৃষ্ঠা ) 


৭709 50 ৪0101007600 ৬19৪1 61096 10691118610109] 10 18 00890. 07 00069, 
00100858101], &130. 07908” ? 019 7:88301)5 ৫01 5০0] 00901 

[ আন্তজাতিক আইন ভদ্রতা, দাক্ষিণা এবং দয়া, ধার] পালিত হয়, তুমি কি এই চুক্তি সমর্থন 
কর?) (১০১৩০ পৃষ্টা) 

9. 197001170 1109 £1:081908 0£ 70901161081 00110961010. 

| বাই্নৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিন্রিগুলি পরীক্ষা কব।] (১২২-২৫ পৃষ্ঠা ; ১৩০-৩১ পৃষ্টা ) 


0. 11100108569 6109 01561700100. 1095001) 159৮ 2,100 11012170/, 01716 08৮ 010 


015619)0 09৮/9810 600 চচ্ঘ0 (0. 0. 13. &. 1960) 
| আইন এবং নীতিশাক্ত্রের মধ্যে পার্থকা দেখাও এবং ইহাদের মধো সম্পর্ক দেখাও | ] 
(১২৮-৩০ পৃষ্ঠা ) 


10. “দা59 8806৮ ০01 059 96560 18 185 ঠি7906 19 8220. 60 19211396108 8100. 16 200৪6 


109 970%0 20101791165”, [018015৭, 


[রাষ্ট্রের নিরাপত্ব। হইতেছে ইহার প্রথম আইন এবং এজন্য ইহ! অবশ্ঠই নীতিশাস্ত্রেব উচ্ে 
( ১২৮.৩০ পৃষ্টা ) 


থাকিবে ।] 
11. 1১5 19 125 99০৮0 2 
[ আইন কেন পালন করা হয়? ] (১২১-১২৬ পৃষ্ঠা; ১৩০-৩১ পৃষ্ঠা ) 


12.10880788 6170 77086076০01 4172/7 230. 101126 ০0৮ 165 চ5521008 9017089 চ1612 
61001 19125156 2100100709000, (0. 10. 13 &, 1966) 


[ আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং ইহার বিভিন্ন উৎসগুলি ইহাদের আপেক্ষিক গুরুতু দেখাও। ] 
( ১*৯-১১৭০ পৃষ্ঠা ; ১১০-১১৪ পৃষ্ঠা ) 


19. "1098115, 119 001১৮ 6০ 1798 1006 ₹5110165 200 %8109.-10150085 609 


90009100970, 
“[ “আদর্শের দিক হইতে আইনের বৈধতা ও মুল্য উভয়ই থাকা উচিত।”_উক্তিটি আলোচন! 
কর।] (১২*-১২১ পৃষ্ঠা) 
14, 319 21). 0900010 0£ 00৪ 1045 0৫ 600 521005 ৪01)0018 ০1 এর 01181070091)08, 
[ আইন শাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মতবাদের একটি বিবরণী দাও। ] ( ১১২-১১৬ পৃষ্ঠা') 
15.10180055 180 17721)17921908 01 6159 5811008 00100813%5 01 187, 
[ আইন সম্পকিত বিভিন্ন তত্ত্বের তাৎপর্য আলোচনা কর। ] (১১২-১৬ পৃষ্ঠা ) 





অধিকার, জাধীনতা, সাম; 
৪1মত্রী 
অফ্টম অধ্যায় ( 10121), 11196 
70091165210 7186671165 ) 


নু 





[ “মাইন” সম্বন্ধে আলোচন! করিবার লময় আদর! রাষ্টরর্শনের একটি গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে 
আলোচন! করিয়াছি । প্রশ্বটি হইতেছে, কেন আইন পালন কর! হয়? অথব! আইনের অনুমোদন 
কোথায়? এই প্রশ্বের উত্তরে আনর! যে সকল যুক্তির অবতারণ| করিযাছি, সেইগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে আমরা চারিটি রানৈতিক আদংশর উপাদান খু'গ্রিয়া পাই। আদর্শগুলি হইতেছে অধিকার 
( £8127৮), স্বাধীনতা। (110997%5 ), সামা (1078%1165 ), এবং মৈত্রী ( ভ্া&৮০ত06৮ )। বর্তমান 
অধ্যায়ে আমরা এই চারিটি বা্নৈতিক আদর্শ (1'011/68] 109215 ) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
এই চারিটি আাদশ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীাবে জড়িত | ] 

অধিকারের সংজ্ঞ। এবং স্বরূপ (1)61771601) 870 779(816 01 
[3151)/) 2 সাধারণ অথে “অধিকার” কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপয় কাজ 
কর! অথবা ন। করার নাম ম্বাধীনভ। অধিকার জিনিসটি নিছক দৈহিক ভিত্তি 
ৃ ূ হইতে অথব| একটি সামাজিক মূল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভূত 

“অধিকার ' কথাটির অর্থ হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমরা “ অধিকার" জিনিসটিকে 
মানুষের সামাজিক চরিত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়৷ মনে ধরি। স্বাভাবিক অধিকার 
সব মানুষেরই থাকে । কিন্তু, রাষ্্রবিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সব মানুষের থাকে 
না। যাহার! সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ, তাঁহারাই অধিকার 
ভোগ করে। বর্তমানে সমাজের পক্ষে রাষ্টই আইনের মাধ্যমে অধিকারকে 
স্বীকার করিম্বা লইয়া উহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। স্থতরাং আইনের দৃষ্টিতঙ্গী 
হইতে ন্রিচার করিলে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মানুষের কতিপয্ন 
দাঁবী। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। 
সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। সেইজন্য সর্বাধিক 
ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রত্যেকে ব্যক্তিকে কতিপয় পৌর, সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সৃযোগ-স্ৃবিধ! এবং অধিকার প্রদান করার 
দরকার হর। অধ্যাপক লাস্কির মতে "অধিকার" হইতেছে সামাজিক জীবনের 
এমন কতিপয় শর্ত ষেগুলি ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের শ্রে্ত্ব অর্জন করিতে 
পারে না।১ রাষ্ট্রে উচিত নাগরিকগণের কতিপয় স্থুযোগ স্থবিধা দেওয়া 
ষেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং সামার্জিক 
জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের 
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১৪০ রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


বিভিন্ন অত্যাবশ্তক চাহিদা! মিটাইবার জন্য রাষ্ট যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
বাতের পুর্ণ বিকাশ পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ পূর্ণ আহ্গত্য 
ও সামাঞ্জিক কল্যাণ স্বীকার করিবে। তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে 
সাধন করাই পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজকল্যাণ হয়। 
অধিকারের কাজ  গ্রীণের মতে “অধিকার” হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা 
সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং দাবী কর! হয়।১ 
অধিকার বলিতে সামাজিক জীবনের এমন কতকগুলি 
“অধিকার” সর্দাই সুবিধা বুঝায় যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের 
রাষ্ট্র কর্তৃক শ্বীকৃত রি 
হইতে হইবে পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবস্তক মনে করে এবং সমাজও 
অনুরূপ স্বীকার করে। এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের 
জন্য চাই একটি সুসংহত সামাজিক জীবন। তাহ। ছাড়া, এই অধিকারগুলি 
যাহাতে অপব্যবহার না হয়, অর্থাৎ অধিকারগুলি যেন জনসাধারণকে 
নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া ন্বেচ্ছাঁচারীতে পরিণত না করে 
সেইজন্য কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে । অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন 
কর্তৃক স্বীকত এবং কার্ষকর হয় এবং হওয়। উচিত। কেননা, প্রত্যেকটি 
আইনের যেমন একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি 
অধিকারেরও সেইরকম একটি সামাজিক মুল্য এবং উদ্দেন্ট আছে। 
হবহাউস ( চ901059০) মনে করেন, প্রকৃত অধিকার হইতেছে 
সামাজিক কল্যাণের কতিপয় শর্ত, এবং বিভিন্ন অধিকারের বৈধতা! 
নির্ভর করে ইহারা কতটা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজ করে 
তাহার উপর ।২ 
রাষ্্বিজ্ঞানে যে কোন স্থযোগ-স্থবিধা আইনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধিকার 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যদি ইহা ব্যক্তিগত ও সমগ্িগত ক্লল্যাণের 
সহায়ক হয়। অধিকার কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে “অধিকার” সমাজের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে 
সহায়ক হওয়। চাই। যদ্দি “অধিকার” মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক 
হওয়া এবং আইনানহুমোদ্দিত হওয়া এই ছুইটি শর্তের মধ্যে একটি পূরণ 
করে এবং অপরটি পূরণ না করে, তবে বার্কীর সেই অধিকারকে পূর্ণ 
অধিকার ন। বলিয়া আধা-অধিকার (05851-0161,) বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। আদর্শ রাষ্ট্র সকল অধিকারকেই ্বীকার করিয়া সংরক্ষণের 
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অধিকার, স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী ১৪১ 


ব্যবস্থা করিয়া থাকে । “অধিকার” ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নহে,_অধিকার 
হইতেছে মান্থষের অস্তনিহিত শক্তিবিকাশের স্থযোগ । 


অধিকারের শ্রেণীবিভাগ ( 0189811108107 01 711165 ) £ 
অধিকার 1 ) 


পপ পাশপাশি শসা 


| 
(১) নৈতিক অধিকার (20101 716)05) (২) আইন-অন্থমোদিত অধিকার, 
( 1,259] 1২151)5 ) 
| 


| | 
(ক) পৌর অধিকার (28511 7২115) (খ) রাজনৈতিক অধিকার 
(0116109] [২1£169 ) 


আইন-অন্ুমোদিত অধিকারগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর হইয়াছে ।১ 
পৌরজীবনে মান্ষের এমন কতিপয় স্থযোগ স্ুুবিধ। থাক? দরকার যেগুলি 
ব্যতীত তাহার পক্ষে একটি সুন্দর পৌরজীবন যাপন কর সম্ভবপর হয় না । 
নিজের ভাবধার। প্রকাশ করিবার এবং স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার, 
সংগঠন করিবার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি 
হইতেছে নাগরিকদের কতিপয় প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার (01%11 ২1505 )। 
রাজনৈতিক অধিকার (9০116০81 ২181:05) বলিতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত 
হুতযাগ স্থবিধা যেগুলির সাহাষো নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগে 
অংশগ্রহণ করে। লাস্কি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতেছে এমন একটি 
ব্যবস্থা যেখানে যে কোন সাধারণ নাগরিকের সমুদয় ক্ষমতার উৎসক্ষেত্রে 
যাইবার প্রত্যক্ষ স্বযোগ আছে । স্থতরাং রাষ্্নৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবারও, 
একটি অধিকার আছে ।২ ভোটপ্রদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থী হইবার 
অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক 
মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি হইতেছে নাগরিকদের রাজনৈতিক 
অধিকার! রাজনৈতিক অধিকারের সহিত কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারও 
( 8.০070101০ [২151)05) জড়িত । সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা দেখিতে 
পাই অর্থ নৈতিক সাম্যের (8:0170710 701911665) ব্যবস্থা । কিন্তু গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সর্বতোভাবে নিন্নোন্নয়নের চেষ্টা করার সম্পত্তি ভোগ করিবার 


১। “নাগরিকের অধিকার এবং কর্তবা” শীর্ষক আলোচনায় বিস্তুতভাবে এই অধিকারগুলিক, 
ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। 
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১৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


এবং ব্যবহার করিবার অধিকার এই জাতীয় কতিপয় অর্থ নৈতিক অধিকার 
উপভোগ করে। | 


নৈতিক ও আইনগত অধিকার (10781 ৪70 1,628) 7021 £ 
অধিকারগুলিকে আমরা প্রথমতঃ নৈতিক অধিকার (10791 1151065) এবং 
আইনসঙ্গত অধিকার ([.6£5] 10105), এই ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। 
নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার 
উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কতৃক কার্কর 
হয় না। জিনসবার্গ (01115 (1755515 ) বলেন, ব্যক্তি বা সমগ্টির কোন 
বিশেষ ক্ষমত। ব। স্থযোগের জন্য ন্যায়সঙ্গত দাঁবীকেই অধিকার বল। চলে । 
কিন্ত এই অধিকারের নৈতিক যৌক্তিকত৷ হইতেছে এই যে ইহা জনসাধারণের 
কল্যাণের একটি অপরিহার্ধ অংশ অথবা একটি উপায় স্বরূপ।১ নৈতিক 
অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির কোন সমর্থন থাকে না বটে, কিন্তু 
ইহা। সমাজের বিবেকের দ্বারা সমথিত। নৈতিক অধিকার ক্ষুপ্ন হইলে ইহার 
কোন শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের(501850165010091 151060165) ব্যবস্থা নাই । 
কিন্ত যেহেতু ইহা একটি নৈতিক দাবী, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় অন্নমোদন ভিন্ন ইহা 
কখনই অধিকারের পূর্ণতা লাভ করে না। অথচ এই অধিকারের 
পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সমর্থন ন! থাকার দরুণ আমরা ইহাকে 
পরিপূর্ণভাবে “অধিকার” হিসাবে গণ্য না করিয়া আধা-“অধিকার” (09251- 
[২181,) হিসাবে গণ করিতে পারি। আইনসঙ্গত অধিকারের ক্ষেত্রে এই» 
সমস্যার স্ষ্টি হয় ন।: কারণ, আইনসঙ্গত অধিকারের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির প্রযুক্তি। নৈতিক অধিকার সকল সময় আইনসংগত 
অধিকার পরিণত হইতে পারে ন|। 
আইনসঙ্গত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীরুত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
শক্তি কতৃক কার্ধকর হয়। একজন লোক যদি মিথ্য। কথ! বলে, তবে সে সত্য 
কথা বলার নৈতিক অধিকারের অপচয় করিল, রাষ্ট্র 
আইনগত অধিকারের সেক্ষেত্রে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্ত 
কার্ধকারিত৷ রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির উপর একজন নাগরিক যদি অপর কোন নাগরিকের নামে 
ভিত্তিণীল সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদ্দান করে, তবে রাষ্ট্র 
তাহাকে আইনসঙ্গত অধিকারন্ঙ্গকারী হিসাবে শাস্তি- 
প্রদান করিতে পারে! আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে আমরা পৌর অধিকার 
(0111 180) এবং রাজনৈতিক অধিকার (চ০01101021 [২160 ) এই, 
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অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৪৩ 


ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে নাগরিক জীবন যাপন 
করা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের 
জন অপরিহার্য । বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের নিম্নলিখিত পৌর অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । 
স্বাভাবিক অধিকার (5518) 78121)65 ) 2 প্রাচীনকালের গ্রীক 
দনার্শনিকগণ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মতে মানুষের 
কতিপয় স্বাভাবিক অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি সমাজস্থষ্টির পূর্বে 
প্রকৃতির রাজত্বে মান্ষ উপভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
সমর্থকগণ মনে করিতেন যে সমাজ হ্্টির পূর্বে ছিল প্ররুতির রাজত্ব। 
তখন মান্য সকল ব্যাপারেই অবাধ স্বাধীনতা লাভ করিত। হবসের 
মতে মান্গষের নিজের ইচ্ছাকে অপরের প্রতি প্রয়োগ করিবার একটি 
স্বাভাবিক অধিকার আছে। লকের মতে সমাজ গঠিত 
সামা্িক চুক্তি মত- হইবার পরেও মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি লোপ 
্ সের পায় নাই। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের 
স্বাভাবিক অধিকার অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির 
প্রচলিত ছিল রাজত্বে বিরাজ করিত। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি স্বীকার 
করিল কিন। তাহার উপর এই অধিকারগুলি নির্ভর করে না। হবস্, লক 
এবং রুশোর মতে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি প্রাক্‌ রাষ্ট্র যুগে বিরাজ 
করিত। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে। 
. কিন্তু বেস্থাম (870220)) মনে করেন, মাহষের অধিকারগুলি স্ষট 
হইয়াছে রাষ্্র ও সমাজ গঠনের পর। তাহার মতে অধিকারের সৃতি 
হইতে পারে তখনই যখন রাষ্ট্র নিজের শক্তির সাহায্যে 
বেস্থামের মতে রাষ্ট্র ট 
কর্তৃক অধিকার হই নাগরিকদের এই অরধিকারগুলি রক্ষা করিতে এবং 
৬ কার্ধকর করিতে পারে। এক কথায়, বেস্থাম এবং 
তাহার সমর্থকগণের মতে অধিকার হইতেছে রাষ্ট্র কতৃক ্ষ্ট (“18165 
27০ 0) 05800200105 502০৮ )। রাষ্ট্র শ্যট্ির পূর্বে মানুষের 
অধিকার স্থষ্ট হয় নাই । সুতরাং স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া কিছু থাকিতে 
পারে না। বেস্থীমের মতে কোনও কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে যে 
কোন অধিকার নিরর্থক হইয়া পড়ে । তবে নিজের কল্যাণ এবং স্থখের জন্য 
চেষ্টা করা যে কোন মাহ্ষেরই একটি মৌলিক এবং স্বাভাবিক অধিকার, 
বেস্থাম এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন । হার্বার্ট স্পেন্সারের ( চ767:৮27 
971,০61) মতে প্রধান মৌলিক ও স্বাভাবিক অধিকার হইতেছে মানুষের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার । ভণ্টেয়ারের মতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ এবং 
আইনের সমান স্যোগ লাভ কর! মানুষের স্বাভাবিক অধিকার । রুশোর 
মতে স্বাভাবিক অধিকার সাধারণের ইচ্ছার অলীতৃত। সাধারণ ইচ্ছাই 


১৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


মাহষের জীবন স্বাধীনতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংরক্ষক ৷, 
স্বাভাবিক অধিকার এই সাধারণের ইচ্ছাকে কার্ষকর করিবার অধিকার । 
গ্রীণের (0515) মতে স্বাভাবিক অধিকার মানুষের এবং সমাজের আদিম 
প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে” মানুষ ভবিষ্ততে কোন্‌ পর্যায়ে উন্নীত 
হইতে পারে অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি কিভাবে 
বিকাশলাভ হইতে পারে সেইদ্িকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বাভাবিক অধিকারের তত্ব 
আলোচনা কর। উচিত। অধ্যাপক লাঙ্কষি মনে করেন বাকৃ-স্বাধীনতা, সংঘ 
প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায় মজুরী লাভ করা. প্রকৃত শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, উপযুক্ত চাকুরি 
এরং কোন সামাজিক প্রচেষ্টায় একত্রিত হওয়া নাগরিকদের স্বাভাবিক 
অধিকার। লান্কি বলেন, “এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার এজন্য যে 
এগুলি ছাড়! রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইয়া যাইবে ।১ এই অধিকারগুলি রাষ্্ 
কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 
করাসী বিপ্রব বহুল পরিমাণে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণ! দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছিল। স্বাধীনতাঁয় মানুষের জন্মগত অধিকার, অথন। সব অধিকারই 
যেন মানুষ শ্বাধীনভাবে এবং সমানভাবে ভোগ করিতে পারে, ইহা! 
স্বাভাবিক অধিকারের পক্ষেই কতিপয় যুক্তি। আধুনিক কালের সমাজ 
_ বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের নৃতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
টা রি গিডিংসের (৫101745) মতে স্বাভাবিক অধিকার বলিতে 
] আমরা বুঝি এমন কতিপয় অধিকার যেগুলি প্রাকৃতিক 
নিয়ম হিসাবেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকার ।২ শেষ পর্যন্ত' 
নাগরিকদের আইনাহ্ুমোদ্িত অধিকারগুলিকেও স্থায়িত্ব লাভের জন্ত এই 
নাগরিকদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত হইতে হয়। স্থতরাং এই অধিকারগুলিকে 
আমরা চিরস্তন অধিকার বলিতে পারি না। সামাজিক জীবনে 
নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলি প্রয়োগ 
করা চলে । 
সমালোচনা ? 'ম্বাভাবিক অধিকার তত্বটির তীব্র সমালোচনা করা 
হইমাছে। প্রথমতঃ, “স্বাভাবিক” এই শবটির কোন সর্বজনগ্রাহ কাৎপর্য 
নাই। বিভিন্ন লেখক প্রাকৃতিক অধিকার বলিতে বিভিন্ন অভিমত পোষণ 
করেন। দ্বিতীয়তঃ, “স্বাভাবিক শবটির সর্বজনগ্রাহ্হ সংজ্ঞার অবর্তমানে 
মানষের কোন্‌ অধিকারগুলিকে আমর! প্রারৃতিক অধিকার বলিতে পারি 
তাহাঁও স্পষ্ট নহে। ইহা সত্য যে মানুষের কতিপয় জন্মগত 'অধিকার 
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অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী । ১৪8৫ 


থাকে , কিন্তু সেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত ক্ষমতারপে মনে কর! উচিত । 
স্বাভাবিক অধিকারের  সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে এই লহজাত 
সবজনগ্রাহা সংজ্ঞা ক্ষমতাগুলি অধিকারে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্টের 
নাই পূর্বে ঘখন পপ্ররুতির রাজ্য” ছিল, তখন যুক্তি-বিজ্ঞানের 
দিক হইতে অধিকারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে । সমাজবিহীন এবং 
রাষ্ট্রবিহীন “প্ররুতির রাজ্যে” অধিকারের মর্ম কেহই বুঝিতে পারে না। যখন 
ছাতাবিক অধিকারের মানুষের অবাধ স্বাধীনত। কতিপয় নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র 
অজুহাতে রাষ্ট্রের কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং সকলের স্বার্থ ও সকলেরই 
কর্মক্ষেত্র নংকুচিত উপকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই সেই অবাধ স্বাধীনতা 
হওয়া উচিত নহে অধিকারে রূপাস্তরিত হয়। রাষ্রকে বাদ দিয়া মানুষের 
অধিকার থাক1 অযৌক্তিক ; কেননা, রাষ্ট্রই মানুষকে অধিকার দান করে । 
সমাজ-জীবনে শৃংখলা থাকে এবং এখানে ম্ান্ুষ নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে 
পারে না। প্রত্যেকেই যদ্দি নিজের খেয়ালখুশীমত চলিতে থাকে, তবে 
মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং অধিকারের কোন সার্থকতা থাকে না। 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে” মানুষের অধিকারেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে । 
কতকগুলি অধিকার আছে যেগুলি রাষ্ট হৃষ্টি করে না, অথচ ষে সামাজিক 
পরিবেশে মানুষ এই অধিকারগুলি ভোগ করে তাহ! হ্ষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ 
করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের হাতে । এই অধিকারগুলিকে আমর। তখনই 
স্বাভাবিক অধিকার বলিতে পারি ধখন ইহ। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ত 
করে । এই অধিকারগুলির সহিত রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গতি থাক! চাই । অধ্যাপক 
গ্রীণের মতে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান 
হিসাবে রাষ্ট্রেরে উচিত নাগরিকগণকে এই অধিকারগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা 
প্রদান করা। 

স্বাভাবিক অধিকার কখনই চিরস্তন অথবা অবাধ নহে। সামাজিক 
অবস্থার আপেক্ষিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের পরিবর্তন হয় অধিকার 
হিরা কখনই সহজাত এবং শাশ্বত নহে । সমাজের অর্থনৈতিক 
অবস্থার আপেক্ষিক অবস্থা এই রাষ্্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত 
ইহা কখনই চিরন্তন অধিকারেরও পরিবর্তন হয়। অধিকার এবং কর্তব্য 
অথব! অবাধ শহে সামাজিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে। সুতরাং সামাজিক 
জীবন স্থষ্ট হইবার পূর্বে কিংবা প্রকৃতির রাজত্বে স্বাভাবিক অধিকারের হ্থষ্টি 
হয় নাই।১ 

স্বাভাবিক অধিকার কোন অবস্থারই রাষ্ট্রের কতৃত্ব কিংবা অন্য কোন 


১] [12065 %00. 00168 ৫9956 9০০15] 79185610289, [11005 03979 19 180 256915 
18190 ঠা 6109 86096 01 0:6-500181 1868865 0£ ওজনে ছে ছি 2695 ০6 228৮07, , 
স002015 31080072 2 079 0849/502 $%1400861%. 
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১৪৬. 'বরাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


উর্ধতন কর্তৃত্বের দ্বার সংরক্ষিত হইতে পারে ন|। রাষ্ট্র যদি সম্পত্তির অধিকার 
স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষিত করিতে চাহে, তবে রাষ্ট্রকে সম্পত্তির উপর কর 
কখনই সংরক্ষিত ধার্য করিতে হয়। বাকৃ স্বাধীনতা সংরক্ষিত রাগ্সিতে 
হইতে পারে না! গেলে অবাঞ্ছনীয় কথার উপর নিরাপত্তাযূলক নিযন্ত্র 
আরোপ করিতে হয়। স্তরাং যে অর্থে “স্বাভাবিক অধিকার কথাটি ব্যবহার 
করা হয় তাহা সংরক্ষিত রাখিতে গেলে কিছু না কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
থাকিবেই। সেইজন্য সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সামাজিক উন্নয়নের 
সহায়ক সব অধিকার স্বাভাবিক অধিকার । যে অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
সহায়ক এধং সামাজিক কল্যাণের অন্থকৃল, সেই অধিকারই স্বাভাবিক 
অধিকার । 


স্বাধীনত। এবং ইহার অর্থ (1158101715 01 10605) £ স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে ধারণার প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় প্রাচীনকালে এখেন্স নগরীতে । 
এই স্বাধীনতাকে বার্স (80275) এথেন্সের তৎকালীন স্বাধীনত। 
(06012014106 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এথেন্সের 
অধিবাসীগণ স্বাধীনতা বলিতে সম্প্রদদায়গত স্বাধীনতা 
এগেক্গের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দ্বিবিধ ধারণা পোষণ 
করিতেন। এথেনীয় স্বাধীনতা প্রাচীনকালে এথেন্সের সংস্কৃতিকে খুবই 
উন্নত করিয়াছিল। বানস বলেন, “£১015615101) [101৮ ৪5 0:০৫ 
০6%.৮ কিন্তু, যুগের পরিবর্তনের সহিত এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্চে 
ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার পরিবতন 
হইয়াছে। 
ম্বাধীনতা' কথাটির প্ররূত তাৎপর্য নিবপণ কর! খুব সহজ নহে। ইংরাজী 
শব “[.106:05” আসিয়াছে ল্যাটিন “11১০: শব হইতে । এই কথার অর্থ 
হইতেছে, অবাধ স্বাধীনতা । এই অর্থ হইতে বিচার করিলে “আইন” অথব। 
“নিয়ন্ত্রণ” এবং “স্বাধীনতা” আপাতবিরোধী ধারণা বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। কিন্ত, ্বাধীনতা'র প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতাই নহে। সাধারণ 
অর্থে, স্বাধীনতা বলিতে আমর। বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার অভাব ( 805৫1)০6 
94 165081)5 )। কিন্তু, জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিকভাবে নিজেদের 
স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা! কখনও উচ্ছ.ংখলতায় 
পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা! থাকে । এই প্রচলিত 
নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ মোটেই ক্ষুপ্ণ হয় না। তবে 
ব্যক্তিগত স্থখের জন্ত অত্যাবশ্তাক যে সকল সামাজিক শর্ত সেইগুলির উপর 
কোন নিষেধাজ্ঞ। থাকিবে না। এই সামাজিক শর্ত হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত| 
হইলে ব্যক্তিগত স্থখ কাহারও ক্ষু্ হয় না। তখনই ইহাকে অধ্যাপক লান্বির ॥ 


অধিকার, স্বাধীনতা! সাম্য ও মৈত্রী ১৪৭ 


মতে আমরা স্বাধীনতা” আখ্য। দিতে পারি।১ কিন্ত, শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই 
স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য নয়। স্বাধীনতার আর একটি 
554 ফিক আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ 
করার ক্ষমত। দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথব1 উপভোগ করার 
যোগ্য । মানুষের জীবন ঘাহাতে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং 
মন্ম্তত্বের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ কটি করার 
ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া উচিত। জন টয়াট মিল তাহার 5527) ০% 
12562” বইয়ে স্বাধীনতাকে বাহিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণের অভাব 
বলিয়া কল্পন! না করিয়া এই ধারণ প্রচার করেন যে স্বাধীনতা হইতেছে 
মাহ্নষের মৌলিক মানসিক শক্তির বলিষ্ঠ বিভিন্নমুখী এবং অব্যাহত প্রকাশ । 
গ্রীণ বলেন, তাহাই হইতেছে মানুষের প্ররুত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা 
মানুষকে নিজের জীবনকে হুন্দর করিবার জন্য এবং নিজের মন্তত্াত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশের জন্য, কর। উচিত অথবা উপভোগ করা উচিত এরকম কাজ করিবার 
ক্ষমত। প্রদান করে ।২ অধ্যাপক লাস্ষি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তাহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের 
5 প্রত্যাহার কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হইতে পারে না । 
শর্ত নহে স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, 
কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। 
কিন্তু, স্বীধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে । মানষ যাহাতে সব অধিকার 
লাভ করিয়৷ স্থন্দরভাবে তাহার সদ্ববহার করিতে পারে, সেইজন্য একটি 
নিয়ন্্রণী শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রী শক্তি হইতেছে আইন । আইন 
এইক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রর দূর করে,_ইহা মাহৃষের উপর 
এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মান্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা 
ক্কু্ হয়। (৪7 10062709 1210058] ০৫109007591 165001০0100 20 
06 20040101) 0£ 00016.) একজনের সহায়তায় যাহাতে অপরের হস্তক্ষেপ 
ন। করিতে পারে, সেজন্য রান্্রীায় আইনের বিধান থাকা দরকার । তাহো 
হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিবে । 
স্বার্থীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক (01001প৮ 25 75181950 €0 
227 07 48861001165) 2 প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন অথব। জার্বভৌম 
ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্ধ নহে। সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া চলিলেই 


১। অধ্যাপক লাঙ্কি বলেন, “2. 20070 চড় 11075 159 099109 0£ 795057006 10920 959 
033866709০৫ 60059 50019] 00300101020 ৪/10$0)% 3 20900970 08158610150 6189 
7)808889%৮ €091:906908 01119800207 

--75988001 2 028500000091 0£ 750156895 1১. 149 

২1 “া601010) 900738585 300 2 00910159 0০0০1: 03 088016১ 9£ 091))8 02 67007)78 

901669108 চ5০103400108 0: ৮1০৮০০-৪30105 3708” স্(96 
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জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর 
লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন ন। হয়, সেজন্য গ্রত্যেককেই 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে »রাষ্ট্ 
স্বেচ্ছাচারিতা। বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে 
সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিম্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে । আইনের 
সাহায্যেই রাষ্্ী স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 
রাষ্ট্র কতক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত স্বাধীনতাকে আমর 

প্রত্যেকের স্বাধীনতা আইন-অন্নমোদিত স্বাধীনতা! (15881 1156065) বলিতে 
দা পারি। আইনাহ্ুমোদিত স্বাধীনতা আইন কর্তৃক 
অনুমোদিত বলিয়াই কখনও অব্যাহত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন 

হইতে পারে না।৯ প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই সকলের 
স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বার নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ।২ আইনের দ্বারা 
যদি স্বাধীনত। নিয়ন্ত্রিত ন। হয় তবে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত হয় না। 
সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড। 
কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের অন্যান নাগরিকদের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার পরিপস্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং 
রাষ্রী তখন আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ স্থগম করে । 
শাসনতাস্ত্রিক আইনে খন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে,“ 
তখন রাস্ত্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতার অন্থতম উৎস বলিয়! বিবেচিত হয় 
রাহীয় আইনের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে 
পাই? প্রথমতঃ, যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্ত কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত 
হয়, তবে রাম্ত্রীয় আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে! 

৪৬ সহিত দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায় কতৃক যদি নঃগরিকদের 
তিনটি বিশেষ সম্পর্ক স্বাধীনত। অস্বীকুত অথবা ব্যাহত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক 
আইনগুলিও যদ্দি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা ন1 হয়, তবে রাষ্ট্র 

উপযুক্ত আইন প্রণয্বন করিয়! অথব। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ 
করিয়া নাগরিকর্দিগকে নিজ নিজ স্বাধীনত। ভোগ করিরার রাস্তা উনুক্ত 
করিয়। দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি 
দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে এইপ্রকীর পরিবেশের 
স্্টি করিয়া নাগরিকদের স্বাধীনত! বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে 
পারে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,_ 
একে অন্তের পরিপূরক । আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত ( “[&ড/ 15 076 


০০০ 


পেস শপ পা 


টির 18851 110915, 1930 19908030 16 25 19891, 15 006 010 919901962 0৮ 7510000- 

87850] 1199765- --0390007 
২ “009 0690 ০1 1500765 £010 9501) 13 10909558%1115 0811660 2180. 002086101190 ০৮ 
006 20696 01 11091 101: 910,...., নর 9009 


অধিকার, স্বাধীনতা, সাগ্য ও মৈত্রী ১৪৯ 


৩00016101 0£ 11106105.৮) | জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ 
করিয়? রাষ্ত্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে । নাগরিকদের 
বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে ই সমাজে দরকারবোধে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়। 
উচিত। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইতেই এই নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়ত! অনুভূত হয়। আমার যদ্দি অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকে, 
তবে আমার উপর এই নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত যে স্থান বিশেষে আমি 

বিনা অন্থমতিতে প্রবেশ করিতে পারিব না। এই 


পি নিয়নত্রণটুকু যর্দি আমার উপর ন। থাকে, তবে অপরের 
নিয়ন্ত্রণ হ্বাধীনত! উপরেও থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে আমার নিজের 
বজায় বাখার জন্যই ন্বাধীনতাই বিদ্রিত হইবার আশংকা দেখা দিবে । এই- 
হিরন জন্যই বেন এবং পিটারস (া]া) 280 7060215 ) 


বলিয়াছেন, “16:15 00০ 70212500202? 25600]; 080 আগ 
10035 560 2 50135012917)0 60 02601) 2 601250:8100৮”১ জীবনধারণের 
জন্য মান্ধষের কতিপয় অত্যাবশ্যক চাহিদা আছে, যেমন শিক্ষা, সমাজ- 
ব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি । এই সকল চাহিদা মিটিলেই 
নাগরিকগণ প্রকৃতভাবে স্বাধীনত। ভোগ করে। আইন মান্তষের এই 
অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইয়া থাকে । অধ্যাপক লাঙ্কির মতে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি 
করে উহার উতকর্ষের উপর ।২ যতক্ষণ পর্যস্ত আইন জনসাধারণের সম্মতির 
উপর প্রতিষ্িত থাকে এবং যতক্ষণ ইহ! জনসাধারণের সব অত্যাবশ্তক চাহিদা- 
গুলি মিটাইতে সক্ষম, ততক্ষণ পর্যস্তই জনগণ আইন মানিয়া চলে। স্থতরাং . 
যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রেরে আইন মানিয়। চলে, ততক্ষণ 
পর্যস্ত ইহ] স্বাধীনতার পরিপূরক পরিপন্থী নহে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন, 
যেমন “হেবিয়াস কর্পাস আইন,” (78983 00:05 4০6), “অধিকারের বিধি” 
(3111 01 7২1£1)05), প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক । কিন্ত, 
রাষ্ট্রীয় আইন যে কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্কুপ্ন করে না, তাহা নহে। যখন খুশী 
তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের আইনসভা! ভাঙ্গিয়৷ দিলে এবং উপযুক্ত 
কারণ না থাকা সত্বেও আপতকালীন ঘোষণ। করিয়! জনগণের মৌলিক অধিকার 
ক্ষু্ করিলে গণ-ন্বাধীনতা। ব্যাহত হয়। কিন্তু, সতর্ক জনমত স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে পারে (48021025] ৮1211210525 15 002 01102 0: 1106105.৮-- 
[851 )1 যতক্ষণ পর্বস্ত জনমত সতর্ক এবং সদা-মচেতন থাকে, ততক্ষণ রাষ্ট্রীয় 
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১৫০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


আউ'ন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা 
ক্ষপ্ন করিতে পারে না৷ স্ুতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব 
বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝাগ্ন 
না। কিন্তু, একে অন্টের পরিপূরক । অনেকক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের 
অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে 
পারে, আবার আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারক ও বাহক 
হইতে পারে। 

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (7011167617% 1069 ০01 [,1799175 ) 2. 
স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমানের প্রথমেই আইনসঙ্গত 
স্বাধীনতার (].2881 [.1১21) স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে । পৌর স্বাধীনতা 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা হইতেছে আইনসঙ্গত 
স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ। ইহা! ছাঁডা, আমরা! দেখিতে পা স্বাভাবিক স্বাধীনত। 
এবং জাতীয় স্বাধীনতা । নিয়ে বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচিত 
হইল। 

স্বাভাবিক স্বাধীনতা ( (৪0181117025 ) 2 কোন কোন ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক 
মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মক্ষমতা আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছা 
করিলেই প্রয্বোগ করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখক- 
গণের মতে প্রকৃতির রাজত্বের মান্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন 
নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনত।' 
মান্গষ উপভোগ করিত, তাহাই হুইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক 
স্বাধীনতা । এখানে মনে রাখিতে হইবে ষে প্ররূতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রণী- 
শক্তি ছিল না, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। 
হৃতরাং স্বাভাবিক স্বাধীনত|। সবলের শ্ষেচ্ছাচারিতা৷ অথব! উচ্ছংখলতা ছাড়। 
কিছুই ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাধীনতার সমর্থকগণ এই তন্বটি উপলব্ধি 

করিতে পারেন নাই যে আইনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যে 
স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্থাঁধীনত! জনসাধারণ উপভোগ করে, তাহা৷ স্বেচ্ছাচারিতারই 
ক্ষেত্রে সমস্য! 
নামাস্তর | যতক্ষণ পর্যস্ত মাহুষ পরস্পর বিরোধী আকাংখ। 

পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পর বিরোধী আচরণে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্স্ত 
স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা! কর! সম্ভবপর নহে। 

পৌর স্বাধীনতা (01 1১6) ই পৌর স্বাধীনতা বলিতে সামাজিক 
জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত, স্বাধীনত। (301514091 119675 ) বুঝায়। শুধু 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নহে, পৌর স্বাধীনতা বলিতে আমর। সামাজিক 
স্বাধীনতাও (50551 1106: ) বুঝি ; কারণ জনসাধারণ সমাজ-জীবনেই এই 
স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। পৌর জীবনে মানুষের কতিপদ্ষ অধিকার, 


অধিকার, স্বাধীনত।, সাম্য ও মৈত্রী ১৫১ 


একান্ত অপরিহার্য । নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য নাগরিকদের এই 
স্বাধীনতা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, সংবিধানের মধ্যেই 
এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে । ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়া সভ্য সমাজে 
মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথ বলার এবং চিস্তা করিবার অধিকার 
ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনত! প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের 
সমষ্টিকেই আমরা পৌর-ন্বাধীনত। বলি। রাষ্ট্র অধথা জনসাধারণের পৌর- 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে করে না। যদ্দি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্ত 
পৌর স্বাধীনতায় রাষ্থীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা। ষায়, তবে সেক্ষেত্রে 
জনসাধারণেরই বৃহত্তর কল্যাণের জদ্ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা! থাক উচিত। 
জনসাধারণ নিজের! হয়ত নিজেদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যখোপযুক্তভাবে 
ব্যবহার করিতে জানে না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের 

স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ধাবহারের জন্য উপযুক্ত করিয়া! 
বাক্তি শ্বাধীনতাব তোল । গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
স্বরূপ ম্যায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নহে। বিশেষতঃ, 
বাক্‌ স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
জন্য এবং সুস্থ জীবনঘাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন । চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরণের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের থ্রি 
করিতে পারে । পৌর স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক আছে। 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রী-শক্তি থাক। প্রয়োজন । সেই নিয়ন্ত্রী-শক্কি 
হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইন। নাগরিকদের বাকৃ-স্বাধীনত। প্রদান করিবার এই 
অর্থ নয় যে একজন অপরলোকের বিরুদ্ধে যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারে, 
অথবা, কাহাকেও চলাফেরার স্বাধীনতা! দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে কাহারও 
বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ত্রীয় আইনের 
হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে । সুতরাং যতক্ষণ পর্যস্ত পৌর স্বাধীনতা 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক, ততক্ষণ পর্যস্তই ইহা! রা 
জনসাধারণকে প্রদ্দান করিবে । আবার, পৌর-ম্বাধীনতা৷ যাহাতে প্রকৃতভাবে 
ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্ও রাস্ত্রীয় তত্বাবধানের আবশ্যক | 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৮০116681 151৮67%5 ): গণতন্ত্রের যুগে 
নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক ম্বাধীনতাই 
সবাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসন পরিচালনার 
ডিও ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার 
স্বাধীনতার শ্বরপও অধিকার-সমষ্টিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা! ফলে। নির্বাচন 
ইহার গুরু করিধার অধিকার লাভ করা বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
একটি রাজনৈতিক অধিকার । নির্বাচকমণগ্ুলীর ভোটের উপরেই গণতান্ত্রিক 


১৫২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


সরকারের অন্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাধ্ধবয়স্ক নাগরিকের এবং যোগ্য 
ব্যক্তির ভোট দিবার এবং ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে 
রাষ্ট্রীয় কার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অন্ুশ্থত নীতির 
সমালোচনা! করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। 
এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষ] প্রদান করে এবং তাহাকে 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। স্থৃতরাং এই স্বাধীনত৷ শুধু ব্যক্তিত বিকাশের পক্ষে 
সহায়ক, তাহাই নহে--উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রায় 
জীবনের শ্তরও অনেক উন্নত হয়। 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা (70601002116 [17967 ): অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই ষে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের 
সামর্থ্য অস্ত্ষায়ী কাজ করিয়া জীবিকা অজণনের সম্পূর্ণ স্বাধীনত! দিতে হইবে 
এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এমন একটি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা থাক! 
উচিত যেখানে বেসরকারী উদ্যোগের (0:15806 61065101565) পুর্ণ ্বাধীনত। 
থাকিবে! আ্যাডাম স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের 
মধ্যে সকলেই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 
পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন 
ধনতাস্ত্িক সাজে নাগরিকদিগকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও 
অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 
দেখা যায় সেইপ্রকার নাগরিকগণকে আত্মনিভরশল করে এবং 
সমাজের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদদ দুঢ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে 
নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে । অধ্যাপক লাঞ্কির মতে সমাজতঙ্তরের 
সহিত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার কোন সামগ্রস্ত নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্ঠা রাষ্রীয় তত্বাবধানে চলিয়া আসে এবং সেই 
সমাজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার প্রদ্দান করার পরিবতে 
অর্থ নৈতিক সাম্যের (০০0001010 ০0189115) প্রতিষ্ঠা কর হয়। অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সকলের হাতে ছুর্বলের শোষণ ঘটাইতে পারে । কিন্ত 
অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থ নৈতিক শোষণের কোন সভাবনা থাকে 
না। সমাজে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির 
লক্ষ্য । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত হওয়। দরকার। রাষ্ট্রের উচিত যাহাতে এই জীবনঘাজার 
মান উন্নত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর] 
কাজ করিয়া! জীবিক! অর্জনের অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য 
পাইবার অধিকার, বেকার অবস্থান্স ভাতা পাইবার অধিকার রনির 
সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক ন্বাধীনতা বলে । ্‌ 


অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৫৩ 


জাতীয় স্বাধীনতা ( 86008] 1106715 )2 জাতীয় স্বাধীনতা 
হুঈতেছে অন্যাগ্ঠ সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা! বলিতে 
একটি জাতির সাধারণ স্বাধীনতা বা! সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা বুঝায়। জাতীয় 
স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির ব! দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন অসম্ভব | জ্বাতীয় 
স্বাধীনতীর অর্থ হইল অন্ত রাষ্ট্রের অধীনতা৷ হইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতীর 
পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালন। করিবার অধিকার । সমষ্টিগত 
স্বাধীনতা হইতেছে একটি দেশের অথবা জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতির ভিত্তি ।১ 
জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধীনতা, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। 
যে স্বাধীনত৷ বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথবা অন্গ্রহের উপর নির্ভর করে সেই 
স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না। উদ্দাহরণপ্বৰপ 
আমরা বলিতে পারি, উংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা। সব দিক হইতেই ক্ষুপ্ন হইয়াছিল । দেশ শ্বাধীন হইবার পর এবং 
বিশেষতঃ, সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার 
পর আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনত। পুনংপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কি পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিগ 
হইতে পারে? (18 17709401025 ৮8176] ট0581016 9 ) £ 

বার্কার বলিয়াছেন, স্বাধীনত। এবং আইনের মধ্যে সংঘাত না থাকিলেও 
স্বাধীনতা ইহার নিজের সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে।২ পৌর 
স্বাধীনতা. রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক ম্বাধীনতার মধ্যেই 
সাধারণতঃ এই সংঘাত দেখা ষায়। স্বাধীনত। এমন একটি জটিল ধারণ। যে ইহা! 
মানুষকে স্বাধীনতার প্রতি অনুগত থাকিবার ক্ষেত্রে এক্যবদ্ধ করিতে পারে 
আবার বিভিন্ন রূপের প্রতি আনুগত্যের জন্য পরস্পর হইতে পথকও করে ।৩ 

প্রথমতঃ ব্যক্তি স্বাধীনতার সহিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংঘর্ষ দেখ! 
যাইতে পারে। পৌর স্বাধীনতা অন্থ্যায়ী একজন লোক হয়ত কোন কিছু 
কাজ করার ব৷ স্বাধীনভাবে স্পষ্ট উক্তি করার অধিকারী, কিন্ত মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতাকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বাঁজনৈতিক স্বাধীনতা৷ ব্যবহারের 
'নামে খর্ব করিতে পারে । ধরা যাক যে কোন নাগরিকেরই সাধারণ নির্বাচনে 
নির্বাচিত হইয়। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। 
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১৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


কিস্ত এই স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ত 
এমন একটি আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহাতে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা! বিদ্রিত হয়। কোন নাগরিক হয়ত সরকারের রাজনৈতিক নীতির 
তীব্র নিন্দা করিয়া কোন পুস্তিক। প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে 
সরকার হয়ত রাজনৈতিক উত্তেজনার স্যটি করিতে দেওয়া হইবে না এই 
অঙ্গুহাতে অথব। জাতীয় স্বাধীনত! ও নিরাপত্তার স্বার্থে সেই পুস্তিকায় প্রচার 
নিষিদ্ধ করিয়। দিতে পারে । এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতার একটি রূপের সহিত অপর 
একটি রূপের সংঘর্ষ দেখা যায় । কোন শ্রমিক হয়ত রাজনীতিতে যোগদান 
করিয়! ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালন! করিতে পারে । কিন্তু সরকারের 
ক্ষমতায় অধিঠিত রাজনৈতিক দল হয়ত আইনসভায় এমন আইন প্রণয়ন 
করিতে পারে যে কতিপয় কারখানার ( যেমন, জনস্বার্থের সহিত জড়িত 
কারখানার ) শ্রমিকগণ নিজেদের ট্রেড ইউনিয়কে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
কর্মক্ষেত্র হিসাবে বাবহার করিতে পারিবে না; কারণ ইহাতে সমাজের বৃহত্তর 
স্বার্থ ক্ষুপ্ন হয়। এই ক্ষেত্রেও আমর। দেখিতে পাই যে স্বাধীনতার একটি 
রূপ অপর একটি রূপের পরিপন্থী হইতে পারে । 
স্বার্থীনতা রক্ষা! করিবার বিভিন্ন উপাষ € 011161571 ৪8190718705 
01 71061): নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং গণতস্ত্রের 
সাফল্যের স্বজনা বাক্তিত্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয় সেইজন্য প্রত্যেক 
গণতাহ্িক দেশেই স্বাধীনত। রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলদ্ষিত হয় । 
প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক' 
হইতে হইবে । গণতন্ত্রের যূলকথা হইতেছে জনগণেরই নির্বাচিত সরকারের 
মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে 
প্রতোক নাগরিক সমান সুযোগ লাভ করে। পৌরন্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনত। এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে 
কখনও তারতম্য হয় না। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুন্ন করিতে 
পারে না; বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহ। প্রতিরোধ করিতে 
সমর্থ হয় । একনায়কতন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু সেই আইন জনগণের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিতে পারে না। জোর জবরদত্তি করিয়া সেক্ষেত্রে জনমতের কঠরোধ 
কর। হয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি থাকে বলিয়া এবং 
নিজেদেরই প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত আইন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে 
বলিয়৷ ব্যক্তি্বাধীনত। স্ষুপ্ন হয় না । স্থতরাং ব্যক্তিম্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
হইলে জনসাধারণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার 
সচেতন অলমত গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হর। এজন্স অধ্যাপক 
লাস্কি বলেন চিরস্তন লতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য এবং ধাহারা এই 


অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৫৫ 


সতর্কতা বজায় রাখিতে অভ্যন্ত, তাহারাই স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়। 
থাঁকেন।৯ স্বাধীনতা সংরক্ষণে সচেতন জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া 
অধ্যাপক লাঙ্ষি বলেন, “[6 15 05 0000. 501016 0£ 010126159,"0096 
15 01021 70950 1০21 58696135107 

স্বাধীনতার পরিপন্থী যাহা কিছু দেখ! যাইবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার 
সাহসই হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথা ।২ জনমত যখন স্বাধীনতা রক্ষার 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। তাহা 
না হইলেই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অগ্নান্ত করিতে আরম্ভ করে এবং সেক্ষেত্রে 
জনমতের এক্তির কাছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার মানিতে হয়। 
যখন রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের. অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে জমর্থ হয় 
এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন রাষ্ট্রীয় 
আইনই জনগণের স্বাধীনতার শর্ত হইয়া পড়ে । তাহা একমাত্র গণতান্বিক 
রাষ্ট্রে সম্ভবপর হইতে পারে । কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্টেও ব্যক্তি স্বাধীনত। রক্ষ। 
সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত হওয়া! যায় ন।। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রে আমর! 
দেখিতে পাই মন্ত্রিসভার অথবা! পরিচালকমগ্ডলীর ( চ:*০০৪০৬৩ ) শাসন । 
আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাভডাও ব্যক্তিন্বাধীনতা রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে । এই স্বাধীনতা! সুরক্ষিত রাখিবার জন্ত একটি শক্তিশালী এবং 
স্থসংগঠিত রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা আমর উল্লেখ 
ধরিতে পারি । পাল্ামেণ্টে যদি বিরোধীদল খুব শক্তিশালী হয় তবে ক্ষমতায় 
আসীন দল এমন কিছু করিতে সাহস পাইবে ন। যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনত!' 
ক্ষু্ন হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র ষদি নাগরিকদের মৌলিক অগ্রিকারগুলি লিখিত, 
থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র এবং 

ভারতবর্ষে তাহা কর! হুইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির 
নাগরিকদের মৌলিক কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে 
অধিকার 
নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃুপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ 

করিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশে শাসন-কর্তৃুপক্ষকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । স্বতরা লিখিত শাসনতন্ত্ব এবং শাসনতন্ত্র উল্লিখিত 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ইংলগ্ডে. 
কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু, ইংলগ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য 
নাগরিকদের স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয় না। ইংলগ্ডে আইনের চোখে সকলেই মহান 
এবং বিন। বিচারে কাহারও শাস্তি হইতে পারে না। 


১। শ০551 ₹18118005 1 1১ 69 17106 ০1 110915 8100. 07090 ৮51)0 810 $51090. 8০ 
611৮ 5881181509 1090010. 0010501089 898701815 0৫ 119615.” »পবন৩0, 
হ। "1006 59006 01 199165 15 ৪] 5805 50 60০ 0002829 60 1695৮, 





১৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


তৃতীয়তঃ ক্ষমতার বিভাগ (92121580028 06 70০615 ) করিয়। ব্যক্তি 
স্বাধীনতা রক্ষা কর! যাইতে পারে। মণ্টেস্থ বলিয়াছিলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার 
প্রতিরোধ করার জন্য এমনভাবে ক্ষমতার স্বতশ্তরীকরণ করা উচিত যেন 
ক্ষমতাই ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করিতে পারে ।৯ সরকারের আইন' প্রণয়ন 
পরিচালন এবং বিচার-বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইডে 
'আলাদ। করিয়। দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে 
না। ক্ষমতা বিভাগ করার পক্ষে বলা হয় যে পরিচালন বিভাগ এবং বিচার- 
বিভাগের মধ্যে যদি ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া না৷ হয় তবে শাসনকর্তপক্ষ 
অত্যাচারী হইতে পারেন; যেমন শাসন-কতৃপক্ষ যদি 

ক্ষমতার বিভাগ 
কাহাকেও আইন ও শ্বংখল। ভঙ্গ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার 
করেন এবং নিজের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে প্ররূত দৌষী না হওয়। 
সত্বেও তাহার শান্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হইবে। 
এ ক্ষেত্রে সে প্রকৃতই দৌধী কিনা তাহ নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাক উচিত 
বিচার-বিভাগের | তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে! কিন্থ, 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ করা হয় 
নাই; অথচ ইংলগ্ডের নাগরিকগণ স্বাধীনতা উপভোগ করে । তবে ইহ! ঠিক 
ষে, স্বাধীনত। রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতস্ত্রীকরণের তত প্রয়োজন নাই ষত প্রয়োজন 
আছে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার | বিচার-বিভাগ যদ্দি স্বাধীন থাকে এবং 
পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত না হয়, তবে ব্যক্তি-ম্বাধীনতা ক্ষুঞ্ন হইতে 
পারে না। ইংলগ্ডে ৰিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নাইগ 
মি সরকারের ক্ষমতারও ব্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। কিন্তু সেই 
দেশে আইনের অন্থশাসন ( 2016 0£ 12) অথব। 
আইনের নিরপেক্ষতা আছে । আইনের নিয়মের তিনটি তাৎপর্য আছে; যথা__ 
(১) আইনের সর্বোচ্চ সার্বজনীন ক্ষমতা৷ থাকিবে, (২) আইনের চোখে সকলেই 
সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতানযায়ী হইবে না অথবা 


কাহাকেও গ্রাহ করিবে না। 
স্বতরাং আইনের অন্থুশাসন ( চ২এ]০ 0£ 1৪৬) হইতেছে স্বাধীনতার 
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অধিকার, স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রী ৬৫ ৭: 


পূর্বেই বলা হইয়াছে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী 
জনমত। জনসাধারণের সচেতনতাই তাহার্দিগের স্বাধীনতা৷ অক্ষুণ্ন রাখিতে 
সাহাধ্য করিবে । এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক 
শক্তিশালী জনমতই শিক্ষা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণা ও. 
9 শে দৃষ্টিভঙ্গী এবং উন্নতধরণের সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা! 
আছে। শাসন-কতৃপক্ষ যাহাতে জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ 
ক্ষুণ্ন করিতে না পারে সেইজন্য দেশবাসীকে সতর্ক রাখা বিরোধীদলের একটি 
প্রধান কাজ। 
ভারতবর্ষে ব্যক্কি-স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্র 
বশিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি। সরকার যদি নাগরিকগণকে 
স্বাভাবিক সময়ে এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন, তবে, 
সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ কর! যাইতে পারে' 
ভারওবষে বান্ত-. এবং সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ পালন করিতে সরকার 
রি হি বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার-বিভাগ যাহাক্গত 
ূ স্বাধীনভাবে ক্কাজ করিতে পারে, সেইজন্য বিভিন্ন উপায়ে 
চেষ্ট। করা হইতেছে । কিন্ত, শাসনতন্ত্ের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (1915065 
[১117039155) মধ্ো উল্লেখ থাক। সত্বেও আমাদের দেশে এখনও শাসন-বিভাগ 
এবং বিচার-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতত্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের দেশে 
.বিনাবিচাবে এখনও নাগরিকদের বন্দী কর! যায়। সম্প্রতি ভারত প্রতিরক্ষা 
আইনের (10০£60০০ 06 [17019 [২41 ) প্রয়োগ হইতে ইহাই প্রতীয়মান 
হইয়াছে যে শাসনতন্ত্র ভারতীয় নাগরিকগণকে যত স্বাধীনতাই দিক না কেন, 
সরকার ইচ্ছা! করিলে, ভারত প্রতিরক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া! জনসাধারণের 
স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করিতে পারে । তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের 
রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাগবিকগণ 
অন্তান্ত গণতান্ত্রিক দেশের তৃলনায় স্বাধীনত। মোটেই কম উপভোগ করে ন!। 
সাম্যের প্রকৃত অর্থ এবং সংজ্ঞা (চ981 10768111716 810. 061178- 
1107) 01 6088115 ) সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লান্তের একটি 
মোপান ! সাম্যনীতি মানুষে মান্ষে কোনও পার্থক্যের স্ষ্টি করে না । কিন্ত 
ইহার অর্থ এই নয় যে মানুষে মানুষে শারীরিক অথব। মানসিক গঠনে কোন 
পার্থকা থাকিবে না। এখানে সামানীতিকে আদর্শ হিসাবে করিতে হইবে। 
সমাজের সকলকেই সমান হইতে হইবে অথব] রাষ্ট্র সকলকেই সমান করিবে, 
এই অর্থে সাম্য কথাটি ব্যবহার কর] যায় না। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে 
সমাজের প্রত্যেকের সমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার 
থাকে । প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বংশ, পদ্দমর্যাদা, শিক্ষা, জাতি-ধর্ম-মিবিচারে 
সমান স্থঘোগ পাইবে । আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান। রাষ্ট্রও, 


১৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্য. দিয়! সমাজের কোন বিশেষ নাগরিকের প্রতি 
কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবে না অথবা কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষু্ 
করিয়া অপর একটি শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিবে প্না। 
সকলকে সমান সুযোগ দিলে সকলেই যে সেই স্বযোগের পূর্ণ সম্যবহার 
করিবে তাহা নহে। সমাজের প্রত্যেকেই পূর্ণ নাগরিক হয় না! কিন্ত, 
প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যেন কোন বাধা না থাকে 
সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোন 
তারতম্য করা হইবে না। ঘবে সমাজজীবনে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য 
যদ্দি কখনও কোন একজন বিশেষ নাগরিককে তাহার উপযোগী কোন কাজের 
ভার দেওয়! হয় এবং সেইজন্য যদি তাহার যোগ্যতান্ুযায়ী তাহাকে কিছু 
অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়, তাহাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। 
কারণ, সমান স্থযোগ দান করিবার পরেও যদ্দি নাগরিকগণ সমানভাবে 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্নতি করিতে না পারে সেইজন্য রাষ্ট দায়ী হইতে 
গ্ৰারে না। সমান স্থযোগ লাভ করিয়াও কেহ যদি কোনও বিশেষ কাজে 
অধিকতর যোগ্যতা অজর্ন করে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই যোগ্যতার 
জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। স্থুতরাং সাম্যের অর্থ হইতেছে, সকলের জন্য 
সমান স্থুযোগ-স্বিধার ব্যবস্থা করা যাহাতে সকলেরই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
স্থন্দরতম পরিবেশের সষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল বাধা, 
সেইগুলিও রাষ্্ট দূর করিবে। সাম্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে 
সকলের জন্য সমান স্থযোগ-স্বিধার পথ খোলা রাখিয়া সমানভাবে 
সকলেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দূর করা। স্বাধীনতা মাগষের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের অস্তরায়গুলি দূর করে। স্বাধীনত। মানুষের বাক্তিত্ব- 
বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক | কিন্তু সাম্যনীতি প্রবতিত ন! হইলে স্বাধীনতা 
প্রক্কতভাবে ভোগ করা যায় না। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিবেই। 
মানসিক বৃত্তি, শারীরিক কাঠামো, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, ইত্যাদি সব দিকেই 
'মামরা জনসাধারণেয় মধ্যে বৈসাদৃশ্ত দেখিতে পাই। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
“সাম্য' কথাটি অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । সমাজে মুষ্টিমেয় লোক কতিপয় 
স্থবিধা বিশেষভাবে ভোগ করে, ইহাই অসাম্য । এই অসাম্যের প্রতিবাদেই 
সাম্ানীতির (09০001)5 0£ 5089]$5 ) হ্যঙ্ি হইয়াছে । প্রাচীনকাল 

হইতে সামাজিক ক্ষেত্রে আমর। অসাম্য দেখিতে পাই। 
সাম্য নীতির সি প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রে স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতর্দাসের মধ্যে 
অসাম্য ছিল, ইংলগ্ডে অভিজাতশ্রেণী এবং সাধারণ লোকের মধ্যেও সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ছিল। কালক্রমে সমাজে সকলেই সমান 
সামারন্জিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করিতে থাকিলে সাম্যনীতির 
প্রসার হয় এবং সমাজ হইতে শ্রেণীবৈষম্য দূর ক্ষরিনার চেষ্টা আরম্ভ হয়। 


অধিকার, স্বাধানতা, সামা, ও মেত্রী ১৫৪ 


সাম্যনীতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের চূড়ান্ত মূল্য হইতে নষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক 
মাহষের মধ্যেই যাহাতে সমানভাবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় অথচ প্রতোোকেই 
যাহাতে সমানভাবে নিজের অত্তা টিকাইয়! রাখিতে সমর্থ হয় সেইদিকেই 
সাম্যনীতির মূল লক্ষ্য ।'১ 


স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক (86100, ৮০০৪৫ [19210 
823 [0191165 ): সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের 
একটি সোপান। সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ বজায় 
রাখিবার আগ্রহ যেখানে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সমান 
স্থযোগ পায় | 


সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে বিভিন্ন মানুষ সমান 
নুযোগ স্থবিধা পাইয়। নিজেদের প্রতিভার বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ 
হয়। একজন লোক এমন কোন বিশেষ সামাজিক 
সাম্য বলিতে সকলের অথবা রাঁজনৈতিক স্থববিধ৷ পাইবে না যাহাতে অপর 
সমান হুযোগ ও সমান 
অধিকার বুঝায় কাহারও স্বাধীনতা ্ষুপ্ন হইতে পারে। স্ততরাং সাম্য 
বজায় রাখিত্ডে হইলে রাষ্ট্রকে এমন এক সামাজিক, 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করিতে হইবে যেখানে 
সকলের মধ্যেই সব অধিকার সমানভাবে ঝর্টিত হয়। সাম্য এবং শ্বাবীনতা 
পরস্পরের পরিপূরক ধারণ! । নাগরিকগণের মধ্যে বিভিন্ন অধিকার 
রন্টিত হয় স্বাধীনতা এবং সাম্যনীতির ভিত্তিতে । মানুষে মানুষে অসাম্যের 
স্থত্টি হইলে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে । 
এই দিক হইতে বিচার করিলে স্বাধীনতা৷ এবং সাম্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ 
নাই। কিন্তু, লর্ড আযাক্টনের মতে সাম্য অজিত হইলে স্বাধীনত। লাভের আশা 
ব্যর্থ হইব (“.--055 0855107. 0£ 60081165 008165 ৮817) 055 1016 0: 
2:560010.৮-- 4060 )। এই যুক্তিটি ঠিক নহে। ন্বাধীনতা বলিতে যদি 
আমরা মনে করি কোন নাগরিকের ঘাহ। খুশী তাহাই করিবার একটি 
অনিয়ন্ত্রিত, অদম্য ইচ্ছা, তবে সেই স্বাদদীনতা উচ্ছংখলতায় রূপান্তরিত হয এবং 
তাহ। প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক হইতে এই 
প্রকার স্বাধীনতা সমর্থনযোগ্য নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন নাগরিকের 
স্বাধীনতা যাহাতে অন্য কোন নাগরিকের স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন না করে, সেইজন্য 
নাগরিকদের স্বাধীনত৷ নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। উদাহরণ 
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১৬০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তূমিক! 


স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ধনী লোকেরা ষদ্দি ইচ্ছা করেন যে তাহার! 
সরকার গঠন করিবেন, তবে তাহারা তাহা! করিতে 
স্বাধীনতা ও সাম্য পারেন নাঃ কেননা, গরীব, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরও 
ধনীলোকদের ন্তায় সমান ভোটাধিকার আছে। ভোটের 
অধিকার প্রদ্দানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সাম্যনীতি 
অন্ুন্ত হওয়ায় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী কখনও সরকার গঠন করিয় 
অপর কোনও শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ন। অথবা 
ইহার স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিতে পারে না। এইভাবে সমাজে উভয়শ্রেণীরই' 
স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হওয়ায় উভয়শ্রেশীর লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক ন্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। স্বতরাং 
এই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সাম্য আপাতবিরোধী ধারণা নহে। প্ররুতপক্ষে 
সাম্য হইতেছে স্বাধীনতার পরিপূরক । পূর্বে স্বাধীনতা এবং সাম্যের 
মধ্যে সম্পর্ককে পরস্পরবিরোধী বলিয়। মনে করা হইত, কারণ, ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্যবাদে ধাহারা বিশ্বাসী তাহার! শুধু স্বাধীনতার উপরেই গুরুত্ব আরোপ 
করিতেন। অমাজ্তন্ত্রে ধাহার। বিশ্বাসী তাহার! গুরুত্ব আরোপ করিতেন শুধু 
সাম্যের উপর | এইজন্য লর্ড আযাক্টন মনে করিতেন যে সাম্যের আদর্শ যত 
সম্প্রসারিত হইবে, ব্যক্তিগত জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ততবেশী 
সম্প্রসারিত হইবে এবং ইহাতে স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। ছ্য টকুভিলও 
(196 7০০089৮111০ ) এই প্রকার অভিমত পোষণ করিতেন । কিন্ত মনে হয়, 
স্বাধীনতা! সংরক্ষিত রাখিবার অতুযুগ্র বাসনায় তাহারা সাম্যের যূল তাংপর্য 
উপলন্ধি করিতে পারেন নাই। সাম্য বলিতে সব বিষয়ে অভিন্নত! 
বা সমান ক্ষমতা বুঝায় না। সাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি পরিবেশ 
যেখানে সব মানুষ নিজের উন্নতির এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং. স্বাধীনত! 
উপভোগের সমান স্থযোগ পায়। সমাজের সকলেই সামাজিক রাজনৈতিক 
এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ন| পাইলে স্বাধীনতা কখনই 
প্রক্তভাবে ভোগ কর যায় না। আবার সমাজের সকলেরই সামাজিক, 
রাক্তনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিলে সাম্যনীতি নিরর্থক হইয়' 
পড়ে । আর. এইচ. টনির ( ছি. নু. 180৫5 ) মতে যদি স্বাধীনতার অর্থ হয় 
মানবাত্মার ব্যাঞ্ধ হইবার ক্ষমত। তবে ইহ! ষে সমাজে সাম্যনীতি অন্ুস্থত হয় 
সেই সমাজ ছাড় অন্যত্র সচরাচর দেখ যাঁয় না ।৯ 
সমাজে যদি শুধু স্বাধীনতাই থাকে আর সাম্য ন1 থাকে, তবে এক শ্রেণীর 
লোক নিজেদের শক্তির জোরে এবং স্বাধীনতার দাবিতে ছুর্বল শ্রেণীর উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবে । তাহাতে ছুর্বলশ্রেণীর জনগণ 
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অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৬১ 


নিজেদের সব স্বাধীনত। হাঁরাইয়া এমন এক পর্যাম্নে উপনীত হইবে তাহা 
দাসত্বেরই সামিল। ইতিহাসের পাতায় আমর। দেখিয়াছি, সব নাগরিকেরই 
সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইবার আগে শুধু থে শ্রেণীর লোকদের 
ভোটাধিকার ছিল, তাহাদেরই শিক্ষা, সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অন্তান্য স্বার্থের 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি বেশী থাকিত। সরকার কর্তৃক এই প্রভেদমূলক আচরণ 
সামাজিক এক্য নষ্ট করে এবং সমাজে বিরাট একটি অংশের স্বাধীনতা খর্ব 
করে। আইনের চোখে যদ্দি প্রতোকেরই সমান অধিকার থাকে, তবে তাহা 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার একটি প্রধান সহায়ক । ভারতের 
নাগরিকগণ অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর 
হইত না যদি শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান সাঁমীজিক, রাজনৈতিক 
এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত। এই সাম্যবোধই নাগরিকগণকে 
প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

স্বাভাবিক অসাম্যের ঘটন! এবং স্বাভাবিক সাম্যের নীতি 
( 818) 17160591165 83 8 [801 2710 88791 7901051158৪ & 
[9০০$7)6 ) £ মানুষের মধ্যে বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, কৃষ্টি, জনসম্পদ প্রভৃতি 
সর্ববিষয়েই অসাম্য বর্তমান। মানুষের মধ্যে এই অসাম্য প্রকৃতিরই দান 
এবং ইহাই বাস্তব। এই বাস্তব অসাম্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াও মানুষ 
সামোর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে । পাম্যনীতি অন্ুষায়ী সর্বক্ষেত্রে 
মান্ধষের মধ্যে সাম্যবোধের সম্প্রসারণ হওয়া এবং সাম্য বজায় থাকা উচিত। 
সর্ব মানুষ স্বাধীন এবং সমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। মানুষের স্বাভাবিক 
অসামোর কথা মনে ব্লাখিয়াই সাম্যনীতির প্রচলন হইয়াছে । সাম্যনীতি 
অনুযায়ী মানুষের মধ্যে যত প্রকার স্বাভাবিক অসাম্যই থাকুক না কেন, সব 
মানুষকেই এমন সুযোগ দিতে হইবে যেন সকলেই সমানভাবে ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের ক্থুযোগ পায়,সকলেই যেন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ- 
নৈতিক জীবনে সমান সুযোগ-স্থবিধ। পায়, _-সমাজ হইতে যেন সর্বপ্রকার 
শোষণ ও অবিচার দূর হয়। সাম্যনীতির সম্প্রসারণের মাধ্যমেই মাগ্রষের 
মধ্যে যে কৃত্রিম অসাম্য দেখা যায় তাহ! দূর হইবে অথব। রুত্রিম অসামোর 
উপস্থিতি থাকা সত্বেও ইহা যাহাতে কখনই সাম্যের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে 
রূপায়িত হইবার পথে বাধার স্ষি না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা দরকার | এইজন্তই লর্ড ব্রাইস (1.,01:0 915০2 ) বলিয়াছেন, «12521 
15520%2186)) 25215202221; 2715 71270219195 01 2৬ 2৮721 22721221725 2 
20061776213 0776 01 0172 07121 10109012115 11280121670) 00251721711 
725 £0 50126. 

সাম্যের বিভিন্ন রূপ (001116:52 5095 ০1 1300081115 ) : সাম্যের 
বিভিন্ন রূপ মাছে । যথা- পৌর সাম্য (01৮11 57551165 )১, সামাজিক 

১৯১ 


১৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক 


সাম্য (9০০191 ছ.70911 )১ রাজনৈতিক সাম্য (60110155]1 0708811 ), 
অর্থনৈতিক সাম্য (70010501030 [100151165 ), আইনের সাম্য (1.5৭[ 
[:0081765 ), এবং স্বাভাবিক সাম্য (০৮81 [:098110 )। স্বাধীনতর 
বিভিন্ন রূপের ন্যায় সাম্যেরও বিভিন্ন রূপ আছে। 
প্রথমত: পৌর সাম্য বা ব্যক্তিগত সাম্য বলিতে আমরা বুঝি পৌর- 
জীবনে বিভিন্ন নাঁগরিকগণ সমানভাবে পৌর-স্বাধীনতা ভোগ করিবে। 
প্রত্যেকেই সমানভাবে নিজেদের মৌলিক অধিকারগুলি 
পৌর সাম্য বা সংরক্ষণ করিতে পারিবে। ধর্মে স্বাধীনতা, শিক্ষালাভ 
ব্যক্তিগত সামা করা, সম্পত্তি রক্ষা করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা প্রভৃতি 
সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সকলেই সমানভাবে 
ভোগ করিবে । আইনের অন্থশাসন ( 012 ০: [,8%/) হউক, কিংব! শাসনতন্ত্র 
উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের দ্বারাই হউক, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক 
অধিকারবলে সমতা৷ বজায় রাখিতেই হইবে । 
দ্বিতীয়ত: সামাজিক জীবনে যখন জন্ম, ধন, বংশ জাতি অথব। ধমীয় 
মতবাদের ভিত্তিতে নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার 
সামািক সাম্য তারতম্য কর! হয় না, তখন উহাকে আমর! সামাজিক 
সাম্য বলি। সামাজিক জীবনে সকলেই সমান । রাষ্ট্রে 
ষর্দি একদল লোককে অস্পৃশ্য হিসাবে বাস করিতে হয়, তবে রাষ্ট্রের সাম্য 
নীতি তাহাতে ক্ষুণ্ন হয়। 
তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক সাম্য বলিতে আমর। বুঝি দেশের সব প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার । নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার 
অধিকার, সরকারী ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার. সরকারী 
চাকুরি করিবার অধিকার, প্রয়োজনবোধে সরকারের সমালোচন। ' করিবার 
অধিকার, এই রাজনৈতিক অধিকারগুলি যখন সকলেই 
বাজনৈতিক সাম্য সমানভাবে ভোগ করে, তখন ইহাকে আমর! রাছনৈতিক 
সাম্য বলি। অনেক সময় হয়ত উন্মাদ, দেউলিয়া, নাবালক অথব1 ফৌজদারী 
আইনে অপরাধীগণকে রাজনৈতিক অধিকার হুইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত 
করা হয়, তাহাতে রাজনৈতিক সাম্য নীতির অবমানন৷ হয় না। কারণ, এই 
ব্যতিক্রম সব দেশেই থাকে । যদি স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে অথবা জাতি হিসাবে 
কখনও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার ব্যাপারে তারতম্য 
হয়, তবে ইহাকে আমর! রাজনৈতিক সাম্যনীতির বিরোধী বলিতে পারি। 
ষে সমস্ত দেশে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোট প্রদান করিবার অধিকারী, 
সেই সকল দেশের নাগরিকগণ রাজনৈতিক সাম্যের স্থৃবিধ! গ্রাপ্ত হয়। ভারত- 
বাসীগণ রাজনৈতিক সাম্যের স্থুবিধ। প্রাপ্ত হইয়াছে । 


অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৬৩ 


চতুর্থত:, অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকগণের সমান 
সম্পত্তি এবং সমান আয়। স্ায় এবং ধনের বৈষম্য 
অর্থনৈতিক সাম্য দৃরীৃত হইলেই অথনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত 
রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই অর্থনৈতিকসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে। অর্থ নৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসঙ্গে থাকিতে 
পারে না। কারণ, খখনই কাহারও পূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার থাকিবে, 
তখনই সে তাহার আয় এবং ধন বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা 
চালাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেহুই 
একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে আয় এবং ধন বাঁড়াইতে পারে না এবং সকলেই 
যাহাতে সেই নিদিষ্ট পরিমাণে আয় এবং ধন অর্জন করিতে পারে রাষ্ট্র নিজের 
উদ্যোগে সেই ব্যবস্থা করিয়! দেয়। কিন্ত রাজনৈতিক অধিকার অথবা পৌর 
অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্য একসঙ্গে থাকিতে পারে । আবার 
রাজনৈতিক অধিকার অথব। পৌর অধিকার এবং অর্থ নৈতিক অধিকারও 
একসঙ্গে থাকিতে পারে । সোভিয়েত রাশিয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা 
করার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও অর্থনৈতিক সামা নীতির কিছুট' 
পরিবর্তন হইয়াছে । সোভিয়েত রাশিয়ায় যে একেবারেই বে-সরকারী 
সম্পত্তি নাই তাহ! নহে--তবে সব কিছুরই উপর রাস্ত্রীয় কর্তৃত্ব থাকে ষাহাতে 
অর্থনৈতিক শোষণ না হয়। 
পঞ্চমতঃ, আইনগত সাম্য বলিতে আমর। বুঝি আইনের চোখে সকলেরই 
সমান অধিকার । সাম্যের যে সমস্ত বিভিন্ন রূপ আমরা উপরে আলোচন। 
করিয়াছি, সেইগুলি বাস্তবে প্ররুতভাবে কার্ধকর হইলে 
058 আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন সকলের প্রতি 
সমানভাখে প্রযোজ্য, ইহাই আইনগত সাম্যের যূল কথা । তবে কোন কোন 
দেশে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য আলারদ। বিচারালয়ের 
ব্যবস্থা থাকায় আইনগত সাম্য ক্ষুপ্ন হয় কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। ইংলগ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান, কিন্তু ইংলগ্ডের সরকারী 
. কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করিবার জন্য আলাদ। আদালতের ব্যবস্থা আছে। 
ভারত আমেরিক৷ প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল, প্রভৃতি রাষ্ট্রকর্ণধার- 
'গণের বিচার যে সাধারণ আদালতে হয় না, ইহাতে আইনগত সাম্যের আদর্শ 
হয়ত কিছুট। ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু জনস্বার্থের বিবেচনায় এই ব্যবস্থায় খুব দোষের 
কিছু নাই। 
সর্বশেষে স্বাভাবিক সাম্য বলিতে আমর] বুঝি, মাহষ একই অবস্থায় এবং 
একই ইন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়। জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে সকলেই 
সমান। এজন্যই সাধারণতঃ বল! হয়, “সকলেই স্বাধীন এবং সমান হইয়। 
জন্মগ্রহণ করে।” (411 015 0০02 055 2100. ৪0481. ) কিন্তু, এই তত্টি 


১৬৪ রাষ্্বিজ্ঞানের ভূমিক। 


আমাদের বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। কারণ, জন্মের পর হইতেই 
স্বাভাবিক সাম্য ক্রমশঃ স্বাভাবিক অসাম্যে পরিণত হয়। 
অর্থ নৈতিক সাম্যের সহিত পৌর সাম্য এবং রাজনৈতিক 
সাম্যের সম্পর্ক (0211 700881165 হা) 1১011161089] 10819181593 
1986690 60 11001107810 1208081165 ) £ অনেকে বলেন, অর্থ নৈতিক 
সাম্যের উপর পৌর স্বাধীনত। অনেকাংশে নির্ভর করে। এই যুক্তির সমর্থনে 
আমরা বলিতে পারি, যর্দি দেশে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে 
নাগরিক জীবনের সব অধিকার সকলের পক্ষে সমান ভাবে ভোগ কর। সহজ 
ৃ হইবে। নাগরিক জীবনের স্বাধীনতা তখনই পূর্ণভাবে 
৬785 ভোগ কর! সম্ভবপর খন ইহার উপর কাহারও কোন 
সম্পর্ক. রকমের হস্তক্ষেপ অথবা আধিপত্য থাকে না। দেশে যদি 
অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সম্পত্তি রক্ষী করা, 
চাকুরি কর1, বিভিন্ন উপায়ে উপাজন করা প্রভৃতি ব্যাপারে সকলেরই 
সমান ক্ষমতা এবং অধিকার থাকিবে, এবং যাহাতে একজন অপরকে শোষণ 
না করিতে পারে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্র অবলম্বন করিবে । স্তরাং পৌর 
স্বাধীনতার অর্থ নৈতিক দিক চিন্তা করিলে দেখা যায় ইহা অর্থ নৈতিক 
সাম্যের উপর নির্ভরশীল । 
নাগরিকগণ যাহাতে রাজনৈতিক শ্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে 
পারে সেইজন্য অর্থ নৈতিক সাম্য একান্ত আবশ্যক । দেশে যদি অর্থ নৈতিক 
সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে নাগরিকগণ যথেচ্ছভাবে 
রাজনৈতিক সামোর নিজেদের আয় এবং ধন বাড়াইতে পারে এবং ইহার 
সহিত মর্থ নৈতিক 
সামোর গুরুত সম্পর্ক. ফলে দেশে শ্রেণী বৈষম্যজনিত সংগ্রাম এবং অর্থ নৈতিক 
শোষণের স্ত্রপাত হইতে পারে। তখন শ্রেণীগত স্বার্থে 
সকলেই সরকার গঠনের চিস্তা করে এবঃ গণনস্ত্রের মূল আদর্শ অচল তুলিয়া 
যায়। যদি ধনীত্রেণী সরকার গঠন করেন, তবে হয়ত গরীবের উপর অর্থ- 
নৈতিক "চাপ বেশী পড়িতে পারে। তাহাতে সমাজজীবনে বিশৃংখলা সৃষ্ট 
হইতে পারে। সেইজন্যই রাজনৈতিক অধিকারের পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থ- 
নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়। উচিত। জি ডি. এইচ কোল (0016) বলেন, 
অর্থ নৈতিক সাম্য না থাকিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়! পড়ে ।১ 
এই যুক্কিটির তাৎপর্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, 
আমেরিকা, ইংলগু, ভারত প্রভৃতি দেশে আথিক সাম্য প্রতিষিত হয় নাই, 
অথচ এই দেশগুলির নাগরিকেরা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ 
করিতেছে । অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়ান অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষিত 


১) 00116198] 1106:%5 10 6৮5 50597098 0£ 89001900710 900%1165 1৪ 18910 (0 09 ৪ 
10091:0 220 620. ৮0, 2), লু) 0০015. 


অধিকার, শ্বাধীনতা, সামা ও মৈত্রী ১৬৫ 


হইয়াছে, অথচ সেই দেশের নাগরিকগণ পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ' 
করিতে পারিতেছে না। কারণ সেই দেশে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকায় 
সরকার-বিরোধী দলের কোন স্থান নাই। সরকার যদদি জনম্বার্থের বিরুদ্ধে 
কোন কাজ করেন এবং নাগরিকগণের যদি তাহা সমালোচনা করিবার 
অধিকার না থাকে, তবে “রাজনৈতিক স্বাধীনতা” কথাটি সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
মুলকথ! হইতেছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হইতেছে সুদৃঢ় জনমত । 
তবে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ কর! সহজ হয় যদি দেশে অর্থ- 
নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 

মৈত্রী বা সৌভ্রাত্র ( 8০ ) 2১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের 
যে ঘোষণা জনসাধারণকে প্রেরণা যোগাইযাছিল, তাহা হইতেছে স্বাধীনত।, 
সাম্য এবং মৈত্রী । এই মৈত্রীভাব শুধু একটি জাতির ব। সমাজের সদস্যগণকেই 
নহে, বিভিন্ন জাতিকেও সৌন্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে । জাতীয় জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে এই মৈত্রীভাবেই সমবায়ের রূপে প্রকাশিত হয়। এই সৌন্রাত্র 
সমাজজীবনকে শুধু যে শান্তিপূর্ণ করে তাহাই নহে, ইহা সমাজের অধিবাসী- 
গণের ব্যক্তিত্ব স্ুরণের সাহায্য করে। ন্যায়ের উপলব্ধির জন্য এবং গণতত্থের 
ধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য অধিকার স্বাধীনতা এবং সাম্যের সহিত 
সহযোগিতার ভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক মৈত্রী এবং সহযোগিতার 
ভাব সকলেরই বাক্তিত্ব স্করণের পক্ষে সহায়ক। পারস্পরিক সহযোগিতার 
মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব স্ফরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশ সষ্টি করিতে হয়। 
পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের সমুদয় সবিধা (6126865) সকলকেই সমবায়ের 
ভিত্তিতে ভোগ করিতে হয়, ইহাতেই নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ 
হইনার সম্ভাবন1 থাকে । 

সংক্ষিগুসাক্ম 


১। স্বাধীনতার অর্থ স্বাধীনতা বলিতে বুঝা এমন কতিপয় নিষেধাজ্ঞার অভাৰ 
যে নিষেধাজ্ঞাগুলি আধুনিক সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার ভোগ কবিবার পথে 
অন্তরায় হয। কিন্ত, নিষেধাজ্ঞার অভাবইউ স্বাধীনতা নয়। শ্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় ষখন 
মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে । ম্বাধীনতার 
অর্থ শ্বেচ্ছাচারিতা নহে । ম্বাধীনতার একটি নিয়ন্্রণী শক্তি থাক দরকার, এবং তাহা হইতেছে 
আইন । স্বাধীনতা নানাপ্রকার হইতে পারে ; যথা, প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর শ্বাধীনতা, 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থ নৈতিক শ্বাধীনতা, জাতীয় শ্বাধীনতা।। 

| স্বাধীনতা ও আইনের মধ্ধ্যে সম্পর্ক--প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌম 
ক্ষমতা পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ নহে। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিরা এমন 
এক পরিবেশ হ্থষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নি শ্চিম্তমনে ম্বাবধীনতা ভোগ করিতে 
পারে। রা্তীয় আইন নাগরিকঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা! করে এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশের পক্ষে 
উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন, ঘেষন, “হেবিয়াস কর্পাস আইন”, 
“অধিকারের বিধি”, প্রভৃতি জনগণেব শ্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। তাহা ছাড়া, জনসাধারণের 
স্বাধীন চিন্তাধার! রাহীয় আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইজপ্তই বল! হয়, আইন হইতেছে 
শ্গাধীনভার সর্ভ (৫:8৬ 18 0 ০০709361010 0£ 11967.) 


১৬৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


৩। স্বাধীনতার রক্ষাঁকবচ- _শ্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। 
প্রথমতঃ, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক 
নাগরিক সমান হ্বযোগ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, সচেতন জনমত স্বাধীনতা! রক্ষা! করিবার সর্ত 
হিসাৰে অপরিহার্য। অধ্যাপক লান্কি বলেন. চিরস্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য। 
তৃতীয়তঃ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লিখিত থাকিলে জনগণের শ্বাধীনত! হুরক্ষিত থাকে । 
চতুর্থতঃ সরকারের ক্ষমতার স্থাতন্ত্রা বিধান নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি উপায়। 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র বিধান করা হইলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুরক্ষিত হয় এবং ইহাতে 
জনসাধারণের হ্বাধীনতাও অক্ষুণ্ন থাকে । 


৪। সাম্যের অর্থ এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক 
সাম্য কথাটিব প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে সকলের জন্য সমান হযোগ হবিধার পথ খোল! রাখিয়া! 
সমানভাবে সকলেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি দুর করা। অধ্যাপক লাম্ষির মতে সাম্য 
হইতেছে প্রকৃত শ্বাধীনত! লাভের একটি সোপান ;-_ইহা হইতেছে এমন একটি পরিবেশ বজায় 
রাখার ব্যবস্থা যেখানে সব মানুষ সমানভাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ট বিকাশের সুযোগ পায়। 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সাম্য, *অথব। সামাজিক ম্বাধীনতা এবং সমাজিক 
সাম্য পরম্পবের পরিপূরক ; কিন্ত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থ নৈতিক সাম্য পরম্পর বিরোধী 
আদশ। অর্থনৈতিক সাম্য জনগণের মধ্যে আয় ও বনের বৈষম্য থাকে ন1; কিন্তু, অর্থ নৈতিক 
শ্বাধীনতায় জনগণ স্বাধীনভাবে উপার্জন বাড়াইবার চেষ্টা কবিতে পারে, এবং ইহাতে সমাজে 
শ্রেণীবিভাগের শৃষ্টি হয়। 


[556076189 
15101960055 6129 2090070 01 78100768, 101861750191) 1১867 991) 0151] 9100. 1১0186105 
[0761765. 
[ অধিকারের স্বরূপ ব্যাখ্! কর। পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থকা দেখাও । ] 


(১৩৯-১৪২ পৃষ্ঠা ) 
,  10150089 000 0000109 ০£ 85695] 3121765. (0. ঢে. 3&. 19৭0) [৪ 005 
22) 01687006106 01 6:06 10 26? 
[ স্বাভাবিক অধিকারের নীতি আলোচনা কর। ইহাতে ক কোন সত্যের উপাঙ্গান আছে ।] 
( ১৪৩-১৪৬ পৃষ্টা ) 
9. ৮৮ ০ 5০8. 137881) 01001091657? 250 1119075০060 17001510091 89006 
2]5/258 17) 31081587910 60 6108 8,1)0017 01 96260 198181261077” 171৮8001709 6129 


80908700610, 
[ শ্বাধীনতা! বলিতে তুম কি বুঝ? “কোন ব্যক্তির স্বাধীনত! সর্ব রাষ্ত্রীয় আইনের বিপরীত 
অনুপাতে থাকেন! এই উক্ভিটি পরীক্ষা কর । ] ( ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা ) 


07,:109506 11085. 49059761876 220. 1710875 529 2206 00060196০ত7 
90085,” [71551731178 6109 968১8709106, 

অথবা শ্বাধীনতার সংজ্ঞ৷ প্রদান কর। সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নহে ।” 
এই উক্তিটি পরীক্ষা! কর। 

[ উত্তর সংকেত £-_এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে স্বাধীনত! কাহাকে বলে সেই সম্বন্ধে এবং 
স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে । ইহার পর আইন ও শ্বাধীনতার 
মধ্যে সম্পর্ক সন্বদ্ধে আলোচন]1 করিতে হুইবে। ] ( ১৪৬-১৫ পৃষ্টা ) 

4. :40180398 6179 98950808 01172196165. 10099 11975 088776] ছা1512 568911? 
015 26980709 101 7001 9309 01: 


[স্বাধীনতার রক্ষাকবচ সম্পর্কে আলোচনা কর। ম্বাধীনতা কি নিজের সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। ] ( ১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা ; ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা) 


অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ১৬৭ 


5. ৮28৮ ০০ 5011 10395 00 7000%1165 ? 1)96 800 16৪ 01091:6736 6509৪ ? 
10150059 6109 181961010 0069810, 14198৮52100. 10008]16চ « 


[ সাম্য ৰলিতে তুমি কি বুঝ ? ইস্বার বিভিন্ন রূপ কিকি? স্বাধীনতা ও সামোর মধ্যে সম্পর্ক 
আলোচনা কর ।] ( ১৫৭-১৪৯ পৃষ্ঠা ; ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা ; ১৫৯-১৩১ পৃষ্ঠা ) 

60. “109 70993391010 0£ 90702%1165 700%99 52118 0128 00708 ০৫ 19900705.+ 1১00 
4১06010--- 05525751779 6109 86569100970, 

[ “সাম্যের জন্, উদ্দগ্র কামনায় ম্বাধীনতার আশা! বৃথা” ( লর্ড জ্যাষ্টন ) এই উক্তিটি পরীক্ষা 
কর।] ( ১২১-১৩১ পৃষ্ঠা ) 

প.. 01912 608 000০80৮ 0£ 11065 20120116509] 90197508. 10098 6109 78৪78706 
০৫ 19 10627 603 0076251]70010৮ 06 19106৮৮5? (0. 0. 1965) 


[ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা ততটি ব্যাখ্যা কর | আইনের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতার সংকোচ বুঝায়। ] 

( ১৪৬-১৫* পৃষ্ঠা) 
8. /:169 00069 01 6120 1701007681008 01 6106 1062] 01 ৮7869010165 
[ মৈত্রীব আদর্শের উপর একটি টাকা লিখ । ] (১৬: পৃষ্ঠা ) 


9, 0159 ছা) 800900% ০01 60 ৮2১71003 51968 ০01 1108:%5 16) 291919005 60 6061 
19190) 9 2710])0757/00, 


[ বিভিন্ন ধরণের স্বাধীনতা ও ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব উল্লেখ করিয়! একটি বিবরণী দাও । ] 


( ১৫০-১৫৩ পৃষ্ঠা ) 


10. 702800391১০. 356975%1 [7080981165 53 5, 120৮ 23 9০007001190 2৮0 ৪৮০1৬] 
00811 93 8 000611109, 
[ স্বাভাবিক অশ্বান্ঠের ঘটন! কিভাবে স্বাভাবিক অধিকারের নীতির সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ হয় তাহা 
দেখাও । ] ( ১৬১ পৃষ্ঠা ) 
11. 18501511609 00210960601 13809: 20 72০01161081 501907009.  ড/1056 515 805 
55100080901 1100765 ? (0 0.3. &. 1968, 19৭9 ) 
[ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতার ধারণা ব্যাখ্যা কর । ম্বাধীনতার রক্ষাকৰচ কি কি?] 
( ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা ; ১৫৪-১৫৭ পৃষ্ঠা ) 
19, 7০দা 19 89001901710 60 08116% 7918690. 60 0251] 8700 17১01161081 90051165 ? 
রী শি 
[ অর্থনৈতিক সাম্য পৌর এবং রাজনৈতিক সাম্যের সঙ্গে কিভাবে সম্পকিত 1] 
(১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা ) 


নাগর্িকতা_ নাগরিকের 
নবম অধ্যায় , আথিকার ৪ কত ব্য 


(01612671871 7101765 


2710 1006165 01 2 0:617672) 





[ এই অধ্যায়ে নাগরিক কাহাকে বলে এবং নাগরিকের সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য কোথায়, সেই 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর আমরা নাগরিকতা অর্জন করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি ও নাগরিক 
অধিকারের বিলোপ আলোচন। করিৰব। সুনাগরিকতার বৈশিষ্টা, শ্বনাগরিকহার পথে প্রধান 
অন্তবায় এবং স্বনাগরিকত।| অর্জন কবিবার বিভিন্ন পন্া নন্বন্ধেও আলোচনা কব হইবে । নাগবিকেন 
সঙ্গে প্রজা, শ্বজাতীয় মানুষ এবং নিপনাচকদের যে পার্থকা তাহাও আলোচনা করা হইবে। সবশেষে 
আলোচিত হবে নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর এবং বাজনৈতিক অধিকার, বিভিন্ন দেশে 
নাগরিকদের অনিকার বক্ষার শর্ত, নাগবিকদের কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তৰ্যের মধ্যে 
সম্পর্ক | ] 

নাগরিকের সংজ্ঞা (10611716701 01 01612678151 )2 নাগরিক 
কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী | প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্টের 
অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত 
তাহাদ্দিগকেই নাগরিক বলা হইত। কিন্ত, বর্তমানে 

বড নর শহর-রাষ্ট্রেরে (০165-56905 ) অস্তিত নাই বলিয়! 
অর্থ | 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়।'' 
থাকে । বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি 

এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আন্গুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের 
নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক 
অধিকার লাভ করে। কিন্ত, যাহার রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, 
তাহার) নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু, এরিষ্টলের মতে 
নাগরিককে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ 
করিতে হইবে | ভ্যাটেলের (৬৪691) মতে নাগরিক হইতেছে পৌর 
মমাজের কতিপয় সদস্য যাহারা এই সমাজের প্রতি কতিপয় কর্তব্য করিতে 
বাধ্য এবং ইহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া ইহার সকল প্রকার সুবিধায় অংশগ্রহণ 
করিবার অধিকারী ।১ আমেরিকার স্থুপ্রীম কোটের বিচারপতি মিলার একটি 
বিখ্যাত মামলায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, “নাগরিকগণ হইতেছে একটি 
রাজনৈতিক সমাজের সদশ্তয। তাহারাই রাষ্ট গঠন করে, এবং তাহারাই 


১ |]. 40165909919. 6158 30091776878 01 6106 0151] ৪0019 1000100 60 60818 80080%5 
১ ০8:৮5) 806168, ৪00360৮90 60 368 20607165900. 9008%] 109:61010080100 10 16৪ 
৪0581769668, 


নাগরিকতা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য ১৬৯ 


নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের 

ব্যক্তিগত এবং সমগ্িগত অধিকার রক্ষার জন্য সৈই 
9 অধিকারের সরকারের অধীন হইয়াছে”।১ বর্তমান কালেও 

নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 
কিন্তু, আধুনিককালের পরোক্ষ গণতন্ত্র যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষ- 
ভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিকজীবনে সকলেই কতিপয় 
স্থযোগ-স্থৃবিধা সরকারের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। কিন্ত, রাষ্ট্রে 
বসবাসকারী সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না বলিয়! সকলকেই আমরা 
নাগরিক বলিতে পারি না। বিদেশীগণ সবরকম পৌর-স্বাধীনতা এবং 
সামাজিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্তু, রাজনৈতিক স্বাধীনত। পায় ন1। 
আধুনিককালে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন 
হয়। নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেন্চ অংশ--রাষ্ট্রেরে উন্নতিতেই 
নাগরিকগণের উন্নতি । আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরণের নাগরিক শুংখল। 
বজায় রাখিলে নাগরিকজীবন শ্যুন্তিময় হইয়। উঠে এবং রাষ্ট্রের তাহাতে 
উন্নতি হয়। নাগরিকগণকে যেমন বিভিন্ন অধিকার দেওয়া হয়, 
নাগরিকগণেরও উচিত সেই অধিকারগুলির সদ্যবহার করিবার চেষ্টা কর। 
যাহাতে সমষ্টিগত জীবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটি আদরশশস্তরে উন্নীত হয়। 
রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ কর] হয়ত সব 
নাগরিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নিজের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে এবং 
নিজের বিছ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিয়। 
প্রত্যেক নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট 
থাক উচিত। এইজন্যই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্য 
আছে। অধ্যাপক লাস্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করিয়া বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সার কথা নিহিত রহিয়াছে 
সাধারণের মঙ্গলের জন্য, নাগরিকের শিক্ষাদ্বারাপ্রা্ড মাজিত বিচার-বুদ্ধির 
অবদ্দানের মধ্যে ( 4০10126189111]9 ..... [0621)5 0017015061018 06 02265 
11790005650 10066100170 6০0 07০ 0011০ £0০0.--1785101 )। সুতরাং 
নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন লোক ষে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগতা 
প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং 
সর্বদাই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে । 


১1401615908 829 20930709755 01 0) 700116105] 9017233771871167 (0 চ/10100 6167 
19810378, 01098 819 (0 10901019 জ1)0 000070089 60৪ 8/০6০ 8100. ৮৮100 11) 61791. 
8580018690. 09901৮5209৪ 9868101381790 ০: ৪10190/90 (09172591598 60 0119 00570101018 
01 00817 00119060159 2121068, 


১৭০ রাষ্্বিজ্ঞানের ভূমিকা 
পুর্গরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (01511716110 0০65০6]7 &: 


0111597। 810 41167) £ একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর (81167) 
মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই। 
প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী । একজন বিদেশী 
একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার করে| যে দেশে মে বাস করে, সেই 
দেশের বিভিম্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান 
করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, একজন বিদেশী ষে রাষ্ট্রে বসবাস 
চা প্রতি করে সেই রাষ্ট্রের সমৃদয় পৌর স্বাধীনতা মে ভোগ 
করিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে 
পারে না। তৃতীয়ত, একজন বিদেশীকে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে 
অভিযুক্ত কর! যাইতে পারে, কিন্ত জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে 
যোগদান করানে। ষায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র ( যে রাষ্ট্রে সে সামক্িকভাবে 
বাস করিত) ত্যাগ করিয়! যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার 
জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের 
5 নিরাপত্তা সর্বদাই তাহার রাষ্ট রক্ষা করে। একজন 
অধিকার থাকে না নাগরিক সম্পূর্ভাবে সবরকম পৌর ও রাজনৈতিক 
এবং তাহাকে সেনা, স্বাধীনতা লাভ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ 
বাহিনীতে যোগদানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে । যেমন, কোন বিদেশী আমেরিকা 
বাধা করা ধার না যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক বলিয়! স্বীকৃত হইলেও তাহাকে 
সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়। হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি 
এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ জন্মস্থত্রে নাগরিকত। প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন 
নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক 
বলিয়। স্বীকৃত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না । 'কারণ, সেই 
পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের 
সব দ্ায়িত্ই পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনা- 
বাতি যোগদান করিতে হয়। 
গরিকতা অজ্নের বিভিন্ন উপায় (10011179776 1006001098 01 
8000517108 01075677811] ) £ নাগরিক ছুই প্রকার হইতে পারে। একটি 
হইতেছে জন্মস্ত্রে নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের ছারা নাগরিক । 
নাগরিকত। অর্জনেরও ছুইটি উপায় আছে, প্রথমটি হইতেছে অম্মাধিকারে 
এবং দ্বিতীয়টি হুইতেছে অর্জনের দ্বাব। জন্মাধিকার 
ই আবার ছুই প্রকার হইতে পারে-_একটি হইল জন্মনীতি 
(005 58178010015 ) এবং অপরটি হইল জন্মস্থান নীতি 
(095 5০0) প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্্ অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার 


নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৭১ 


নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক বলিয়া! দাবি 
করিতে পারে। অর্থাৎ পিতা ষে দেশের নাগরিক, পুত্র যদি সেই দেশে 
জন্মগ্রহণ না] করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবিতে সে সেই দেশের 
নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে । ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর 
ষে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। 
দ্িতীয়টির ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে 
জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সস্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্বেও 
সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে । এই নিয়মটিতে জন্মভূমির 
উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অজিত হয়। দি কোনও রাষ্ট এক সঙ্গে 
উভয় নীতিই প্রয়োগ করিফ়! নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি দুইটি 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা একই সময়ে অর্জন করিতে পারে। যদি কোন 
ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে ব্যক্তিগত 
অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে ; আবার 
জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে আমেরিকার কোন নাগরিক বলিয়! স্বীকৃত 
হইবে। এরপক্ষেত্রে কোন নাগরিক সাবালক হইয়। স্থির করিবে কোন্‌ 
রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে ।) 
অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অনুমোদন সিদ্ধ 
নাগরিকতা (78001911590 51015210571) বলে। এই নীতি অনুষায়ী কোন 
দেশের জন্মগত নাগরিক অপর দেশের কতিপয় শর্ত পালন 
টস করিয়া সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে । স্ত্রীলোকগণ 
বিবাহের দ্বার! তাহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করে। 
তাহা ছাড।, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরি করিরা, বহাঁদন একটানা 
বিদেশে বসবাস করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথবা সেনাবাহিনীতে 
ঘোগদ্ধান করিয়। কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে । 
নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন করিতে হয় এবং 
তাহার পর কতিপয় শর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে এ রাষ্ট্রে 
কয়েক বংসর বাস করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সংম্বভাবাপন্ন জীবনষাঁপন করা 
প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি শর্ত হইয়। 
দাড়ায় । এইভাবে নাগরিকতা৷ অর্জন করিয়া বিদেশী এ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর 
এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয় । কিন্তু, অনেক সময় সে সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ 
জন্মগত নাগরিক ন। হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে 
অবতীর্ণ হইতে পারে না। 
বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অন্হত হুয়। ইটাঁলী 
জার্ধানী, স্ইইডেন এবং স্ুইজারল্যাণ্ড জন্মনীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা 


১৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


প্রদানের নীতি অনুসরণ করে। আবার আর্জের্টিন। এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুত্র রাষ্ট 
জন্স্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা! প্রদানের নীতি অন্থসরণ করে। কিন্ত, 
ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্র এবং ফ্রান্স স্থবিধা অনুযায়ী ষখন যে নিয়মটি প্রশ্থয়াগ 
করা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করে। ভারতবর্ষ কর্তৃক অন্ুম্ত নীতিটি একটু 
স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের সময় যে স্থায়ীভাবে ভারত বসবাস করিতে ই্ছ.ক 
যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথব। যাহার পিতামাতা ভারতে চন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন অথবা দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব পর্যস্ত যে একাদিক্রমে ভারতে 
মিরা, বনবাস করিয়াছে, তাহাকেই ভারতের নাগরিক অধিকার 
- দেওয়! হইয়াছিল। তাহ। ছাড়া, যে অবিভক্ত ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহার পিতামাতা অথব। পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে 
যে কোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙমান 
শাসনতন্ত্র কার্ধকরী হইবার অস্ততঃ ছয় মাস পূর্বে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের 
জন্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান কর! হইবে । এই 
ব্যক্তি যদি এতক।ল ভারতের বাহিরে বাস করিয়া থাকে, তবে তাহাতে কতিপয় 
শর্ত পালন সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান কর যাইতে পারে | 
এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং দ্বি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাত কৃষ্টি হইতে পারে 
ধর যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করিল। 
জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্মস্থানগত অধিকারের 
ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক। শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহা লইয়া হয়ত কোন 
গত অধিকার ও গোলমাল হইবে নাকিন্ত যুদ্ধের সময়ে তাহার সেনা- 
জন্মস্থানগত অধিকারের বাহিনীতে যোগদানের প্রশ্ন লইয়া উভয় দেশের মধ্যে 
মধ্যে সংঘাত বিতর্কের এবং কলহের কষ্টি হইতে পারে। জন্মগত 
অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার যে নীতি প্রচলিত তাহার 
একটি প্রধান ক্রটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ করা৷ অনেক ক্ষেত্রে 
কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্বস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা 
নির্ধারণের সমস্যা হয় না । কিন্তু ইহাও একটি বিজ্ঞানসম্মত নীতি নহে। 
কেননা, এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা একটি বিশেষ স্থানে জন্ম সংক্রান্ত 
দৈবছুর্ঘটনার উপর নির্ভর করে। ধরা যাকে একটি ভারতীয় দম্পত্তি 
বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। যাত্রাপথে জাপানে অনিচ্ছাসত্বেও কিছুকাল 
তাহ।র] থাকিয়! যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে তাহাদের একটি সন্তান 
জন্মলাভ করিল; পুনরায় তাহাদের চারিটি সন্তান যথাক্রমে ইংলগু জার্ধানী 
ইটালী এবং স্থইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাচটি সন্তান পাচদেশের 
নাগরিক হইল। কিন্তু, আমর। এই অবস্থা! অচিস্তনীয় মনে করি। সেইজন্য 
গন্নস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা, অঞ্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত এবং 


যুক্তিসঙ্গত নহে । ্‌ 


নাগরিকতা-_নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৭৩ 


অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকত। অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। 
আদ্দালতের নিকট নাগরিকতা! লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত 
সেই আবেদন পত্রটির খুটিনাটি বিচার করিয়। পরীক্ষ। করিয়া নাগরিকতা লাভের 
সব শর্ত পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখে । অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা! 

সম্পূর্ণ (00709166 01 £18750) এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে। 
সম্পূ বা আংশিক বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অঞ্জিত 
নাগরিকতা! অর্জন 

নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য কর। হয়। যখন রক্তগত 

অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা এবং জন্বস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে 
নাগরিকতার মধ্যে কোঁনরপ পার্থক্য করা হয় ন! এবং উভয় প্রকার 
নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়৷ হয়, 
তখন উহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা ( ০161561551)10 
১ £10107800181158000, ) বলি । যখন এই ছুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে 
তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অন্ুমোদনসিদ্ধ 
নাগরিকতা (০161261751810 05 70916151 0960181158010 ) বলি। 
আমেরিকায় রাষ্রপতি এবং উগরাষ্পতি পদের জন্য প্রার্ মনোনয়নের 
সময় জন্মগত নাগরিকতা এবং নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য হয়। আমেরিকাত্ব 
সম্পূর্ণভাবে অজিত নাগরিকতা নাই । 

এখানে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়! প্রভৃতি 
দেশে বিদেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ণমূলক আইন- 
কান্ধন আছে। আমেরিক এবং অষ্্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি 
( 27001579601) 18%/5 ) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতা- 
রক্ষার জন্য । নাগরিকতা সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল 
পিভিন্্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথব৷ বর্ণগত বিদ্বেষ । 


নাগরিক অধিকারের বিলোপ (1058 ০1 0161667881817) )$ যাহাকে 
নাগরিক অধিকারের বিলোপ বলিয়া ধর] হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই 
নাগরিকতার পরিবর্তন মান্র। অর্থাৎ, ইহাকে একদেশের নাগরিকতা 
পরিত্যাগ করিয়। অন্ঠর্দেশের নাগরিকতা গ্রহণও দেখ। যায় । 
বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার 
নাগরিক অধিকারের বিলুপ্চিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বার! 
স্্রীলোকের] মূল নাগরিকত। হারাইয়া থাকে। কোনও 
পাগরিকতার বিলোপ নূতন নাগরিকতা অন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান 
ঘটে। একই সঙ্গে একাধিক দেশের নাগরিক অধিকার ভোগ কর। সম্ভবপর 
নয়। বিদেশী রাষ্ট্রেরে অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল 
নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি 
নিজের রাষ্ট্রে অন্ুমৃতি সঈশুয়৷ থাকে অথবা যদ্দি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই - 


১৭৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


এই চাকুরি লইয়া! থাকে, তবে মে এইজন্য নাগরিকতা হারাইবে না। 
বিদেশে জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন, বিদেশী 
রাষ্ট্প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ, দীর্ঘকাল যাবৎ হ্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর 
অপরাধের শান্তি হিসাবে নিজের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণেও কেহ 
নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কোন ভারতীয় 
নাগরিক বিদেশী রাষ্্রপ্রদ্ত্ত উপাধি (লেখাপড়া অথবা জ্ঞান অন সংক্রান্ত 
উপাধি ব্যতীত ) গ্রহণ করিতে পারেন না। 
স্থনাগরিকতার লক্ষণ ( 000166715 01 £০০০ (08112915191) ) 2 
লর্ড ব্রাইসের মতে স্থনাগরিকের লক্ষণ হইতেছে তিনটি, স্থনাগরিককে বিচার বুদ্ধি 
সম্পন্ন হইতে হইবে, সংযমী হইতে হইবে এবং বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে । 
ভাল মন্দ বিচার করিবার যোগ্যতা, চারিত্রিক মাধুর্য এবং সমাজের পক্ষে যাহাই 
কান লাগার সেই অনুযায়ী কাজ করিবার প্রবণতা না থাকিলে 
(১) বিচারবুদধি কোন নাগরিককেই স্থনাগরিক বল! যায় না। গণতন্ত্রকে 
(২) আত্মসংঘম সার্থক করিবার জন্যই নাগরিকদের এই গুণগুলি থাকা 
(৩) বিবেক দরকার। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়। 
মনে কর! হয় এই প্রকার গুণগুলি অন করিতে পারিলেই কোন নাগরিককে 
“স্থনাগরিক” বলিয়া গণ্য করা হয়। এইজন্য প্রয়োজন নাগরিকদের 
শৃংখলাবোধ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজ চেতনা । এই 
গুণাবলীর কথ] চিস্তা করিয়াই বার্ণস্‌ (0. 10, 38205 ) বলিয়াছেন যে 
গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে স্বাধীনচেতা৷ এবং জন দরদী হইতে হইবে ।১ 
স্থনাগরিকতা অন্তরায় (13170711099 £0 ৪০০৫ 01615971910 ) £ 
ব্রাইসের মতে প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে উদ্বাসীনতা 
বা নিলিপ্ততা (17016, ), ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি (07186 1766155ট) 
এবং দলগত ্বার্থবুদধি (08105 90110 )| মূলতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে কতিপয় 
গুণের সমাবেশ হইলেই নাগরিক জীবন সার্থক হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
নাগরিককে সর্বদাই নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে 
হইবে। অধিকার ভোগের জন্য অত্যৎসাহী এবং কর্তব্যপালনে 
টা নিলিপ্ত থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যায় না। নাগরিকগণ 
অন্তরাক্ (১) নিলিগ্ততা যখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা! সম্বন্ধে নিলিপ্ত থাকে এবং 
(২) ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি সামাজিক ও পৌর কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবার সময় 
(৩ দলগত স্বাথবুদ্ধি অপরের মুখাপেক্ষী হইয়। গুরুত্ব সহকারে নিজেরা কোন 
কাজ করিতে চাহে না, তখনই নাগরিকজীবন সার্থকত। লাভ হইতে বঞ্চিত 
১। শু 09200008৮10 9001965 600916 8৪1005]0 108 9৮ 18296 ড0 017525069278670৭ 
2 6050 00700006 800 006100 01 0]] 1706022, 986, 2 90970 1009100100:67209 2700 


8900:0015, &10 31091108659 97711009600. 
-+301205--10670000250য ; 16৪ 10919069৭8700 409165295. 


নাগরিকত।-_নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৭৫ 


হয়। কোন নাগরিক হয়ত নির্বানে ভোট প্রদান করিবার ব্যাপারে 
একেবারে উদাসীন । অথচ, এই নিলিপ্ততার মধ্য দিয়া আধুনিক গণভঙ্ত্রে 
যুগে সে শ্রেষ্ট রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার স্থযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছে । 
এই অবস্থায় কখনই নাগরিক জীবসের চরম সার্থকতা আমর! দেখিতে পাই 
না। তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা৷ কখনও সার্থক হয় না এবং জনসাধারণের 
সচেতনতা ক্রমশঃ কমিয়। যায়। মানুষ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ 
করার পিছনে আশুলাভের সম্ভাবনা দেখিতে পায় না! তখনই সে এই সম্বন্ধে 
নিলিপ্ত হুইয়া পড়ে। নিলিপ্ততার প্রধান কাজগুলি হইতেছে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের 
বৃহৎ আকারের দরুণ নাগরিক; অসংখ্য ভোট প্র্দানকারীর মধ্যে একজন 
হিসাবে সে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনে করিতে পারে । ছিতীয়তঃ, নান! দ্বিকে 
নাগরিকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ, সাহিত্য, বিজ্ঞান 
প্রভৃতির দিকে আকর্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক নিলিপ্ততার সুষ্টি হইতে পারে। তৃতীয়ত:, 
নাগরিক উদ্দাসীন র্‌ 
থাকিলে রাজনৈতিক জীবন সংগ্রামে তীব্রতা, অভাব-অনটনে, বেকার সমন্তা 
অধিকার নিরর্থক প্রভৃতি কারণে নাগরিকের মন বিক্ষিপ্ত থাকিলে 
হইয়া পড়ে রাজনৈতিক নিলিগ্ততা৷ বাড়িয়া! যার। চতুর্থতঃ, অশিক্ষা 
ও কুশিক্ষা অনেকক্ষেত্রে মানসিক অসারতার স্ট্টি করে 
এবং ইহা বহুলাংশে র।জনৈতিক নিলিপ্ততার কারণ হয়। বর্তমানে শিক্ষার 
প্রপার এবং সংবাদপত্রগুলি ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ- হওয়ায় নাগরিক 
জীবনের এই অন্তরায় ক্রমশঃ দূর হইতেছে । 
স্থনাগরিকতার দ্বিতীয় অন্তরায় হইতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় 
স্থ, স্বন্দর নাগরিক জীবনের অন্তরায় হইয়া দ্রাড়ায়। নাগরিকগণ খন 
সমাজের এখং দেশের স্বার্থ অপেক্ষাও. নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখে, 
তখন নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না। অনেক সময় 
এমন হয়, কতিপয় অর্থনৈতিক স্বার্থের সিদ্ধির জন্ত নাগরিক নির্বাচনে 
অন্ধপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিয়। থাকে । নির্বাচনে ভোট দান করা 
ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি একটি পবিত্র দায়িত্ব; নিজের ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির জন্য 
নাগরিক জীবনের বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া যদি অন্থপযুক্ত 
সার্থকতার পথে প্রার্থীকে সমর্থন কর হয় তবে নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ 
0 ও সার্থক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা অনেক 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিলিপ্ততা, অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে । 
তৃতীয়ত, দলগত শ্বার্থ অনেক সময় নাগরিকগণকে নিজের বিবেক 
বুদ্ধি অনুযায়ী চলিতে দ্বেক্স না। গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক 
দলীয় ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে। স্তরাং আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচনে 
ভোটদ্ান করিবার সময় নাগরিকগণকে নিজের দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 


১৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাখিতে হয় এবং দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হুইতে হয়। অনেক সময় 
নাগরিকগণ বাধ্য হইয়! দলীয় স্বার্থের চাঁপে অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির পক্ষে ভোট 
প্রদান করে । এই বিবেকবিরুদ্ধ কাজ তাহাদের করিতে হয় দলীয় রাজ- 
নীছির চাপে পড়িয়া । তাহাতে নাগরিক জীবন সহজ, সুন্দর এবং সার্থক হয় 
না। দলীয় স্বার্থে যখন নাগরিকগণ পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার করা৷ অপক্ষে নিজের দলের প্রতি আহ্বগত্য স্বীকার করার 
চরিত প্রশ্নটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। দলীয় স্বার্থের প্রভাবে 
বার্থ নাগরিক ডাহার রাজনৈতিক জীবনে অনেকক্ষেত্রেই আলোড়নের স্থষ্টি হয়। 
বাক্রিত্ব হারায় এবং ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ছিধা-বিভক্ত হইবার 
বিবেক-বিরোধা কারণ হইতেছে নাগরিকগণ কর্তৃক "দলীয় স্বার্থে 
কাজ করে। 
পরিচালিত হওয়।। রাজনৈতিক দলগুলি যদি ছুর্নীতি- 
মূলক কাজকে প্রশ্রয় দেয়, সংবাদপত্রগুলি যদি সত্যনিষ্ঠ সংবাদ সরবরাহ করা 
হউতে বিরত থাকে ; এবং দলীয় নেতাগণ যদ্দি নিজেদের ন্বৈরাচার বজায় 
রাখিবার জন্য জনন্বার্থবিরোধী কাঁজ করিতে থাকেন তবে সেই রাজনৈতিক 
দলের অন্গামীগণ সমাজের কল্যাণের জন্য সুচিস্তিত অভিমত প্রদান করার 
সামর্থ্য হারান। ইহা সুনাগরিকতার পক্ষে একটি বড় অন্তরায় । 
নির্বাচন-পদ্ধতির ক্রাটি অনেকক্ষেত্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার 
প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নিলিপ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে । নাগরিকদের মধ্যে আত্ম- 
সংষম এবং শংখলাবোধের অভাব স্থুনাগরিকতার পথে অন্তরায়ের কষ্টি করে। , 
ন্বনাগরিকতার অন্তরায়গুলি দূর করার উপায় (716898759 €০ 
12109607 617০ 11171107871969 60 5000 ০161201851710) ),2 স্থনাগরিকতার 
পথে অন্তরায়গুলি দূর করার উপায়গুলিকে মোটামুটিভাবে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কর ধাইতে পারে যথা, (১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান (€ ০0360861012] 
£21720165 ) এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান ( 07015] 161060169 )। 
নাগরিকজীবনের সার্থকতার পথে যে সকল বাঁধা আমর! দেখিতে পাই 
সেইগুলি দূর করিতে হইলে সরকারকে ছুইটি নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রথম জাতি অন্থ্যায়ী সরকারের কাঠামো, ক্রিয়া-কলাপ এবং শাসনব্যবস্থার 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আমূল সংস্কার করিতে হুইবে। ভোট দান প্রথার 
পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদান প্রথার প্রবর্তন, ক্ষেত্রবিশেষে গণ- 
নির্দেশ (11710846156 ) এবং গণভোট (0২666150017) প্রথার প্রবর্তন এবং 
শাসনবিভাগে সম্পূর্ণভাবে ছুনাঁতির অবসান করা, সরকারের ক্রিয়াকলাপের 
এইভাবে সংস্কার করিলে নাগরিকদের রাজনৈতিক 
রড সচেতনতা৷ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার! সুনাগরিক 
হইতে পারিবে । তবে বাধ্যতামূলকভাবে ভোট প্রদ্দানের 
নীতি প্রবর্তন করা রাজনৈতিক নিলিথ্ুতা দূর করিশ্র প্রকৃত উপায় নহে। 


নাগরিকত1--নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৭৭ 


তাহ ছাড়া, বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে গণনির্দেশ, গণভোট, প্রভৃতি প্রথাব প্রবর্তন 
করাও সম্ভবপর নয়। রাজনৈতিক নিলিপ্তা দূর করিবার প্রধান উপায় হইল 
নাগরিকদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা, শিক্ষ। বিস্তার করা এবং রাজনৈতিক 
চেতনা জোরদার রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা! । যদি 
সমাহগপাতিক প্রতিনিধিত্বের (061:00:01009] 1510:55615007 ) প্রথা 
প্রচলিত হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে 
এবং তাহাতে রাষ্ট্রেরে সব নাগরিকেরই দলমত নিধিচারে রাজনৈতিক 
সচেতনতা অনেক বাড়িয়ী যাইবে । কিন্তু এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ কর! সব রাষ্ট্রের 

পক্ষে সম্ভবপর নহে । সমানুপাতিক নির্বাচনে কোন দল 


টা কাত এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজন করিতে পারে না৷ 
কতটা সম্ভবপব ইহাতে সম্মিলিত সরকার (00981161017. 0৮210106171) 


গঠন করিতে হয় এবং সরকার ছুর্বল ও স্বঙ্স্থায়ী হইয়। 
পড়ে। বাধ্যতামূলকভাবে ভোট দ্রান প্রথার প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিক- 
জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নাই । কারণ, 
এই প্রথার একটা বিপদ আছে। অশিক্ষিত ভোটদাতাগণ অনেক সময় 
নিজেদের খেয়।ল খুশীমত ভোট দান করিতে পারে । গণনির্দেশ এবং গণভোট 
প্রথার প্রবর্তন সুইজারল্যাণ্ডে সম্ভবপর হইলেও বড় দেশগুলির পক্ষে ইহা চালু 
করা খুবই কষ্টসাধ্য! অবগ্যট ইহা যে অসম্ভব তাহ! নহে। শাসনব্যবস্থা 
হইতে সর্বপ্রকার ছুর্নাতি নিঃশেষে দূর করিবার জন্য যদি সরকার দৃর়প্রতিজ্ঞ 
এবং জনগণের বিশ্বাসভঙ্গকারীর জন্য ঘর্দি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা থাকে তবে 
নাগরিকজীবনে সকলেই শৃংখলা-পরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা 
করিবে। | 
নাগরিকদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রা্র গ্রহণ করে তবে 
নাগরিকজীবন সার্থকতার পথে দ্রুত আগাইয়া যায়। কেহ যর্দি সুনাগরিক 
হইতে না পারে, তবে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। 
ষদ্দি প্রত্যেকে নিজের জীবনে উপযুক্ত সাধারণ এবং রাজনৈতিক শিক্ষা পায়, 
তবে প্রত্যেকেই স্বন্দর নাগরিক জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিবে। একটি 
জাতির প্রধান সম্পদ হইল শিক্ষিত নাগরিকরৃন্দ। দেশের 
৮8 সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত হয়, এবং কেহ ষদি শিক্ষা 
অজ্ন কর। একটি আদর্শ বলিয়া মনে করে, শিক্ষার 
আলোক যদি সে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে এবং মানসিক হূর্বলতা ত্যাগ 
করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে একজন স্থনাগরিক হওয়া মোটেই অসম্ভব 
নহে, বরং তাহার নাগরিকজীবন পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক | কারণ সাধারণ শিক্ষা 
এবং জ্ঞান অজ'ন হইতেই লোকের রাজনৈতিক সচেতনত। বৃদ্ধি পায়। নিজের 
অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয় । সেইজন্য হ্বন্দর লাগরিক 


টে 


১৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিক। 


জীবনের একটি প্রধান শর্ত হইল নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক 
সচেতনতা । 

দ্বিতীয় নীতিটি অনুযায়ী সমাজে সর্বপ্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফেমন 
উৎকোচ গ্রহণ কর! অথবা অসাধু উপায়ে কোন কাজ কিংবা অর্থের লোভ 
দেখাইয়া ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা,__-প্রভৃতি ছুর্নীতি 
ক তি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্বৎ 

নাগরিক যাহারা, সেই শিশুদের অল্প বয়স হইতে 

সংশিক্ষার ব্যবস্থা করা, নাগরিকদের মধ্যে শৃংখলাবোধ এবং সংযম বজায় 
রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগ্রহের ্ৃষ্টি যাহাতে হয় সেই বাবস্থা করা, দেশ 
হইতে নিরক্ষরতা দূর করার এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের অবসান 
করিবার ব্যবস্থা করাই হইতেতেছে স্থুনাগরিকতার পক্ষে অন্তরায়গুলি দূর 
করিবার নৈতিক প্রতিবিধান। 

নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য (7)15606107 
7066৮/061) (0161297 20 2৯০০1১16 ) নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ 
(26০1০ ) এক নহে। ন্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে 
পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। স্বজাতীর কোন লোক ঘর্দি কোন 
দেশের নাগরিকতা অবঙ্রন করে তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও 
দেশের নাগরিক নহে । কোন বাঙ্গালী যদি ব্রিটেনের নাগরিকত। অজ'ন 
করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অজন করেন, তবে তিনি ষে বাঙ্গালী 
সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না। ্বজাতীয় লোক যদ্দি ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে তাহাকে কোন্‌ 
দেশের নাগরিক অরধধিকার সে গ্রহণ করিবে তাহ। স্থির করিয়া লইতে হইবে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝায় একই এতিহা দ্বারা পরিপুষ্ট 
একদল লোক যাহারা একটি সুপ্রাচীন এতিহযর অধিকারী হইয়। এক গভীর 
এক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নাগরিকের ন্যায় তাহাকে রাষ্ট্রের অধিবাসী 
হইতে হইবে এমন কোন কথ। নাই । 

নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য (1015187701107 96991) 
01112977 গা 9019360% )$ নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস 
করে। কিন্ত প্রজা সবসময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদা সম্পন্ন এবং 
হ্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারে না । .ভারতবাসীর। যখন ইংরেজের 
অধীন ছিল, তখন তাহার প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। যাহাদের প্রজা বলা 
হয় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে ন৷ 
এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার অধিকার হয় ন|। 
প্রজার কোন অধিকার শাসকসম্প্রদায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চায় না। 
শাসকের ইচ্ছায় প্রজার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবন 


নাগরিকতা-_নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৭৯ 


নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে “প্রজা' শব্দটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেনন! গণতন্ত্রের 
যুগে এই শব্দটির কোন স্থান নাই । 

নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (00156706107) ৮৪৮৪৫? 
01112017 ৪1079160601") £ অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া 
মনে করেন। কিন্তু তাহা সবসময় ঠিক নহে । একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক 
নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে; কিন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক নাও 
হইতে পারে, আবার কেহ হয়ত নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে 
নাগরিক নাও হইতে পারে । কারণ, রাষ্টট কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও 
নির্বাচন অধিকার প্রদান করিতে পারে। সেইক্ষেত্রে বিদেশীকে আমর! 
নাগরিক বলিয়। স্বীকার করিতে পারি না। 

নাগরিকদের অধিকার (81175 01 £8০ 01612675 ) £ অধিকার 
সম্বন্ধে আলোচন| করিবার কালে আমর! দেখিয়াছি নাগরিকদের ছুই প্রকার 
অধিকার থাকে যথা, নৈতিক অধিকার (70:71 [২1005 ) এবং আইনগত 
অধিকার (12681 ২121765 )। নৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের নীতিজ্ঞান, 
বিচার বুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার" উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ধকর হয় না । কিন্তু আইনগত অধিকারগুলি 
রাষ্্ কর্তৃক স্বীরুত হর এবং রাষ্ট্রের সারভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ধকরী হষ। 
আইনগত অধিকারগুলিকে পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, 
সামাজিক অথবা পৌর অধিকার €(07%1] [২101,05) রাজনৈতিক অধিকার 
€601100581 চ২101)05 ) এবং অর্থনৈতিক অধিকার ( চ,০010072010 [18105)। 

নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (01511) 8181)%9 01 €6 
(11170119 ) 2 

১। জীবন রক্ষার অধিকার (78121 %০ 1116) পৌর অধিকারগুলির 
মধ্যে ইহাই আর্দিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি 
গোলযোগ হয় অথব। রাষ্টের উপর দি বাহিরের আক্রমণ 
হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবি করিবার 
অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের 
নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা 
করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। 

২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (6181, €9 
1106 7691% )__ প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফের। 

করিবার এবং নিজের মানসিক বৃতিগুলিকে নিজের রুচি 

চলাফেরার অধিকার অস্থ্যায়ী বিকাশ করিবার অধিকার আছে। কোনও 
লোককে বিন। বিচারে আটক রাখা যাইবে না। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে 
'এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে নাগরিকদের এই অধিকার রাষ্ট্র 


জীবন রক্ষণর অধিকার 


১৮০ রাষ্ট্রবিজানের ভূমিকা 


খর্ব করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ অথব। জাতীয় জরুরী অবস্থা ছাড়া! সব 
নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকার ভোগ করিয়া থাকে । 
৩। কাজ করিবার অধিকার (5161 6০ ত্য 0: )__কাঁজ করিবার 
অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে । তবে কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েত 
ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরিককে অনেক সময় 
কাজেব অধিকার. নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। 
গণতান্ত্রিক রাষ্গুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। 
প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে। 
৪1 সম্পত্তির অধিকার (01276 (০ ০০০৮৮) সম্পত্তির অধিকারও 
নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু অধিকারটি সার্বজনীন নহে । 
সামাজিক কল্যাণের জন্য--অথব। কোন কোন ক্ষেত্রে 
সম্পত্তির অধিকার সমাজের অন্যান্ত নাগরিকদের শোষণমুক্ত করিবার জন্য রাষ্ট্র 
কোন সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে, সেক্ষেত্রে সম্পর্তির অধিকারীকে 
ক্ষতিপুরণ দিতে হইবে। বিভিন্ন দেশে দেখা যায় রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে 
বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে । এই হস্তক্ষেপের 
মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা! (61017056170 0007817) ). পুলিশী ক্ষমতা 
(চ০011০6 7051) এবং করস্থাপন করিবার ক্ষমতা (9০৮৮1 0 (5961011) | 
নিকোলাসের (71500159 ) ভাষায় »সর্বোচ্চ ক্ষমত] হইতেছে [11০ 0০৬6৫ 
0£ 01)০ 509৬61:216 00 (216 00172165101: 0010110 056 10700 
€1০ ০07120:5 592552170” রাষ্ট্র জনম্বার্থের খাতিরে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিলে সম্পত্তির অধিকারী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে। এমনিতে সাধারণ 
অবস্থায্স নিজের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেই 
রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে । 
৫। স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (8121 
(9 0011080%): এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ 
দিক। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনে চুক্তি 
রি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই 
চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন শ্বার্থে কোন 
বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের 
প্রচলিত আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য 
রাখিবে এবং আইনভঙ্গকারীকে শান্তি প্রদান করিবে। চুক্তি করার শ্বাধীনতা৷ 
তাহাদের প্রদান করা উচিত 


৬। বাকৃ-স্বাধীনতার অধিকার (715৮ 0 [55007 ০01 
966৫ ): বাকৃত্বাধীনতা৷ বর্তমানে নাগরিকদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার | 


নামরিকতা_ নাগরিকের অরধধিকার ও কর্তব্য ১৮১ 


এই পৌর অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার 
হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। কিন্ত মূলতঃ, ইহা! একটি পৌর অধিকার। 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথ। বলিবার অধিকার যদি মানুষ ন। পায়, তবে তাহার 
ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনও সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে 
, প্রকাশ করিবার অধিকার সব মান্গষেরই থাকা উচিত। 
9 এই অধিকারটিই গণতস্ত্রের যূল ভিত্তি। কারণ, কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইহা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানত: নির্তর 
রাজনৈতিক অধিকার করে জনমতের সমর্থনের উপর । নাগরিকদের বাকৃ- 
হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত 
সংগঠনের জন্য দ্বায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর ততটা প্রভাব 
বিস্তার করা যায় না। কিন্তু, এই অধিকারটিও সার্বজনীন নহে । কাহারও 
কথা বলার স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা৷ অন্যান্য নাগরিকদের 
অধিকার বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে । আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই 
যে আমাদের যাহ। খুশী তাহাই করিবঅথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা 
কখনই বাষ্ট সমর্থন করিবে না। বিশেষতঃ যুদ্ধ অথবা আপতকালীন সময়ে 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকর্দের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ কর। রাষ্ট্রের পক্ষে 
একাস্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে । 
৭ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (777৪600108 01 0179 1১989): সভ্য 
নাগরিকজীবন এবং ইহা! গণতন্ত্রের সাফল্যে জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার | 
নাগরিকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, সেইরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও 
অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক 
এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রে সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদ্দি 
কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বলা 
যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে 
উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অন্থযায়ী 
সরকারও প্রভাবান্বিত হয়। সংবাদপত্রে যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়।- 
কলাপের খোলাখুলি সমালোচন! হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপরুত হয় 
এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার । 
যুদ্ধের সময়ে অথবা দেশে জরুরী অবস্থান সু্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ 
দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 
৮। সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনভ! (7167 6০ 8৪৪00186105) £ 
ঝান্থষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবন্ধ হুইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ 


'শীণতশ্ে সংবাদ পত্রের 
স্বাধীনতাব গুরুত্ব 


১৮২ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই' 

অভিমত পোষণ করেন তখন তাহারা একটি সমিতি গঠন 
সভা-সমিতি গঠনের এ 
অনিকার করে। একটি সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের ফতামত 

প্রচার করিতে পারে । স্ৃতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য 
সভাসমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকের থাকা আবশ্তক। এই অধিকাঁরটি 
রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যদি নাগরিকগণ 
রাজনৈতিক সভাঁসমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভাসমিতি সর্বদাই রাজনৈতিক 
হইবে এমন কোন কথ। নাই । 

৯। পরিবার গঠনের স্বাধীনতা (13176 60 1707111% ) £ সভা 
নাগরিকজীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের 

অধিকার আছে । এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার 
গবাব গঠনের. প্রশ্ন থাকিতে পারে না। তবে বমানকালে অধিকাংশ 

রাষ্টে কোন পুরুষ একজন স্ত্ী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ 
করিতে পারেন না এবং কোন স্্ীলোক একজন স্বামী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ 
করিতে পারেন না । মুসলমান ধর্মে অবশ্ঠ বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে ! 
বিবাহ করিলার এবং পরিবার গঠন করিবার অধিকার যেমন নাগরিকদের 
আছে সেই প্রকার প্রয়োজনীয় খেত্রে স্বামী-স্ীর বিনাহ-বিচ্ছেদ করিবার 
অধিকারও নাগরিকদের আছে। 

১০। খর্মীচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা ( ছ160020 01 দা) ০0181)1] 
8710 00778018799 ) 2 মানুষের মধো ধর্মভীরুতা থাকা খুবই স্বাভাবিক 1 
সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য মান্ষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধির স্বাদীনভাবে 
চালনা করিবার অধিকার থাকা উচিত। একক্গন নাগরিকের কাছে যে ধ্মীয় 

মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, আরেকজন, নাগরিকের 
রি বিবেকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। ধর্মাচরণে 

প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত। 
মানুষের নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। 
ষে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ ), সেই সকল রাষ্ট্রও প্রত্যেক 
নাগরিকের নিন্দের ইচ্ছ। অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার আছে। 
ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা অনেক দেখিয়াছি । 
স্থৃতরাং সভ্য নাগরিকজীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে। 

১১। শিক্ষার অধিকার ( 81017৮ 60 70056861017 )4 নাগরিকগণ 

যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে 
শিক্ষার অধিকার. সেইজন্য শিক্ষা পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই 
আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিকগণকে প্রদান না করে তবে 
নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না ॥ 


নাগরিকতা-_নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৮৩ 


উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর 
অধিকার আছে, যেমন নিজেদের কুষ্টি ও ভাষা! রক্ষা করিবার অধিকার, 
আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা 
রক্ষার অধিকার ইত্যাদি । 

তক অধিকার (7১011668] 8167)15) রাজনৈতিক অধিকারের 
দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালন।র কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের 
নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই। 

১। বাসস্থানের অধিকার ( মগ ৮০ 76510671069): এই 
অধিকার অন্থ্যায়ী যেকোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নিধিশেষে 
দেশের ষে কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে । এই অধিকারটিকে রাজনৈতিক 

অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
515 বিদ্েশীগণ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি 
বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে পারিত, তবে ইহা রাজনৈতিক 
অধিকার না হইয়৷ পৌর অধিকার হইত। কোন নাগরিকের বাসস্থানের 
সহিত রাষ্রের অথব। রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা কোনও বিশেষ 
ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাফের। করার অধিকার 
(81600 9 700৩) কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার বলিয়। 
বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক কারণে রাষ্টট কোন নাগরিককে এই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিতে পারে | 

২। বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (1817 €9 
বিদেশে জীবনরক্ষাৰা 1১706900807 ৮/18116  86551716  207080 )£ কোন 
অধিকার নাগরিক যদি বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে 
নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবনরক্ষার অধিকার দাবি করিতে পারে। 

৩। ভোট প্রদান করিবার অধিকার ( 81817 €০ ০6০) £ সমুদয় 

রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান । বিশেষতঃ, 
রে পরোক্ষ গণতন্ত্রে সাফলোর জন্ত এই অধিকারাট 

অপরিহার্য । প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা 
ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য সে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার 
অথবা তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী 
হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহ একটি মৌলিক অধিকার । বিদেশীগণ 
এই অধিকার হইতে বঞ্চিত। 

৪। সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার (81876 €0 1801 08৮116 
01119) £ নাগরিকগণের সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার থাকিবে। 


১৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


ইহার তাৎপর্য হইতেছে. সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী 
হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে । বিদেশীগণ 
টা টা কোনও রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হ্ইবে 
না। তবে কোন রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং 
বিদ্বেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের অন্থমতিতে এই অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িক 
ভাবে দেওয়। যাইতে পারে । কিন্তু, বিদেশী কখনই নাগরিকতা অর্জন করে ন1। 
৫। আবেদন করিবার অধিকার (81676 60 8116017 ) £ 
আবোন করার নাগরিকদের ষদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভি- 
অধিকার যোগ অথব। ক্ষোভের কারণ থাকে তবে তাহ! দূর করিবার 
জন্য নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে । 
৬। স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার 
( 81817 60 1169186) £ প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোনে 
একটি বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহ! লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে। 
ভা তবে এই অধিকারের তাত্পর্য হইতেছে যদি সরকার 
ভিবিরানের কখনও অন্তায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ 
অধিকার করে তবে তাহ। প্রতিরোধ করিবার অধিকার 
নাগরিকদের থাকে । সাধারণতঃ সভান্ুষ্ঠান করিয়া 
শোভাযাত্র। করিয়া, এবং সংবাদপত্রের মারফৎ অথবা আইনসভার ভিতরে 
সরকারের কঠোর সমালোচন। করিয়। নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ 
প্রতিরোধ কর! যাইতে পারে । ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ষে মৌলিক 
অধিকার প্রদান কর! হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে শাসনতান্ত্রিক প্রতিরোধ 
করিবার ক্ষমতা ( 21517600 001836160010179] 12100690165 )। 
উপরোক্ত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ছাড়াও অপর একটি. বিশেষ 
রাজনৈতিক অধিকার হইতেছে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং মতপ্রকাশের 
অধিকার ( দ্া০০৫০০৪ 06 9796601) 800 ছ:য0255101) 01 0017)107 )। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে 
নিজেদের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। 
এইজন্য প্রয়োজন হইলে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিতে পারেন । 
অর্থনৈতিক অধিকার (5:607101010 [16165 ): অর্থনৈতিক 
অধিকারগুলি পৌর অধিকারগুলির অন্ততৃক্ত। সম্পত্তিরক্ষার অধিকার এবং 
জীবিক নির্বাহের অধিকার, নিদিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি পাইবার 
অধিকার, প্রভৃতি হইতেছে প্রধান অর্থনৈতিক অধিকার । আধুনিক লেখক- 
গণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং রাজনৈতিক 
অধিকারগুলি নিরর্থক হুইয়া পড়ে । অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম 
হইতেছে চাকুরি পাইবার অধিকার। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়। 


নাগরিকতা_-নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৮৫ 


অন্তান্য দেশে রাষ্ট নাগরিকদের এই অধিকার স্ুষ্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়। লয় 
নাই। দেশে যাহাতে বেকার-সমস্তার স্থষ্টি নাহগ়্ সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার 
দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরি পাইবার অধিকার নহে নিজের পছন্দ- 
মত জীবিক। অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দীবি করিতে পারে। তাহ 
ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি অথব। সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে 
পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নৃতন শিল্প কারথান! প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থ 
নৈতিক অধিকার । শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে এবং তাহার! 
ন্যায্য মজুরি পাইল কিন৷ সে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, কাছের 
সময় স্থির করিয়। লওয়] এবং ন্যায্য মজুরি পাওন। নাগরিকদের একটি মৌলিক 
অর্থ নৈতিক অধিকার । স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও 
নাগরিকদের আর একটি অর্থ নৈতিক অধিকার । 
বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার শর্ত (95562. ০£. 8৪181000610 
00০56110105 10010610606 ০০90000165 ) ৫ মাকিন যুক্তরাষ্ট এবং 
ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে নাগরিকর্দের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার- 
গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । এইগুলিকে মৌলিক অধিকার (৫৪- 
[06178] [12105 ) বলা হয়। অন্যান্য অধিকার হইতে এই অরধিকারগুলি 
সম্পূর্ণ পৃথক এবং এইগুলি যদি রাষ্ট্র পালন ন। করে তবে নাগরিকগণ 
শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নকেও লিখিতভাবে নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার বণন! 
কর! হইয়াছে । কিন্তু সেদেশে নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের 
অধীন থাকায় এই অধিকারগুলির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, 
ততটা গুরুত্ব তাহার দিতে পারে ন।। আমেরিক। এবং ভারতবর্ষে বিচার 
বিভাগীয় ব্যাখ্য। এবং সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে নাগরিক অধিকারগুলির 
নিরাপত্ত। রক্ষা করে। ইংলগডে লিখিত শাসনতন্ত্র মাধ্যমে নাগরিক 
অধিকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলেও নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে 
নিজেদ্দের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহ1 সম্ভবপর হইয়াছে 
ইংলগ্ডের আইনের অন্থশাসন ( হি৪1০ ০ 19) এবং প্রচলিত আইন- 
গুলির (0015৮261013) সাহায্যে । ইংলগ্ডের বিচার বিভাগও এই প্রচলিত 
আইনগুলিকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিয়াছে এবং 
৯০০১০ নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক জীবনে 
রক্ষার ব্যবস্থা স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল শাসনতত্থে 
নাগরিকদের কোন মৌলিক অধিকার ছিল না। পরে 
শাসনতন্ত্রের দশটি সংশোধন করিয়া নাগরিকদের অধিকারগুলি বিধিবহছ 
'€ 811] ০: [২1405 ) করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থপ্রীম 
(কোর্ট নাগরিকর্দের অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করিরাছে। 


১৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেন প্রণীত কোন আইন নাগরিকদের স্বার্থের অধিকারের 
বিরোধী হইলে তাহাকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা মাফিন স্থুগ্রীম কোর্টের 
আছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নাগরিকুগণের 
সদা সচেতনতা । 

লাগরিকদের মৌলিক অধিকার (77011087701718] 710109 01 2 
0161297) 5 নাগরিকগণ যে সকল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ 
করে, সেগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন দেশের 
শাসনতন্ত্র লিখিতভ।বে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে। 
তাহাতে অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্ধাদ। প্রদান করিয়। অপরাপর অধিকার 
হইতে পৃথক কর! হইয়াছে । তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজেদের দেশের 
শাসনতন্ত্র হইতেই এই অধিকারগুলি পায় বলিয়। সরকারের এই অধিকারগুলি 
স্বীকার না করিয়া লওয়ার ক্ষমত৷ নাই । তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার 
স্্টিহয় তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্ সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলির 
কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট যদি 
নাগরিকদের এই অরধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে তবে নাগরিকগণ' 
বিচার বিভাগের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। 

আধুনিক কালে নাগরিকগণ যে সকল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার 
ভোগ করে, সেইখুলি হইতেছে--(১) জীবনের অধিকার (২18) 0০115) 
(২) কাজ করিবার অপ্দিকার (21810 0০ 0), (৩) সম্পত্তি রক্ষার, 
অধিকার ( চ151)7 60 0109061ৈ ), (৪) যুক্তিসঙ্গত মজুরী ও নিদিষ্ট কার্ধকাল 
পাইবার অধিকার (8২12170 60 158901081010 8265 9100 1)0015 0 40110) 
(৫) শিক্ষার অধিকার (£২18176 €০ 61০96107), (৬) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা 
€ ঢ6০৭০] 0? /019110 270. 5925016210০ ) (৭) বাক স্বাধীনতা 
( দা5৫৭০0) 01 5999০13 ), (৮) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ( ঢা:০০৫010. 0 
076 71655), সভা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ( 1২15180 60 8%550901- 
80101), (১০) ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা (1২181) 60 ০6৪), (১১)' 
সরকারী চাকুরি করিবার ক্ষমতা (২1880 00 1১010 0010110 0663 ), 
(১২) সরকারের অনুম্থত নীতির সমালোচন। করা এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
প্রতিরোধ করার অধিকার ) (২1817 6০ 15515) এবং (১৩) রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষমতা ভোগের অধিকার ( ঢ২18170০ 0011008]1 ০০%/০ )। 

মাকিন যুক্তরাষ্্বী এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আমর! নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকার দেখিতে পাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেরে শাসনতন্ত্র 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি যেরূপ লিখিত আছে, সেইপ্রকার 
নাগরিকদের বিভিন্ন কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে । ভারতীয় 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত 


নাগরিকতা- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৮৭ 


হয় এবং ঠিকভাবে কার্ধকর হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট 
বিধান আছে। 
কর্তব্য (7)0619৪ )__-অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্বদ্ধে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত । অধিকার 
যেরূপ নৈতিক এবং আইনসঙ্গত এই ছুই প্রকার হইতে পারে কর্তব্য 
সেই প্রকার নৈতিক কতব্য (10191 0065 ) এবং আইনসঙ্গত কঙব্য 
(1.6591 105) এই ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। নৈতিক কর্তবা 
সমথিত হয় নাগরিকের বিবেক এবং সমাজের বিবেক দ্বারা ন্যায় অন্যায় 
সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ধারণাই নৈতিক কর্তব্য পালনে নাগরিকের প্রেরণ! 
দেয়। এই কর্তব্য পালনে বিমুখ হইলে রাষ্টট নাগরিকদের শান্তি প্রদান 
করিতে পারে না। কিন্তু আইনসঙ্গত কর্তব্য যদি কেহ অবহেলা! করে 
তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে । রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান 
কর! নাগরিকের আইনসঙ্গত কর্তব্য। কোন নাগরিক যদি এই কর্তব্য 
পালন না করে তবে রাষ্ট সেই নাগরিককে শান্তি প্রদান করিতে পারে। 
নৈতিক কর্তব্য এবং আইনসঙ্গত কর্তব্যের মধো শ্রেণী বিভাগ সব দেশে 
একপ্রকার নহে। কোন কোন রাষ্ট হয়ত একটি কর্তব্য নৈতিক কর্তব্য 
হিসানে বিবেচিত হয়, অন্ত কোন রাষ্টে হয়ত ইহা একটি আইনসঙ্গত 
কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। নাগরিকর্দের ভোট প্রদান কর 
অধিকাংশ দেশেই একটি নৈতিক কর্তব্য ; কিন্ত, মেক্সিকো এবং আর্জেণ্টাইনে 
ইহা! একটি আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাঁবে বিবেচিত হয়। 
অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (77861960)  9৪৮৮৪৪7, [10)68 
8710 70163 )$ নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ আছে। অধিকারের মধ্যেই কতর্বা নিহিত থাকে । মানুষের 
সমাজচেতন। হইতে অধিকার এবং কর্তব্য উভয়েরই স্থষ্টি হয়। সমাজজীবনে 
রাষ্ট্রের উক্ত কাঙ্গে নাগরিকদের কতিপয় দাবি থাকে, সেইগুলি হইতেছে 
নাগরিকদের অধিকার । আবার নাগরিকদের কাছেও রাষ্ট্রের এবং সমাজের 
কতিপয় দাবি থাকে এবং তাহা! পূরণ করা হইতেছে নাগরিকদের কতব্য। 
নাগরিক "অধিকাৰ কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। সমাজ জীবনে 
নাগরিকর্দের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর সীমা- 
রেখা অন্যান্ত নাগরিকের অধিকারের উপর নির্ভর করে। 
88 কারণ, প্রত্যেক ন!গরিকই রাষ্টের নিকট হইতে বিভিন্ন 
অগ্রাঙ্গীভাবে জডিত অধিকার পাইয্সা থাকে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে সেই 
অধিকারগুলি ভোগ করে বলিরা কেহ কাহারও অধিকারে 
হন্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাঁজ-জীবনে শৃংখল। রক্ষার প্রয়োজনীষতা 
সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণ। জন্মায় তখনই তাহার কতব্যবোধের উন্মেষ হয়, 


১৮৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; কারণ 
সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই 
রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহাচ্ছে 
নাগরিকগণ সকলেই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরেও 
সেইদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে। 
নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
থাকে । আমার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ট এবং অন্যান্য নাগরিকদের 
নিকট বাধ্যবাধকতার সহি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই 
অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারি পেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং অন্যান্য 
নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু 
আমারও এক্ষেত্রে ছুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমত 
রা 9 আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমারও অধিকার পালনের 
বাধ্যবাধকতা মধ্য দিয়া আমি অন্যান্য নাগরিকর্দের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
ন।করি। হবহাউম (177000056 ) এইক্ষেত্রে একটি 
উদাহরণ দিয়াছেন । আমার যদ্দি রাস্তায় ধাক্কা না৷ খাইয়া চলিবার অধিকার 
খাকে, তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে রান্ত ছাড়িয়া দেওয়।। 
অন্থরূপভাবে আমারও কর্তব্য অপরকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়।; কারণ, 
অপরেরও অনুরূপভাবে রাস্তায় ধাক। না খাইয়া চলিবার অধিকার আছে । 
হবহাউসের ভাষায় “[£ 1 195০ ৪ 1151)0 00 ৪1] 91015 016 50০০6 
ড/161)0016 7061105 10725182007 0116 02৮21006100 ..... 90017 0005 15100 
85 1002 16250179116 10027.” দ্বিতীয়তঃ, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্রের 
প্রতি আহ্কগত্য প্রকাশ করা । অন্তান্ত নাগরিকদের অধিকারে আমি ষেমন 
হস্তক্ষেপ করিতে পারি না৷ অন্যান্য নাগরিকগণও আমার অধিকারে দেইবূপ 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যান্ত নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য 
হইতে বিচ্যুত হুইতেছি কিন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের । 
আমার বীচিয়। থাকিবার অধিকার আছে। অন্যান নাগরিকদের পক্ষে কর্তব্য 
হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার স্বাধীন- 
ভাবে চলাফের! করার অধিকার আছে, এ ক্ষেত্রে আমার 
২ কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ না 
পারার করা। অন্য নাগরিকদেরও অধিকার আছে তাহাদের 
বাড়ীতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে ন। দেওয়া । 
আমার ভোটদানের অধিকার আছে; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিক- 
ভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের এলে অন্য 
নাগরিকের উপর যেমন কর্তব্যের দাত্সিত্ব চাপিয়াছে. সেই প্রকার আমার 
নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং 


নাগরিকতা --নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৮৯ 


কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যায়, ইহারা একই 
আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক (২1৫05 70 006155 216 (০ 8319205 
0 006 5810 0:$05.”)। অধিকার এবং কর্তব্য, উভয়েরই চূড়াস্ত লক্ষ্য 
হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের 
সি পরিবেশ স্থন্দর করা এবং শংখলার হ্ষ্টি করা। আমার 
রাজনৈতিক কাঠামো অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের 
গঠনে নাগরিকের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,_ইহাতে 
দাখিত আবার এবং অপর সকলেরই স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। 
স্বন্দর ও সার্থক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামে। গঠনের জন্য নাগরিকের 
যেমন অধিকার থাক দরকার, সেই প্রকার কর্তব্য পালনেও দায়িত্ববোধ 
থাক। দরকার । নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে 
রাষ্টেরে। নাগরিকগণ অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নিজেদের 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেইভাবে নাগরিকর্দের অন্ুপ্রাণিত করাও 
রাষ্্রের দায়িত্ব । রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ নিজেদের 
অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তব্যের কথা বিস্বত না হয়।, 
আবার, সব নাঁগরিকেরই নিজ নিক্গ অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের 
সময় রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য স্বীকার কর! উচিত। 
নাগরিকদের কর্তব্য রাষ্ট্রে প্রতি আন্গত্য স্বীকার করিয়া, সময়মত 
নোরে অইপানাতহও  করপ্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য 
দায়িত্ব আছে করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্তা! 
বজায় রাখিতে সাহায্া করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ 
হইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য । নাগরিকগণ 
রাষ্ট্রের, নিকট হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে । এই 
অধিকারগুলি কাজে লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাসীন 
টা অধিকার হওয়া উচিত নয়। রা যদি কখনও নাগরিকদের 
হ্যাঘ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে নাগরিকদের 
তাহা জোর করিয়! আদায় করিবার অধিকার থাক। উচিত। দরকার হইলে 
ন্যায় এবং সত্যের জন্য বিদ্রোহ করাও নাগরিকর্দের যুগপৎ অধিকার 
এবং কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অধিকার কখনও ফাক। কথা 
নয়, প্রতিটি অধিকার কর্তব্যবোধের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে । 
অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


সংক্ষিপ্তসাক্স 


১। নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য আছে । বিদেশী সবরকম পৌর স্বাধীনত| এবং 
সামান্ত্রিক স্বাধীনতা পাইতে পারে, কিন্ত, রাজনৈতিক ম্বাধীনতা পান্ন না। বিদেশী হইজেছে 


১৯৪ রাষ্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


ভিস্ম রাষ্ট্রের অধিবাসী । তাহারঙ্গের বিধি নিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অথবা অসদ্ধাচরণের জন্য 
রাষ্ট্র হইতে বহিক্কত করা যাইতে পারে । কিন্ত জোর করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীতে ষোগদান 
করানো যায় না। 

২। নাগবিকতা অর্জন জন্মনুত্রে অথবা অর্জনের দ্বারা হইতে পারে । জম্মাধিকার রক্তর্গীত 
(০08 95170517015 ) এবং জন্মভুমিগত (089 9811) হইতে পারে । অর্জনের দ্বার! ষে নাগরিকতা 
লাভ করা ষায় তাহাকে অজিত নাগরিকতা ( ৯6018115907. 01615918110 ) বল! হয় । যখন 
রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনৰপ পার্থক্য কর! হয় না, তখন ইহাকে 
আমর! সম্পূর্ণভাবে অজিত নাগবিকতা বলি। যখন এই ছুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য 
কর! হয়, তখন ইহাকে আমরা অগ্িত নাগরিকতা বলি। 

৩। লর্ড ব্রাইসের মতে হুনাগরিকতার অন্তরায় হইতেছে নিলিপ্ততা ব্যক্তিগত থু এব১ 
দলগত ন্বার্থবুদ্ধি। নাগবিকতাকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য ভোট-দান প্রথার পরিবর্তন, 
বাধ্যতামূলকভাবে ভোট প্রদান করার প্রথা প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন 
নির্দেশিত হইলেও এই ব্যবস্থাগুলি নর্বদা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। হ্থনাগরিকতা অর্জন করিবাখ 
জন্য সব্বাগ্রে নাগরিকদের স্থশিক্ষিত কারয়। তোলা প্রয়োজন । 

৪| নাগরিকদেব অধিকারগুলিকে নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার এই ছুইভাবে 
বিভক্ত কর যাইতে পাবে । আইনগত অধিকারগুলি পুনরায় পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক 
অধিকারে বিভক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের কতিপয় অর্থ নৈতিক অধিকারও আছে । 
নাগরিকদের পৌর অধিকারগুলি হইতেছে,__জীবনরক্ষার অধিকাৰ, স্বাধীনভাবে চলাফের' 
করিবার অধিকার, কার কবিবার এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, শ্বাধীনভাবে আইন দঙ্গত চুক্তি 
করিবার অধিকার, বাক -স্বাধীনতার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনেব স্বাধীনতা, 

পরিবার গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও বিবেকেব স্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার । নাগরিকদের 
রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইতেছে বাসস্থানের অধিকার, ধিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার 
অধিকার, ভোট প্রদান করিবাব অধিকার, সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার । আবেদন 
করিৰার অধিকার, ম্বাধীনতাব উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার । ভারতবর্ধ, €সাভিয়েট 
ুক্তরাষ্ট্র এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে। ইংলণ্ের 
নাগরিকগণও আইনের নিয়ম এবং প্রথাগত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে । পৌব 
ও রাজনৈতিক অধিকারের ন্যায় নাগরিকদের কতিপয অর্থনৈতিক অধিকারও থাকে । চাকুরি 
পাইবার অধিকার, ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতনশিল্প কারথান৷ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার এবং স্যাযা 
মজুরি পাইবার অধিকার,_প্রসৃতি হইতেছে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার। ইহা ছাড়া" 
মানুষের কতিপয় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার আছে। নাগরিকদের পরম্পরের অধিকার এবং 
কর্তব্যের মধ্যে থুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে । 


[%য970136 

1. 02629779101) 1795 0967) 0907)60 58 46108 00261056102 01 00918 320885069 
390899106 6০ 6106 090119 £০০৫. (12501). 105800109 6109 52691009775. 13998072109 60৪ 
01791910 17096109.9 ০1 200. 0111706 01615917311, 

[ নাগরিকতার সংজ্ঞ। হিসাবে বল! হইয়াছে এই যে ইহ হইতেছে জনকল্যাণে কোন একজনের 
শিক্ষার্থার। প্রাপ্ত মাজিত বিচার বুদ্ধির অবদ[ন,-উক্তিটি পরীক্ষা কর। নাগরিকত। অর্জনের 
বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [ ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠা ] 

2, [01961060181) 7096579910 (&) & 0161290, %00. 910. 21191) 800. (0) & 080] 01615210 
2100 8 11%607811990. 026159)0, 


[ (ক) নাগরিক ও বিদেশী এবং (খ) স্বাভাবিক এবং অনুমোদন পিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে 
-পার্থক/ দেখাও। ] [ ১৭*-১৭৩ পৃষ্ঠা ] 


নাগরিকতা- নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৯১ 


9. লজ 3৪ 0161587)8132]) 1096 ? 


[ নাগরিকত। কিভাবে বিলুপ্ত হয়? [ ১৭৩-১৭ পৃষ্টা ] 


4. 1056 15 6209 1517502210088 6০ 2০০০. 01615975815819 2 ৮7756 10098870768 ০ ৬০% 
৪£608% 107" 16100051701 61889 10170770098 ? 
হনাগরিকতার অস্তরায়গুলি কি কি! এই অন্তরায়গুলি দূর করার জন্ত তুমি কি ব)বস্থার 


হপার্িশ কর? [ ১৭৪.১৭৮ পষ্টা ] 
৮.:10109791061969 9৪৮৮79৫10 01612910, 90019065 100. [5)190%0:8. 
[ নাগরিক, প্রজা এবং নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য কর। [ ১৭৮-১৭৯ পৃষ্টা ] 


6. [0950০ 18121)09- 1019017550191) ১০৮907) 0151] 2700 1১011610] চ0101068. 70 
৪0 00৮1] 10101968 £0012776500 108 (৮) 19010218150. (9) 0. 9০ & ০ এ (০) [05015 

[ অ।ধকারের সংজ্ঞ! প্রান কর। পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য 
দেখাও। ইংলগ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে পৌর অধিকার গুলি কিভাবে হ্ছনিশ্চিত আছে। 

অধ্যায় হইতে ১৩৯-১৪২ পৃ ভরষ্টব্য ; ১৭৯-১৮৪ £ ১৮৫ পৃষ্ঠা ] 

1১. ৬7169 21071018060 0 6100 170 9010017010 100851768 91019)90. 107 2 0161591 10? 
1000077) 0:917)00125080 ৪6263. 

[ আধুনিক গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রে একজন নাগরিক থে অর্থনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করে মেগুলির 
উপর একটি সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ । [ ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা ] 


8. 191717797569 619 10019 11001070206 01505006706] 1812196৭ ড101018 2 016120 10 
2& 277100011) 826 001095. 

[ একটি আধুনিক রাষ্ট্রে একজন নাগরিক যে গুরত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করে 
সেগুলি বর্ণনা কর। [ ১৮৬-১৮৭ পুষ্ঠা ] 

9. 40816105210 100098 90 0071018৮৮০৮ 01500 00. 3]10862569, 


[ অধিকার এবং কর্তধ্য পবম্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত--উক্তিটি ব্যাখা! কব এবং উদাহরণ দাও। 
[ ১৮৭-১৮৯ পৃষ্ঠা ] 


বাহ ও জাতীয়তাবাফ-_ 
সভ্যতার সহিত জাতীয়তা- 


বাদের সম্পক' 
দশম অধ্যায় (96566 8110 18610178119] 
17361861018 106৮৮ ০01 


90101191197 ৪770 
(01511199107 





। এই অধ্যায়ে প্রথমে জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা 
ভইয়াছে। জাতীয় জনসমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির তাৎপর্য আলোচন1 করিবার পর জাতিতত্ব 
বা “এক জা।ত এক রাষ্ট্র নীতিটি পর্যালোচনা কর] হইয়াছে জাতীয়তাবাদ হইতেছে একটি 
রাষ্নৈতিক আ'দর্শ। ইহার মুল্যায়ন করা এবং সভ্যতার সহিত ইহার সম্পর্ক ৰিশ্রেষণ 
করিলেই এই আদর্শের তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি। জাতীয়তাবাদের আদর্শের নানার্দিক 
আলোচনা কবিবার পর আন্তর্জাতিকতার ভাত্ত ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা! কর! 
হইযাছ্ে ] 

জনসমাজ ব! স্বজাতীয় জনসম্ি (76০19): জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের পূরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনসমাজ বা! স্বজাতীয় জনসমষ্টি (৪০০16 ) বলিতে 
কি বুঝায় আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় 
জনসমষ্টি বলিতে বুঝার একটি জনসমষ্টি যাহাদের একই ভাষ। ও সাহিত্য, 
একটি সাধারণ এঁতিহা ও ইতিহাস, আচার-ব্যবহার 
এবং শ্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা। 
একটি ভূভাগে বাস করে। কিন্তু স্বজাতীয় মানুষের 
গঠনে নিদিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই এতিহ্থ এবং এক্যবোধের গুরুত্ব অনেক 
বেশী। স্বজাতীয় জনসমষ্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজবন্ধনের মূল স্ুত্র। এই 
বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব হইতেই জনসমাজে বিশৃংখলার স্ষ্টি হয়। কারণ 
ম্যাটসিনি (1955101) এবং লিকক ([,9০০০০.) জনসমাজের বংশগত 
এক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।১৯ রবীন্দ্রনাথও তাহার “্ব861017911527, 
বইয়ে জনসমাজ গঠনে রক্তের সম্বন্ধরে উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন । বিশেষতঃ স্থইজারল্যাণ্ডের জনগণের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণে ইহা! 
উল্লেখযোগ্য ।২ 


স্বজাতীয জনদমষ্টি 
কাহাকে বলে? 


১] 44, 086100 19.-০,০, 8 2508, 090610620. 10110) 00110107070 88170986018, 8770 31191770 
801009 16170 01 10100ণ. 00108010581)099,' -70157210), 


২। [0 91659109100 410 80169 0£ 103 01597917099, 6109 70907019 17950 901101960. 
1060 2» 11961070+,০০০৭ 10908089 61065 219 ০01 6159 981186 1১100৫+, 
--চ৮01000960- টা ০6601620587, 
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. জাতীয় জনসমাজ (80001781165): জাতীয় জনসমাজ 
(86979115) গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীর 
এক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়। নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র 
মনে করে । জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় একদল জনসমগ্থি লইয়া! যাহাদের মধ্যে 
ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কষ্টিগত এক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি 
নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে বংশগত এক্য থাকিবেই 
এমন কোন কথা নাই। কিন্ত জাতীয় জনসমাজে বংশগত এক্য থাকিবে ; 
কারণ, ইংরাজী “্ব010191155", কথাটি আসিয়াছে “৪1০, কথাটি হইতে । 
“৭০০, কথাটির অর্থ হইল জন্ম। জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক চেতন! 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । স্বজাতীয় মানুষের নিদিষ্ট মাতৃভূমি অথব! রাজনৈতিক 
চেতনার অভাব থাকিতে পারে ; যেমন, কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন 
নিদিষ্ট মাতৃভূমি ছিল ন। অথব! ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, কিন্তু 
তাহার] একটি স্থপ্রাচীন এ&তিহের অধিকারী ছিল,_ইহাই তাহার্দিগকে 
একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে পরিণত করিয়াছিল। জন ষ্ট়ার্ট মিলের মতে 
জাতীয় জনসমাজকে “রাজনৈতিক চেতনা অম্পন্ন জনসমষ্টি” (70116159115 
00185010905 [১201019 ) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে । জাতীয় 
জনসমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হইতেছে, (১) কুলগত এক্য; 
(২) ভাবগত এক্য; (৩) ভৌগোলিক এক্য ; (৪) অর্থ নৈতিক স্বার্থ এবং 
রাজনৈতিক স্বার্থের এক্য এবং (৫) আচার-ব্যবহারের এঁক্য। কিন্তু এই 
উপাদানগুলির কোনটিই জাতিগঠনের জন্য অপরিহার্য নহে। 


জাতীয় জনসমাঁজের উপার্দান (10167776176 01 81010719115 ) £ 
জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলির মধ্যে আমরা ছুইটি ভাগ করিতে পারি, 
বংশের এক। একটি যথা-বাহিক ও ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত এক 
প্রধান উপাদান, কিন্ত (1:9০49] 75105 ) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি প্রধান 
অপরিহায নয় উপাদান। কিন্তু বংশগত এ্রক্য যে একেবারে অপরিহার্য 
তাহা নহে। জার্ধান এবং ইংরাজ একই নিউটন বংশোভ্তব, কিন্তু তাহারা 
ছুইটি পৃথক জাতির স্থপ্টি করিয়াছে । অপরপক্ষে পাঞ্তাবী এবং বাঙ্গালী 
এক বংশোদ্তব না হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে । পৃথিবীর 
দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে স্ষ্ট হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ ভাষাগত এক্য (59170615955 0£ 1915595) জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও একেবারে 
অপরিহার্ধ নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্ত, তাহাতে আমাদের 
ভাষাগত এঁকা-_ইহাও জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত *হয় নাই। স্থইজারল্য।গ্ডের 
অপরিহার্য নয় লোকেরা তিন ভাষায়কথা বলে; সোভিয়েত রাশিয়ায়ও 
অনেক ভাষ। প্রচলিত। কিন্তু এইজন্য ভাষার বৈষম্যকখনই অখণ্ড 
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জাতীয়তাবোধ গঠনের অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত এক্য যে 
জাতীয়তাবোধ গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্বীকার 
৯৪৯০০ করা যায় না। কিন্ত, এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, 
জন্য সম্ভব হইয়াছে ভাষার এক্য ন। থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত 
হইতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক এঁক্য (৫5021811581 1010) জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের আর একটি উপার্দান। কিন্তু এই উপাদ্রানটিও যে সর্ধদ। অপরিহার্য 
তাহা! আমরা বলিতে পারি না। ইহুদি জাতি বহদ্দিন 
ভৌগোলিক ধঁকা__ 
ইহা অপরিহার্য নহে. পর্বস্ত একটি নিদিষ্ট ভূভাগের মধ্যে বসবাস না করিয়াও 
নিজেদের এক্যবোধের প্রেরণায় জাতীয় জনসমাজ গঠন 
করিয়াছিল। পক্ষান্তরে অবিভক্ত ভারতে একটি নিদিষ্ট ভূভাগের মধ্যে 
থাকিয়াও হিন্দু এবং মুসলমানগণ বহুদিন পর্স্ত একজাতিতে পরিণত 
হয় নাই। 
চতুর্থতঃ ধর্মগত এঁক্য (61110945 155) জাতীয় জনসমাজ গঠনের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্টগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে । উদাহরণন্বরূপ ভারতের 
কথা ধর যাইতে পারে । ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক 


ধমগত এঁকা_ ইহার | কত ্ 
টি বাস করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে থুষ্টান, মুসলমান, 


গিয়াছে ইহুদ্দি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। 
কিন্তু ধর্ষের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাঁজ 
গঠনে অস্তরায় হয় নাই। 


প্রথমতঃ একই দেশে আচার-ব্যবহারের এক্য এবং অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক স্বার্থের এঁক্যও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে সহাম্বক হয়। 
কিন্ত ইহাও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে । 
উপরোক্ত চারিটি উপার্দান হইতেছে জাতীয় জনসমাঙ্জ গঠনের বাহক 
উপাদান, ইহাদ্দের কোনটিও অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও 
জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যখন জাতীয় 
জাতীয় সমাজ গঠনের জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের ভাবগত এঁক্য 
শ্রেষ্ঠ উপাদান, পু ৃ 
ভাঁবগত ধক্য (50101008] 9105) অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে 
পরিণত হয়। যর্দি একই ইতিহাসে ঘটনাপব্ধীর পথে 
তাহাদের জীবন গঠিত হয় যর্দি, তাহাদের আত্মত্যাগ এবং সথখ-ছুঃখের একই 
স্থতি থাকে এবং ঘর্দি একই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের 
লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্ত তাহার এঁক্যবদ্ধ হয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ত 
নিজেদের এ্ঁতিহা রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করে তখনই তাহাদের এই ভাবগত 
প্রক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্রে প্রস্তত করে এবং তাহার! নিজেদের 
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অপরজাঁতি হইতে স্বতন্ত্রমনে করে ।৯ স্পেঙ্গলার বলেন জাতীয় সমাজের উপাদান 
কুলগত অথবা ভাষাগত একা নহে, ইহার প্রধান উপাদান ভাবগত এক্য ।২ 
জাতি (ঘ৪107)-_-একটি জাতি হইল রাজনৈতিক হারে সংগঠিত এমন 
একটি জাতীয় জনসমাজ যাহ] অন্রূপভাবে সংগঠিত জাতীয় জনসমাজ হইতে 
নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে | জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি এক নহে । জাতীয় 
জনসমাজ যখন রাষ্্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সংগঠিত হয় এবং একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, 
তখন জাতীয় জনসমাঁজ জাতিতে পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, জাতি 
হইতেছে এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যাহা! একটি রাঁজনৈতিক কাঠামোর 
মধ্যে নিজেদের সংগঠিত -করিয়া স্বাধীন হইয়াছে অথবা স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
করিতেছে । জিমার্ণের (2175027) মতে জাতি গঠনে ভাবগত একের 
গভীরতা! ও মর্ধাদ! খুবই বেশী এবং ইহা একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমির সহিত সংশ্রিষ্ট 1৩ 
কোন জাতি ষর্দি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তবে ইহা একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়া 
থাকে। কিন্তু জাতি গঠিত হইলেই রাষ্ট্র গঠিত হইবে .তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। কেননা, কোন জাতি হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ন।ও হইতে পারে ; ইহা হয়ত স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্ট। 
করিতে পারে ।* কিছু রাষ্ী সদাই স্বাধীন এবং সার্বভৌম । রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই জাতির স্থ্টি হয় না; কিংবা রাষ্ট্রের বিলোপ হইলেই জাতির বিলোপ 
হয় না। 
জাতীষ্তাবোধ (৪0107081157) £ জনসমাঁজ গঠনের পক্ষে সবাপেক্ষা 
গুরুত্বপৃণ উপাদান হইতেছে ভাবগত এক্য (5101659] ৪511 জাতীয়তা- 
বাদ মূলতঃ একটি অন্ুভৃতি যাহা একটি জাতিকে ব। জাতীয় জনসমাজকে 
এক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতি আপে একটি মানসিক স্বাতন্ত্রবোধ হইতে । 
বাণস দেখাইয়াছেন, জাতীয়তাবোধের স্যট্টির পিছনে দুইটি 
আাতীয়তাবোধের হি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ কার্ষকর হইয়াছিল, একটি 
হইতেছে রেনেসার (13503155817০6) যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের 
ধারণা এবং আর একটি হইতেছে নিজম্ব সরকার গঠন করিবার বৈপ্রবিক 
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জাতি ও বানু 
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১৯৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক৷ 


অধিক।র। রেনেসার যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্থানীয় স্বাধীনতা (10০81 
15061921701) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের হ্যষ্টি হইয়াছিল। 
অপরদিকে প্রত্যেকেরই নিজপ্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাকিবে, এই 
বৈপ্লবিক অধিকার সম্বন্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল | এই ছুইটি 
আদর্শের সমন্বয়ে স্থষি হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ । বার্ণসের (80079) 
ভাষায় “08৮ ০ [211915581)02 ১০৮1০161755 00101911060 আ10) 
[২০৬০1061012 [1২151)05 500099 [9.01017211500,৯ 
একজাতি একরাষ্ নীতি ( (01111011)19  01 07165 1খ911011 0719 
96816 ) ? জাতীয় জনসমাজের সব আশ! আকাজ্ষা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে 
একটি রাষ্্ীনৈতিক সংগঠনের মধ্যে। যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের 
পৃথক সত্বা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহ1 নিজের পৃথক সন্তাকে একটি 
স্বাধীন রাষ্নৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক 
জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
রক্ষা করিতে । গত শতাব্দীতে জন স্টার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে 
স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমারেখার 
সমান্ুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত ।২ ইহা হইতেছে 
জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার (1২116 01 5০1796021- 
10170006101) )। জন স্টয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন 
জাতীয় এক্য প্রবল হয়ঃ তখনই সেই জাতির অস্তরভূক্তি জনগণের নিজন্ব ও 
পৃথক সরকার দাবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়। লওয় 
উচিত ।৩ অর্থাৎ, জন স্টয়াট মিল এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (“0102 ০001 
006 969805৮ ) নীতি সমর্থন করিয়াছেন । তাহার মতে বিভিন্ন জাতি লয়! 
গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয় ।৪একটি জাতীয় জনসমাজ 
লহইয়! গঠিত রাগের (050120-1720101751 55805) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, 
ইহা! একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা 
০৮০ করিতে সাহাষ্য করে। ১৭৭২ সালে ষখন পোল্যাণ্ডের 
নিয়ন্ত্রণেব অধিকার. বিভাগ হয় তখন হইতেই কোন জাতীয় সমাজের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী কার্ধকরী হইতে থাকে। 
জন স্ট,য়ার্ট মিল ছিলেন এই নীতির প্রধান সমর্থক । “একজাতি 
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“একজাতি এক রাষ্ট"' 
নীতির তাৎপধ 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ-_সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ১৯৭ 


এক রা” নীতির পক্ষে জন স্টম়ার্ট মিলের অভিমত আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন 
জাতির স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা দেখিতে পারিবে না কিংবা অর্জন 
করিতে পারিবে না। এইজন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থেই একজাতীয় রাষ্ট্র 
(10101)0-70610791 982 ) গঠন করা উচিত। প্রত্যেক জাতিরই বীচিয়। 
থাকিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের বলেই কোন জাতি আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতে পারে অথবা ইহার রাষ্্রনৈতিক মর্যাদা 
সার্থক করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে । একজাতীয় রাষ্ট্রের দাবী সমর্থন 
টিচার করিবার জন্য এই সমর্থকগণ বহুজাতি লইয়! গঠিত রাষ্ট্রের 
রা বিডির জাতির. একটি বিচ্যুতি লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন । বহু জাতি 
মধে কলহেব শষ্ট লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (7০015-0770101091 50202) বিভিন্ন 
হইতে পারে জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। তুরস্কের 
শাসনাবীনে বন্কানের জনগণ প্রায়ই বিদ্রোহ করিত। ঠিক 
জাতি এবং শ্লোভাকগণ এবং দক্ষিণের শ্লাভগণ অস্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর শাসন 
পছন্দ করিত ন!। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ কর! কঠিন হয় 
এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঞ্িন 
হইয়া পড়ে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন 
করিবার নীতি সমর্থন করেন। তাহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে 
আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা! তিরোহিত 
হইবে। পতনোম্ুখ জাতির পক্ষে বাচিয় থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন 
রাষ্্নৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া 
জাতীয় জন্নমাজের থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের এতিহা 
রিনা র্ার নর বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া! 
অধিকার যুদ্ধের 
বম্ভাবনা তিরোহিত একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি 
করিবে সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন 
রাষ্নৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত 
থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধাণের অধিকার লাভ করার 
যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবী যদ্দি অগ্রাহ্‌ করা হয় 
তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শাস্তি নষ্ট হইতে পারে । উইলসন বলেন, 
আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্ধ- 
নীতি ধাহা। উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন ।+ 
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১৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


একজাতি, এক রাষ্ট্র নীতির সমর্থকগণ মনে করেন কোন জাতিকে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদ্দান করিলে ইহা নিজের উন্নয়নের ভন্য এবং নিজের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে স্ত্প্রতিষঠ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে । ইহাত 
সেই জাতি অন্তজাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া বরং অন্য জাতি হইতে 
নিজের বৈশিষ্ট্যকে পৃথক রাখিবে। কোন জাতির পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যকে 
উন্নত রাখিতে হইলে অপর একটি জাতির প্রতিযোগী না হইয়! ইহার সহিত 
সহযোগিতা করিতে হইবে । পৃথিবীতে যদি বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র সমন্বিত 
বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে তবে সমগ্র মানবসমাজই উপরুত হইবে |১ 

কিন্তু লর্ড আকন ([,0:9. £১০6017) এবং গ।ম্প্রোউইকৃ (3001910৬102) 
“এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতি সমর্থন করেন না। আযাক্টনের মতে, জাতিতত্ব 
হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্গামী পদ্দক্ষেপ।২ একটি 
জাতির বিভিন্ন অধিকারের অর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে 
জাতিতত্ব স্বয়ং 1৩ গাম্প্লোউইকূ । 30119105105) বলেন, 
একটি জাতি লইয়া গঠিত রাষ্রের যে বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্্ী অপেক্ষা 
অনেক বেশী সুবিধা আছে এই মতের কোনও এঁতিহাসিক অথবা সমাজতান্ত্রিক 
যুক্তি নাই ।? 

“একজাতি, এক রাষ্ট্র” নীতির বিপক্ষে এবং বহুজাতি লইম্ গঠিত রাষ্ট্রের 
পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 
প্রথমত, লর্ড আযাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি 


একজাতি এক রাষ্টু 
নীতিব বিভিন্ন অন্থবিধ! 


উন্নততর জাতির 


সংস্পর্শে আপিয় যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম স্ুসন্য জীবনের একটি 
অনগ্রসর জাতিগুলি প্রয়োজনীয় শত হইল একটি রাষ্ট্রে জাতিসমস্টি । বুদ্ধি এবং 
তি জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়। 


অপেক্ষারুত অনগ্রসর জাতি গুলিরও উন্নত হয় । এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই 
যাহার ফলে মানব সমাজের একটি অংশের বীর্ষ, জ্ঞান এবং ক্ষমত। অপর একটি 
ংশে সঞ্চারিত হয় ।« 


পপ সপ সস লি শশী শাশীিশ স্পা পপ এপি 
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দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া! 
বহজাতি লনা গঠিত থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক । গণতন্ত্রের সহিত 
রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয়তাবাদের কোন সংঘাত নাই। স্থইজারল্যাণ্ড 
দেখ। যায় আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। 
কিন্ত এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। 
তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তৰজীবনে প্রয়োগ কর। অনেক সময়েই 
জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতি 
অনেকদিন যাঁবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত এঁক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যর্দি সেই জাতি- 
5 গুলিকে-আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান কর। হয়, অর্থাৎ 
করা অন্থবিধাজনক নিজেদের পৃথক পৃথক্‌ রাষ্ট্র গঠন করিবার সুযোগ দেওয়। 
হয়, তবে তাহা! জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে । 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহাযো আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ 
করিবাব চেষ্টা হইয়াছে । যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে 
লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানী ও চেকোশ্োভাকিয়৷ এবং 
জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হঠয়াছে। 
আহংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ 
করার চেষ্টা কর। হইয়াছে । 
চতুর্থতঃ, আত্মানর্ধারণ নীতি কার্ধকর করিলে অনেক বাষ্টেরঈ বর্তমান 
কাঠামে। ভার্গিয়! যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া 
যাইবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এঈ নীতি কার্কর হইলে 
ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্টের ক্ষেত্রে আট বটটি রাষ্ট্রের স্ষ্টি হইবে। 
বর্তমানের স্থইজারল]াণ্ড এবং উইংলগু ত্রিধা বিভভ্ত 
জাতির আত্মনির্ধারণ 
নীতি ্লিযোরারিনিতে হইবে ।৯ ভারতবর্কেও মোটামুটি ভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে 
গেলে অনেক বৃহৎ. বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পুণ- 
রা ভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের 
| মধ্যে কেবল বিবার্দবিসঞ্ধাদ লাগিয়াই থাকিবে । আত্ম- 
নির্ধারণ নীতির ছুইটি দ্রিক আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় 
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২০০ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


জনসমাজকে এক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে 
ভাঙ্গনের হষ্টি করিতে পারে ।৯ 


জাতিগুলির আত্মনিধধরণ নীতি একদ্দিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি 
জাতিকে এক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপর দ্দিকে এই নীতি অত্রিয়া-হাঙ্গেরী, 
তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির 
আত্মনিধধারণ করিবার অধিকারের নীতিটি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিলে 
ইহা আত্তর্জাতিকতাবাদের সম্প্রসারণের পথে বিদ্বের হষ্টি করে। ব্রাইট্রণ্ড 
রাসেল (80:08) 2058০11) মনে করেন, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে সুয়েজখাল এবং পানামা খাল একটি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের 
অধীন থাক উচিত।২ 

পঞ্চমতঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিন্িন্ন জাতি সবাঙ্গীণ 

উন্নতি করিয়। আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন 
কোন জাতির আলাদা নিয্বশ্চতা নাই । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট 
১৬৬ ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বৃহৎ শক্তির তাবেদার 
নাগ হইতে পারে হইয়া পড়ে। বরং বিভিন্ন জাতি সম্মিলিতভাবে একটি 
রাষ্ট গঠন করিলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং বোঝা- 

পড়ার হুষ্টি হয় এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হয়| 

য্ঠত:, জাতিগুলির আত্মনিধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ত 
করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে 
রাভিনা জাতিতে যে কলহের সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক 
নীতি অনুশ্থত হইলে শান্তি বিপন্ন করিতে পারে । উইলসন্‌ বলিয়াছিলেন, 
আন্তর্জাতিক শাস্তি আন্তর্জাতিক শাস্তি অক্ুপ্র রাখিবার জন্যই বিভিন্ন 
বিপ্িত হহবার সম্ভাবনা জাতিকে আত্মনিধ্ারণের অধিকার দেওয়া উচিত। 
কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্ধকর হইলে অনেক এক্যবদ্ধ 
বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট 
আলোড়নের স্থ্টি হইবে । 
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সপ্তমতঃ, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি 
লাভা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে 
াষ্ট্রুলির এক জাতির পারে না তাহা নহে। বস্তুতঃ, বহু জাতি লইয়া গঠিত 
ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র রাষ্ট্গুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা 
অপেক্ষা অনেক উন্নত উন্নত । আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি রাষ্ট 
ইহ] প্রমাণ করে। ভারতে আমর] বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ দেখিতে পাই। 
এই দেশে বিভিন্ন জাতির পক্ষে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখা সম্ভবপর হইয়াছে । 

উপসংহার ঃ "এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতিটির পক্ষে ও বিপক্ষে সব 
যুক্তি আলোচনা করিয়া বল1 যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনিধরণ- 
নীতির প্রয়োগ করা উচিত। যদ্দি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্র 
জাতিতন্ব রাষ্ট্র গঠনের দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য 
সন্তোষজনক ভিত্তি করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদবিসন্বাদ 
হি লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনিধ্ণারণ নীতি 
প্রয়োগ করা উচিত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ব্রাইস এবং ম্যাকআইভার 
অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । ব্রাইসের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য 
কোন জাতির সংগ্রাম হইতেছে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম । 
ম্যাক আছভারও (149০ [৮০ ) বলেন “10185 01610260016 ৪5 107 
0107 17009047) 02070012019 517)05 0০ 0:10798100 001 5210-20৮6110- 
[02100 60800517160 06 নুভাগঞাতন 00৪00) 170801010 12811% 
£0৬ 21005 15911, | 


জাতীয় জনসমাজের অধিকার (7121785 ০1 ৪ [81107181165 ) 
একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার । 
প্রেসিডেন্ট উইল্সন্‌ ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বর্তমানে আমর! একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। 
তবুও বিভিন্ন জাতির অগ্ঠান্য অধিকার আছে। সেগুলি নিয়ে আলোচিত 
হইল £-__ 

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং শৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক 
জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন 
প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্রের অন্ততৃত্ত 
বিভিন্ন সম্প্রদদায়েরে লৌকেরা এই অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হয়। ইহা মূলতঃ জাতির বীচিয়া থাকিবার দাবী (২1817 
€0 2%150 )। 

(খ। একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার 
অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। 


জাতির বাচিয়। 
খাকিবার অধিকার 


২০২ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


এই সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার যাহাতে টি'কিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক 

টা েরনা জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের স্থবিধা না 

থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুিসাধন ন| হইলে কান 

জাতিই উন্নত হইতে পারে না। স্থৃতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি কখনই 

সংখ্যালধিষ্দের ভাষার উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি কর উচিত নহে, অথব। 

নিজেদের ভাষা সংখালঘিষঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া 
উচিত নহে। 

(গ) সংখ্যালঘিঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (২161) 

0 12065610001 10081 19৬5 80 ০05601725) অধিকার প্রদান করা উচিত।' 

এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ 

হা আিকার”* প্রভাব বিস্তার করে। লীগ অফ নেশন্জ্‌ সংখ্যাগরিষ্ঠ 

জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য 

দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির 
কারণ না হয়। 

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের 

অধিকার (01810 00 1668] ৪00. 0০01166981 ০009115)' 

জা সামের থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তভূক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিধিশেষে 

প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারে।, 


গণতান্ত্রিক রাষ্টে আইনের চোখে সকলেই সমান 

জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনের ইতিহাস (715107"$ 01 1176 270৮৮17) | 
01 [81107811থা ) জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি অন্ৃভূতি যাহা একটি জাতীয় 
জনসমাজকে এক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতিকে আমরা ভাবগত এক্য বলিতে 
পারি। শুধু কুলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত এক্য থাকিলেই যে এই অন্ৃভূতি 
আসে তাহা! নহে। এই অস্কভূতি মূলতঃ একটি মানসিক স্বাজাত্যবোধ 
রতন হইতে আসে। জাতীয়তাবাদের হ্ষ্টি, ক্রমবিবর্তন এবং 
পোলাত্ডের দ্বিখগ্রীকরণ পরিণতি আলোচন! করিবার জন্য যদ্দি আমরা অতীতের 
ইটালী ও জাগানীর দিকে তাকাই, তবে দেখিতে পাই ১৭৭২ সালে পোল্যাণ্ডের 
বিরান দ্বিখগুকরণ এবং পরবর্তী যুগে ইটালী ও জার্মানীর 
একত্রীকরণ (01010080100, 0? [থা] ৪00. 010781,%) জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। অবলম্বন করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরেও 
আমর! ফরাসী জাতির যধ্যে একটি বিশেষ জাতীয়তাবোধ দেখিতে পাই। 
জাতীয়তাবোধের স্থষ্টি বে হইয়াছে তাহার উৎস খুঁজিতে হইলে আমাদের, 
রেনে্সী-যুগের দিকে তাকাইতে হইবে। রেনের্সা বা নবজীগরণের যুগে 
প্রত্যেক রাষ্ট্রেরেই সার্বভৌমত্ব অর্জন করার বা স্থানীয় স্বাধীনত। অর্জন করার 
একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পরবর্তাঁকালে ফরাসী বিপ্রবের পর এই ধারণাই: 


রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ-_-সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ২০৩ 


স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় ষে প্রত্যেক রাষ্ট্েই কী ধরণের সরকার গঠিত হইবে তাহা 
স্থির করিবার দায়িত্বও জনসাধারণের বা জনসমাজের। এই ছুইটি ধারণার 
সংমিশ্রণেই জাতীয়তাবাদের স্ট্টি হয়।১ ধর্মসন্বন্ধ লইয়া ইংলও ও রোমের 
মধো সংঘর্ষ এবং ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ধব্যাপীষুদ্ধ ইংরাজদেের মনে জাতীয়তা- 
বোধের স্ষ্টি করে। ইংরাজরা ভাবিতে শিখে যে তাহারা একটি পৃথক জাতি। 
অন্থরূপভাবে ফ্রান্দেও জাতীয়তাবোধের স্ট্টি হইয়াছিল। ম্যাটসিনি 
(10952101) মনে করিতেন যে প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজন্ব প্রতিভা আছে, 

এবং সব জাতিরই প্রতিভার সম্মেলনে যানবজাতির সম্পদ 


ম্যাটসিনির উদার ৫ ২২ 

জাতীয়তাবাদ এবং. গঠিত হয়।২ ম্যাটসিনি প্রচার করেন যে একই এতিহ্ 
ফিকটের সংকীর্ণ এবং বিধিব্যবস্থার দ্বারা এক্যবদ্ধ হওয়ায় ইটালীয়ানরা 
জাতাবতারাদ একটি জাতি । ম্যাটসিনির পূর্বে ফিকটে ( 10166) 


জার্ধান জাতির শ্রেগত্ব প্রচার করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রচার স্ুরু 
করিয়াছিলেন । ফিকটে ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রচারক । তাহার 
মতে জার্ধান হইয়। জন্ম গ্রহণ করার অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ কর] । 
কিন্ত বিশ্বকবি রনীক্নাথ ঠাকুর: আস্তর্জাতিকতার স্বার্থে জাতি এবং 
জাতীয়তাবাদ সম্পকিত সব ধারণ। পরিহার করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন | রবীন্দ্রনাথ তাহার “20101781157” 
বইয়ে বলিয়াছেন,“ ৪0 00? 92811756 01)2 10910101) 
রর 1া। 78170100181, 000 75981105611270610] 10627 06 81] 
080102১”. জাতীয়তানাদের সংকট দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন আত্ত- 
জাতিকতার প্রসার । মহাত্মা! গান্ধী বলিয়াছিলেন, ব্যক্তি পরিবারের জন্য 
স্বার্থতাগ করে, পরিবার স্বার্থত্যাগ করে গ্রামের জন্য, গ্রাম স্বার্থত্যাগ 
করে লিল্কার জন্য, জিলা স্বার্থত্যাগ করে প্রদেশের জন্য, প্রদেশ স্বার্থত্যাগ 
করে জাতির জন্য এবং জাতি স্থার্থত্যাগ করে সকলের জন্য ।৩ আন্তর্জাতিকতার 
জন্য জাতিকেও স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। 

জাতীয়তাবাদের মৃল্য ও ক্রুটি_জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও 
সভ্যতা 2 (8186 21770. 1.1777165110118 01 1179 10681 01 1২8110719119])-_- 
[0681 01 12610712118] 210. 01111981101) £ জাতীয়তাবাদের ছুইটি দিক 
আছে । প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (7775০ 90101591197), 


রবীন্দনাথ ও গান্ধীজিব 
ধারণা 


১। 0ম ০06 13017218987709 90598152765 00700101000 9101 10501161002 10161068 
002898 139%102081151.--0). 1) 13008. 
২ 081527701 0000606 95012 20560] 993598880 ০97%917) 65107768 দা010105 65190 


80560, 10906 6118 98100. 01 009 1)010080 0508+ ” | 1110%0 : 10277000760 272 143 
1750158 ; 5007 1928101 :110009 1006195০018). 

৩) [159 10015107581, 199108 0076, 8807:19098 6০07 6129 £87011, 6108 1%6681 10 6৪ 
ড111506, 609 11860 £07 0109 0896106, 60৪ 01887106100 806 0:0%11109, 6109 0:0৮1109 6০0 
61067056101) 6009 20561010107 81], 70651090009 01810000107 27050. 


২০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর 
জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে 
না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের শধ্যে 
কলহের স্ষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও 
কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয় হাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করে 
এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্টর যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ 
জাতীয়তাবাদের যূলনীতি হইতেছে - "নিজে বীচ এবং অপরকে বীচিতে 
দাও'। নিজে বীচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত 
ভাল সম্পর্কের স্থ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি 
অথবা কোন রাষ্ই অন্যান্য জাতি অথবা! অন্যান্য রাষ্ট্র 
রর রি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক 
বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্কেই পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল হইতে হয় । অধ্যাপক লান্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রা 
পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্রে অনিয়ন্ত্রিত 
ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে ।১৯ যে জাতীয়তাবোধ কোন 
রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত স্ভাব 
রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ রাষ্ট্র যে 
কোন আত্তর্জীতিক সংস্থার মহিত তাল রাখিয়। চলিতে 

আদর্শ জাতীয়তাৰাদ চি বািজিা 
সভাতার অগ্রগতির. পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তীবোধের প্রক্কত মূল্য, 
সহায়ক এইখানে । কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উহ্দ্ধ হইলে 
সব রাষ্ট্রেরইে কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ 
যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত 
প্রয়োজনীয়।২ প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহাযুক এবং 
আস্তর্জাতিকতার পরিপূরক | জিমানের ভাষায় 439010781190) 15 & 
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জাতীয়তাবাদ্দের দুইটি 
দিক 
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জাতিকে অপর জাতির সহিত যোগস্ত্র বজায় রাখিয়া অপর জাতির যাহা 


কিছু ভাল ও সুন্দর তাহা উপলদ্ধি করিতে উৎসাহিত করে। ইহাতে একটি 
জাতি অপর জাতির প্রতিযোগী হয় না। বরং একটি জাতি অপর জাতির' 
নিকট নিজেকে মূল্যবান রূপে পরিণত করে। ইহাতে সমগ্র মানব জাতি 
উন্নত হয়। 


আদর্শ জাতীয়তাবাদ কোন অবস্থায়ই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নয়। 
ম্যাটসিনি ইটালীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান হোত ছিলেন। কিন্তু তিনি 
যে জাতীয়তাবাদের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার যূল বিষয় ইটালীর শ্রেষ্ঠত্ব 
হইলেও উহা! অন্তান্য জাতির সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পরিপন্থী নয়। 
বঙমানে রাষ্টসংঘের মধ্যে বিভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়। বিশ্বশান্তি ও 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে। ইহার অর্থ এই 
নয় যে কোন জাতিকে ইহার স্বাতন্বা অথবা! জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দিতে 
হইবে। বরং একটি জাতি যদি অপর জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় 
রাখে, তবে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় 
জাতিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নত হয়| 


কিন্ত জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা! করিলে আমরা এই 
আদর্শের একটি ক্রটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়তা- 
বোধের বিকৃত (0০17৮61665 ) বিকাঁশ দেখিতে পাই। 

বিকৃত জাতীয় তাবাদ ১ রি 
সাম্রাজাবাদের কৃষ্টি. সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্য- 
রে বাদের লিপ্মা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়। পড়ে । 
অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
বাড়িয়া যাঁয়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজাবাদে রূপান্তরিত হয়।১ 
বিরূৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের স্থট্টি হয়, তাহা সভ্যতার 
অগ্রগতির প্রতিবন্ধক ।২ জাতীয়তাবাদের বিরত রূপ একটি রাষ্ট্রকে 
পররাগ্৯ আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তা- 
বাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্টের উপর নিজেদের, 
আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের 
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২০৬ রাষ্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রথম পর্যায় হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার । তারপর 
বিকৃত জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ “বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাঞ্দগুরপে |” 
দুল জাতির উপর অর্থনৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্টপ্ছর্বল 
তা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য 

বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাতত্রাজ্যবার্দের বিস্তার 
হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলি বিক্রয়করণের জন্য 
অথব শিল্লোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাআাজ্যের 
অন্তভূক্তি হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিস্িন্ন 
দার্শনিক সত্বেরও অবতারণা করে,_যেমন, দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত 
জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়। নিজেদের উন্নত করা, ইত্যাদি । অনেকক্ষেব্রে 
পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্টগুলি সাম্রাজ্/ বিস্তার করিবার 
চে করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তাবোধ এবং সাম্রাজ্য- 

বাধ কখনই আন্তর্জাতিক অন্ুশাসনের সহিত স্ুসমণ্জস 
পা পদে নহে। আন্তর্জাতিকতা। (11065175901002]1507 ) এবং 
পক্ষে ক্ষতিকর সামআ্রাজাবাদের ( [001১0117115 ) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্তের 

অভাব দেখা যায় । সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে গেলে একটি 
রাষ্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতে হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্্রকেও 
সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রপ্তত রাখিতে হইবে। তাহাতে 
আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে, আদর্শ 
হিসাবে জাতীয়তাবাদের ইহ] একটি ক্রটি। যদ্দি“একগাতি একরাষ্ট” নীতি 
অন্ুন্থত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের । [20107-305069 ) মধ্যে গোলমালের 
এবং কলহের আশংকা থাকে ।১ জাতীয়তাবাদের ভিতরেই ইহার বিনাশের 
বীজ নিহিত থাকে । উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট নিজ্ে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে এত 
সচেতন যে ইহা আস্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্ত জাতির প্রতি বাধ্য- 
বাধকত। কিংবা আন্তর্জাতিক আইন পালন করিবার যৌক্তিকতার কথাও 
বিশ্বত হয়। নিঙ্জের কর্তৃত্বকে বঞ্ডায় রাখিবার জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ 
অপর রাষ্ট্রের ভাল হউক তাহা] চাহে ন৷ এবং প্ররোজন হইলে অপর জাতিকে 
নিজের পদানত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ 
গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত 
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জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর 

দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের 
৪957 মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়। এবং সহযোগিতার একটি 
পথে প্রতিবন্ধক ক্ষেত্র থাকে । তাহা ছাড়াও যদি একটি জাতির ভিত্তিতে 

একটি রাষ্ট্র গঠিত এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত 
জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শাস্তি 
রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদ্দি বনু 
জাতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত জাতিগুলির 
মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা৷ লাগিয়়াই থাকে তবে. সেক্ষেত্রে, 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার স্ষ্টি হয় এবং বিশ্বশাস্তির উপর ইহার খারাপ 
প্রভাব হইতে পারে । ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুন পাঠান-মোগল 
এক দেশে লীন হইয়াছে । কিন্ত, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি 
থাকায় ভারতবর্ষ প্ররূত জাতীম্মতাবাদের আদর্শ উদ্দদ্ধ হইতে পারিয়াছে 
এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার ০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে 
পারিয়াছে । | 


আন্তর্জীতিকতা (1776771511078]15] ) 2 আন্তর্জীতিকতা শুধুমাত্র 
একটি রাষ্্ীনৈতিক অস্থভৃতি নহে । ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার 
প্রেরণায় মাস্ৃষ বিশ্বত্রাতৃত্ে ( া71৬21:58] 00901761100 ) এবং আন্তর্জীতিক 
মৈত্রীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়. যদি জাতীয়জীবন 
হইতেও পরবিদ্ধেষ এবং পররাষ্ট্রের উপর লিপ্া! দূর করা যায় তবে আর কখনই 
আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং কলহের সম্ভাবনা থাকে না। আস্তর্জীতিকতার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে 
দিয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভাবের আদান- 
প্রদ্ধান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জাতীয়তা বাদের 
সংকীর্ণতার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতি-জাতীয় আন্দোলন (967- 
10090101091] 1$0561761) সমর্থন করেন। অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন 
পৃথিবীতে যতক্ষণ পরস্পর বিবদমান ও প্রতিযোগী জাতি-রাষ্ট্রী থাকিবে 
ততক্ষণ সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে ।৯ অতি-জীতীয় আন্দোলনকে 
সফল করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন আস্তর্জাতিকতা দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করা । 
জাতিরাষ্ট্রেরে পতনের উল্লেখ করিয়া লিপসন যথার্থই বলিয়াছেন, “[£ 076 
10001017-515906 90802011000 1)15001% 01) 0) ৮৪৮০ 01 528. 190৬7, 


১) “4 01:10. 01 00201906108 08600095993, 9901) ০£ 71110) 18 ৪ | 0060 
16861, 0:0810098 & 03511199820 10087251010 01 ৪0158]. 
1951 :-0706 2)61709" 01 225752 ০ 26766975076, 2. 81. 


২০৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


16 58171 10061 25521010 £:0170 01)2 217.”১ যদি জাতীয়তাবাদ কখনও 
হি রা বিরত না হয় তবে ইহা আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। 
ই এই দুইটি আদর্শই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এঁকটি 

রাষ্ট্রের সদস্য হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক 
এবং রাষ্নৈতিক জীবনের চরম্ন উৎকর্ষ অঞ্জন করিতে পারে, সেই প্রকার 
একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের ([8011% ০£ ব8610:)5 ) সদন্য হইয়া বিভিন্ন 
রাষ্ট্র ইহাদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন 
করিতে পারে। আন্তর্জাতিকতা৷ গড়িয়। উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই,__ 
তাহ! হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ 
আস্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি । 
আত্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক । 

জাতীয়তাবাদ গড়িয়। উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা 
নি ডিও একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আস্তর্জীতিকতা গড়িয়া 

উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া । 
আন্তজাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান 
বিভিন্ন রাষ্্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আস্তর্জাতিকতার স্থপতি করে। 
অতি-জাতীয় আন্দোলন (90021-09010179] 00৩610০) আন্তর্জাতিক 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি । রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহক সীম সম্বন্ধে চলিত 
ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। 
যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আস্তর্জাতিক 
নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্ভৌম ক্ষমত। ক্ষুণ্ন হয় না, 
তখনই প্রকুতভাবে আতস্তর্জতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা 
এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্্রী পরস্পরের সান্নিধ্যে ন৷ 
আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘ 
যে উদ্দেশ্টে গঠিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্ঠগুলি সিদ্ধ হইলে অতি-জাতীয় 
আন্দোলন এতদিনে স্থদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত এবং ইহাতে 
আত্তর্জাতিকতার প্রসার হইত। একটি আন্তর্জ!তিক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভাব-ব্নিময় আন্তর্জাতিকতার সহযোগিতা। 
প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক । 


বর্তমান বিশ্বে আস্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছা প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। 
অল্প সময়ের মধ্যে ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমানের 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (০০1৫ ৫) চাপে এবং আণবিক শক্তির বিস্ফোরণে 


১):10109010--7726 07507 1582469 01 4018405 ১১ 82. 


রাষ্্র গ জাতীয়তাবাদ-_-সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ২৯৯ 


আস্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়৷ পভিতেছে। সেইজন্ত আন্তর্জাতিক 
আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
উপযোগিতা যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 


আন্তর্জাতিকতা সম্প্রসারণের প্রধান উপযোগিতা হইতেছে এই যে ইহার 
ফলে পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়। তাহ ছাড়া, 
আস্তর্জীতিকতা যতই সম্প্রসারিত হইবে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলি ততই 
পরস্পরের নিকটতর হইবে এবং ইহাতে সব জাতিই উপরুত হইবে । ইহার ফলে 
শুধু যে বিশ্বশান্তি স্বরক্ষিত থাকিবে তাহাই নহে; বিভিন্ন জাতি অর্থনৈতিক, 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা হইতে উপরুত 
হইবে। একটি জাতি অপর জাতির উন্নতিকে তখন বিদ্বেষের চোখে না 
দেখিয়া প্রীতির চোখে দেখিবে। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগের, বিশেষতঃ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ( 8০015010010 গানে 99০181] 00017011) 
বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ হইতেই আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
গুরুত্ব যে কত বেশী তাহ বুঝিতে পারি । আণবিক শক্তির অপব্যবহার বন্ধ 
করিবার জন্য এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির সদিক্ছার 
সম্প্রসারণ কর বিশেষ প্রয়োজন এবং এইজন্য আন্তর্জাতিকতার উপযোগিত। 
খুবই বেশী। 


সংক্ষিগুসান্র 
জাতীয় জনসমীজ, জাতি, ও রাঁগ্রঁ_জাতীয় জনসমাজের নিয়লিধিত 


উপাদান থাকে ;_-বংশের এক্য, ভাষাগত একা, ধর্মগত একা, এবং ভৌগোলিক .ক-_ কিন্ত 
জাতীয় জনসমাজের পক্ষে এইগুলি হইতেছে বাহ্ঠিক উপাদান ; ইহান্দের কোনটিই অপরিহীর্য নয়। 
এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যদ্দি জাতীয় জনসমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবগত এঁক্ে অনুপ্রাণিত হইয়া! এক জাতিতে পরিণত হয়। 


আমরা একটি জাতির নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই,_(১) একটি নির্দিষ্ট ভৌ:গালিক 
এলাকা অথবা ভৌগোলিক উক্য, (২) একটি জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত, 
ধর্গত, ভাষাগত এবং আচার-ব্যবহারগত এঁক্য থাকে, (৬) একটি সরকাঁর যাহা ম্বাধীন হইতে 
পারে অথবা স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবে । কিন্তু, জাতির সাবভৌমত থাকে না। যদি 
কোনও জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তবেই ইহ। রাষ্ট্রে পরিণত হইবে । 


রক জাতি, এক রাষ্ট্র নীতি--প্রত্যেক জাতিই চায় নিগ্রের চরিত্র বজায় 
রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে' অক্ষু্ন রাখিতে । গত শতাব্দীতে জন ষয়ার্ট মিল “এক 
জাতি, এক রাষ্ট্র সমর্থন করিয়াছিলেন। মিলের মতে বহু জাতি লইয়! গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়। থাকিতে পায়ে না। হৃতরাং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার স্বার্থেই 
'এক জাতি, এক রাষ্্র' নীতি গ্রহণ কর! উচিত। 


১৪ 


২১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত র্নাষ্ট্রের (10০20-2861028] 9656 ) পক্ষে প্রধান যুক্তি 
হইতেছে, ইহ! একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্টাগুলি রক্ষ! করিতে সাহায্য করে। তাহা 
ছাড়া, বু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে ( 015-09610705] 96969 ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাদ 
হওয়1 মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ কর] কঠিন হয় এবং 
বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিব পক্ষেও টি'কিয়৷ থাকা কঠিন হইযা পড়ে। প্রথম 
মহাধুদ্ধের পব প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়। রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন করেন। 
তাহার মতে অপর জাতির পদানত্ত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসধাজের পক্ষে নিজের 
এতিহ্া বজায় রাখ! সম্ভবপর নহে। যদি অনেকগুলি জাত লইপ়্! একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং 
সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক 
গঠন না করিতে পারিয়! অতৃপ্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির জাত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ 
করার যথেষ্ট দাবী আছে। কোন জাতির ম্যায়সঙ্গত দাবী যদ্দধি অশ্রাহা কর! হয় তবে জাতির 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যস্ত নষ্ট হইতে পারে। 

'এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতির বিপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তি দেখানো! যাইতে পাবে । (১) আ্যাক্টনের 
(£০$০7) মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্তক, সেইবকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় 
সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রে াতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে জানিয়া 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলি উন্নত হয়। (২) বনুজাতি লয়! গঠিত রাষ্ট্রে স্গাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি 
টিকিয়া থাকে না, এই কথা! বলা অযৌন্তিক। হৃইজারল্যাণ্, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে 
অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই । 
(৩) আত্মনির্ধারণ নীতি বান্তবজীবনে প্রয়োগ কবা অনেক সময়েই জাতীর স্বার্থের প্রতিকূল হয়। 
যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র সাতি অনেকদিন যাৰ বসবাস কবিযা একটি ভাবগত একোর মধ্যে এক 
এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরৰর্তীকালে যদ্দি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধাবণের অধিকার 
প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিবার হুযোগ দেওয়! হয়, তবে তাহা 
জাতিগুলির ম্বার্থের প্রতিকূল হইবে। (৪) আত্মনির্ধারণ নীতি কার্কর করিলে অনেক রাষ্ট্রেই 
বর্তমান কাঠামে৷ ভাঙ্গিয়। যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। 
(৫) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে কোন জাতি আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই, অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট জাতিগুলি নিজেরা রাষ্ট্র গঠন করিয়া বৃহৎ শক্তির 
ভাবেদার হইয়! পড়ে । €৬) জাতির আত্মনির্ধারণ নীতি একবার কার্যকর করিতে আরম্ভ করিলে 
কোনদিনই ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না । ইহাতে ছোট ছোট অসংখ্য রাষ্ট্রের স্থাটি হইৰে এবং 
তাহাতে আন্তর্জাতিক শাস্তি নষ্ট হইয়া! বাইতে পারে। (৭) অনেক জাতি লইয়। গঠিত রাষ্ট্রে 
( 2০15-08610091 88569 ) ষে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বজান্ন রাখিতে 
পারে না, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রথলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগথলি অপেক্ষা 
ৰিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। রাশিয়া, গ্রেটবুটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে। 

তবে পরিশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত+ কোন কোন ক্ষেত্রে জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির 
প্রয়োগ কর! উচিত । যদ্দিও সবক্ষেত্রেই জাতিস্তত্ব রাষ্্রগঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে। 


জাতীয় জনসমাজের অধিকার. (7187765 ০01 13510718116195 ) 2 
একটি জাতীয় জন সমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনিধারণের অধিকার । প্রেসিডেন্ট উইল্সন 
ইহার উপর জতাধিক গুরুত্ব প্রঙ্গান করিয়াছিলেন । কিন্তু বিভিন্ন জা্ছির অন্যান্য অধিকার জাছে। 
সেইগুলি নিম্মে আলোচিত হইল £-_ 

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জা'তিকেই দেওয়া! উচিত। 
(খ) একটি জাতীয় জসসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষা রক্ষার অধিকার । ([গ) সংখ্যাল খিষ্ 
জাতিকে সর্বদাই স্বাীর আচার ও প্রথা রক্ষার ( 581806 6০ £969:06107 0 1008] 1979 900 


রাষ্ট ও জাতীয়তাবাদ--সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ২১১ 


৩৪৪6০7৪ ) প্রদান করা উচিত। (ধ) একটি রাষ্ট্রেসব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক 
সাম্যের অধিকার (7026 6০ 1688] 8100 79০01161081 008]15 ) থাকা উচিত । 


আন্তর্তীতিকতা (71660086101581157) 2  আন্তর্জীতিকতাও শুধু মাত্র একটি 
রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণায় মানুষ ৰিশ্বত্রাতৃতে 
( ঢে ০:88] 0:০0905০০০ ) এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়। আস্তর্জাতিকতার 
প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক শ্বতগ্ন জাতিকে তাহার স্বাঁতন্ত্রা বজায় রাখিতে দিয়! বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে পারম্পরিক সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান এবং অর্থ নৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করা। যদি জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত না হয়, তবে ইহা! আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। ছুইটি 
আদর্শই পরম্পরের উপর শির্ভরশীল। আত্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিধার একটি কেন্দ্র থাক! চাই, 
_তাহা হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র। স্ৃতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন বাষ্ট্র প্রকৃত জাতীযতাবোধে উদ্ব-্ধ 
না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জীতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে 
অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্ববপ জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় সমাজ অথৰা 
একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র কবিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা৷ গডিয়। উঠে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমগ্র জনসমাজকে 
কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক ৰাণিজা, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন 
ভিন্ন রাষ্ট্রকে পরম্পরের সানিধ্যে আনিযা আত্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রে সাবভৌম শক্তির 
বাহিক সীম! সম্বন্ধে চলিত ত্রান্ত ধাবণ। আস্তজাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তবায় হি করে। 
খন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জীতিক নীতিজ্ঞান পালন 
করিয়! চলিতে কোন রাষ্ট্রেরই সাবভৌম ক্ষমতা সুর হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আস্তর্জভীতিকতার 
বিস্তৃতি হইবে। পারম্পরিক সগ্গিচ্ছ! এবং নহযোগিতার ভিজ্তিতি যতক্ষণ বিভিন্র রাষ্ট্র পরম্পরেৰ 
সান্নিধ্যে না আনিতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রস।র হইতে পারে না। 


17য6701896 


1,1009779 7300010 9%700 ২2102091169. 1090 919 70 08910 81017007785 01 
56101051165? [8 0৬0:৮0118 01 6159770 20050106915 98387261%] ? 

[ জনসমাজ এবং জাতীয় জননমাজের সংজ্ঞা! প্রদান কব। জাতীয় জনসমাজের মুল উপাদান 
কিকি? ইহাদের প্রত্যেকটি কি অপরিহার্ব? ] (১৯২-১৯৫ গষ্ঠা ) 

2..10190053 0100 180602৭ 01196 ০7099 & 807090 01 810167 11) 81929. 

[ কোন রাষ্ট্রে উইক/বোধের সষ্টিকারী উপাদানগুলি আলোচন! কর। ] (১৯৩-১৯৫ পৃষ্ঠা) 

9. ডা119) 89 650 806055 0056 60200. 60 00260 & 201020011৮5 1 ০৬ 20898 & 
28/61010 00200 17760 10917 10 9 0001৮5 01 0158190 708,01010813168 2 (0. 0. 19541 54) 

[ জাতীয় জনসমাঁজ গঠনকারী উপাদানগুলি কিকি? বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ সম্পন্ন দেশে 
কিভাবে একটি জাতির স্থষ্টি হয় ?] (১৯৩-১৯৫ পৃষ্টা) 

4, 00150113615191) 109050৫]) (৮) 29810108115, (9) টৈ561028 200 (০) 9৮০66, 


[ (ক) জাতীয় জনরমাজ, (খ) জাতি ও (গ) রাষ্ট্রের যধ্যে পার্থক্য দেখাও । ] 
(১৯৩ পৃষ্ঠা ; ১৯৫ পৃষ্ঠা) 
&,:10190088 000 109 800. 110776961008 01 09 000670726 01 9916-0989127817088101) 
-&৪ && 00011610591] 01001019, 
[-াষ্ট্রনৈতিক নীতি হিসাষে আত্মনির্ধারনের অধিকার নীতিটির মুল্য ও সীমাবন্ধতা 
আলোচনা কর॥ ] (১৯৬-২৭১ পৃষ্ঠা) 


২১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


6. “9811-0969201086101) 18 1706 & 7007:0 1010 0171980, ৮ 19 20 1009198159. 
00001019 $০ ৪০610] 13100) 96%601001) আ11] 13917091076 160079 ভি 0061 00011. 
70885110100 0130 86569200706, রি 

[ “আত্মনির্ধারণের অধিকাব নিছক অলস বাকা নয়, ইহা এমনই একটি পলিশীয় কাজের নীতি 


বা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদের বিনিময়ে উপেক্ষা করিতে পারেন” এই উক্তিটি পৰীক্ষা কর। ] 
(১৯৯-২০১ পৃষ্টা ) 


গ। 17052107109 609 60905 01 “009 56100, 0199 96৮৮০.” 700 2০৮ 61017110050 
60 609০: ০ 1৮101251165 19 8, 101702739 ৪690 1 1719805 ?” 

[ “এক জাতি, এক রাষ্ট্রনীতি পরীক্ষা কর। তুমি কি মনে করজাতীয় জনসমাছের তন 
ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ জাতীয় জনসমাজ কি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিতে 


পায়ে। (১৯৬-২০১ পৃষ্ঠা ) 
৪. 11776 87৩ 6100 10121168 01 %৮101)85116195 ? 
[ জাতীয় জনসমাজের অধিকার কি কি 1) (২০১-২০২ পৃষ্ঠা) 


9. আ1)56 9 8159 03389106159] 81017801058 0 [56107791165 2 081) 56101051185 906 


89 &105919 01 ৪6560110900 ? 0159 79850108101 001 8108 97, 
(0. তে, 03. 4. 280৮ 0,196? ) 


[জাতীয় জনসমালেক্স প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি? জাতীয় জনসমাজ কি? রাষ্ট্রের ভিত্তি 


হিসাবে কাজ করিতে পারে ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তিপ্রদান কর। ] 
(১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা * ১৯৬-২০১ পৃষ্ঠ] ) 


10. 1700 7০৮. 1010৮ 69৮ 00107011570) 15 170001001)9611019 161) 0 1006010556107081 
01091? 0153. 706590108 007 ০০0 7180 111৮0 & 10008 010. 10106909,61008]1870” 

[তুমি কি মনে কর জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামগ্তদ্যবিহীন? তোমার 
উ্তিটির পক্ষে যুক্তি দেখাও । আন্তর্জাতিকতার উপর একটি টীকা লিখ।]  (২*৩-২০৯ পৃষ্ঠা) 

11,10180088 009 10:01)19100 01 2619108,1181)) ৪. 11060770756107091151 
(0. ঢে. 9. &. 77৮৮ 11962) 

[ জাতীয়তাবাদ বনাম আত্তর্জাতিকতার সমস্তাটি আলোচনা কর |] (২০৩-২*৯ পৃষ্ঠা ) 

12,1075089 6106 10598152700 0611265 ০0£ 170607755562073511877 98 চে 00116105] 19921. 
(0. 0. 73. &. 72816 1, 017. 788০2916010 19696 ). রর 

[ রাষ্্রনৈতিক আদর্শ হিনাবে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি এবং উপযোগিতা আলোচন| কর ] 

(২০৭-২০৭ পৃষ্ঠা) 

14, 50001%110 6159 10092101108 01 3567070, 58619205116 8100 51020911820, পুশ 
50107051165 & 88619180601 08818 0 100091 3568৮08 ?2 (9. ঢ, 73. &. 128৮ 1, 1965) 

[জাতি, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতীয়তাবাদের অর্থ ব্যাখ্যা কর। জাতীয় অনসমাজ কি 
কাধুনিক রাষ্ট্রগুলির সম্তাবজনক ভিত্তি । ] (১০৩ পৃষ্ঠা £ ১৯৫-২০১ পৃষ্ঠা ) 

16, 9130518 70000097198 ০01 96568 ৫01730109 আ162) 609 00512080398 ০ 


[্910109116108 7? 019 19980109 107 700" 9109 197. 
(0. 0.5. &. 75605196673, 3, 0১ 7516 151968 ) 


[কোন রাষ্ট্রের সীমারেখা! কি জাতীয় জনপমাজের সীমারেখার সহিত এক হওয়া! উচিত। 


তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও 1] (১৯৬-২০১ পৃষ্টা) 
16. 18:09 50100051197 18 86100811820 21100920898 6০ (05211286100)? 7 
(03153 76250109 10£ 00: 8108 ৮6], (9. 0.9. 4. 28 1 1969 ) ৃ 


[জাতীক্রভাষাদের সংজ্ঞ! গ্রদান কর। জাতীয়তাবাদ কি সঙ্যতার প্রতিষন্ধক ? তোমার 
উভরের পক্ষে যুক্তি দেখাও । ] (১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা £ ২০৩-২৯৯ পৃষ্ঠা ). 


রাষ্্র ও জাতীয়তাবাদ--সভ্যতার সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ২১৩ 


(এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির উত্তর দেওয়ার লময় প্রথমে দ্খাইতে হইবে কেন অনেকে মনে 
করেন যে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে বিদ্বন্বরাপ। অর্থাৎ, প্রথমে জাতীয়তাবাদের 
বিকৃত রূপটি আলোচন1 করিতে হইবে। উহার পর দেখাইতে হইবে ষে জাতীয়তাবাদ সর্ধদাই 
যে আক্রমণাত্মক অথবা বিকৃতরূপসম্পন্ন হইবে, তাহা নহে। ইহার একটি ভাল দিকও আছে 
এবং সেইদিক হইতে ইহ] আন্তজ্াতিকতার সম্প্রদারণের পক্ষে নহায়ক ; ইহাই হইতেছে প্রকৃত 


জাতীয়তাবাদ । ) 
17. “61010812907 15 10015016090 1091”--10140088. [13. 07, (81) 19065] 


[ “জাতীয়তাবাদ একটি বিকৃত আদর্শ” (উক্তিটি আলোচনা কর।] ( ২*৫-২*৭ পৃষ্ঠা ) 
18. 4066200106 20 95818061070 01 11069110801010911810) %3 9 100110108] 100]. 
| (0. ঢে. 9. 4. 1964) 


[ আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতার মূল্যায়ন কর।] (২*৭-২*৯ পৃষ্ঠা) 
19. ড/1)%5 00 500. 17709) 05 6109 15106 01 8911-09$6100177561028 01 5 10061010 ? 
18 16 9 09811750010 1098] 2 018 79880779101 7002 98139 ৮/07, 


[জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলিতে তুমি কি বুঝ? ইহা কি একটি বাঞ্চনীয় আদর্শ? 
তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। 


শপ শি শসা 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
একাদশ অধ্যায় ( 01898177681107) 01 


(0৬671716719 ) 


নি 
ভি থরে 9৫5 (নেতার, ছে জনন 


এরিস্টটল কর্তৃক ফেণীবিভাগ (41581096163 01888111981101) 
01 9৪৪3 ): গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল (১) সংখ্য। নীতি এবং (২) উদ্দেশ্য 
ও নীতি ( 75165010%% ) অন্থ্যায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। 
সংখ্যানীতি অন্রযায়ী এরিস্টটল বিচার করিয়াছিলেন কয়জন ব্যক্তি রাষ্ট্রের 
চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন , অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থা! 
নির্ধাাণ করা এই নীতির লক্ষ্য। সংখ্যানীতি অন্ুযায়ী এরিস্টটল 
বাষ্্রগুলিকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভত্ত 
করিয়াছিলেন । 

এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র ছুই প্রকারের হইতে পারে, _হ্বাভাবিক 
€150110091 )'অথবা বিকৃত (1০:৮৪:6০ )1। যে সকল রাষ্ট জনকল্যাণের 
আদর্শে পরিচালিত্ত সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক রাষ্ট্র আখ্যা দ্িয়াছিলেন। 
প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা ইহ! মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে । কোন 
দেশে অবশ্ট যুগপৎ ছুইপ্রকারের সরকার রহিয়াছে ; যেমন ভারতের ক্ষেত্রে 
হইয়াছে । রাজতন্ত্র ইলগ্ডে দেখিতে পাওয়। যায় বটে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডে 
গণতান্ধিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইংলগের রাজতন্ত্কে আমরা নিয়ম- 
তান্ত্রিক রাজতন্ত্র ( 001501656192091 10070810125 ) বলিতে পারি। গণতান্তিক 


২১৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের 
ভিত্তিতে যুক্তরাষ্থ্ীয় (6০6151 ) অথবা এককেন্দ্রিক (00010205) হইতে পারে । 
ডক্টর লিককৃ (701. [,28০০০) নিম্নলিখিতভাবে আধুনিক সরকারগুলির 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :__ 





স্রকার 
ৰ পা 
গণতন্ত একনার়কতন্ত 
7 র্‌ হত 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত প্রজাত্ 
,. | 2ম 
9 নারী 
ডিও [২ | 
মন্ত্রিসভা রাষ্পতি মম্ত্রিসভা রাষ্টপতি 


পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 
অথবা পার্লামেন্টারী শাসন... 








কিক 
রা পাচা টিবি রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত পরিচালিত 


লিককের শ্রেণীবিভাগের একটি প্রধান ক্রটি হইতেছে এই যে তিনি যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতন্ত্রের অস্ততূক্তি করিয়াছেন। কিন্তু 
প্রচলিত অর্থে আমরা যাহাকে একনায়কতন্ত্র বলি তাহাও 
জঞ্াঃ রা ুক্তরাষ্্রীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ীয 
কাঠামোর মধ্যেই সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া একনায়কের 
আবির্ভাব সামরিক ইতিহাসে বিরল নয় । তাহা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব- 
হারাদের একনায়কতন্ত্র (15656015171) 0£ 00০ 01016151190) দেখিতে পাই 
ঘদিও বস্তত: ইহা! কমিউনিষ্ট দলের একনায়কতগ্র। লিকক সরকারের শ্রেণীবিভাগ 
করিবার সময় এই জিনিসগুলি বিবেচনাকরেন নাই । দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজনের 
শাসন ব! অভিজাততস্ত্রের উল্লেখ লিককের শ্রেণী-বিভাগে দেখা যায় না । যদিও 
লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগের একটি বিচ্যুতি আছে, তবুও আধুনিক- 
কালে লীকক কর্তৃক অনুশ্ছত সরকারের শ্রেণীবিভাগই সাধারণতঃ গৃহীত হয় । 
সরকারের আধুনিক শ্রেণীরিভাগে যূলতঃ তিনটি নীতি অন্ত হুয়। গেটেলের 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২১৫ 


মতে এই তিনটি নীতি হইল,--:১) সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্য। 
নির্ণয় করা, (২) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিশেষতঃ, 
শীসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা» 
এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন বিবেচনা করা । 
প্রথম নীতি অন্কযায়ী সরকারকে রাঙ্গতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং 
গণতন্ত্রে বিভক্ত কর হয়। দ্বিতীয় নীতি অন্রযায়ী সরকারকে পার্লামেপ্টারী 
বা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এই ছুইভাগে 
বিভক্ত করা হয়। তৃতীয় নীতি অনুযায়ী যুক্তরান্ত্ীয় এবং এককেন্দ্রিক 
সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়। ইহাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে পারে। যেমন ভারতের শাসনব্যবস্থায় 
আমরা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্্বীয় সরকার এবং মন্ত্রিসভা চালিত সরকার 
দেখিতে পাই । 
রাজতন্ত্র (01011970115) রাজতন্ত্র ছুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, 
চরম রাজতন্ত্র (4550100665 110192101)5 ) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
(0070506001019] 1/0108101)5)। রাজ! চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ 
রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন “ণু ৪ 003 50805” তাহাকে 42500 
00901” বলা হইত । আজকাল চরম রাজতন্ত্র াধারণতঃ দেখ! ষায় না। 
তবে সৌদী আরব. ইথিওপিয়া, নেপাল, তূটান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী । ১৯৫ সালের আগেও মিশরের রাজা ফারুক অবাধ 
রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে চরম রাজতন্ত্র ইতিহাসের 
ঘটনা হইয়া দাড়াইয়খছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই বর্তমানকালে বিশেষভাবে 
দেখা যায়। ইংলগ্ডে আমর! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই । চরম 
চরম রাভতপ্রের পক্ষে রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল ইহার এঁতিহাসিক রূপ । 
যুক্তি, ইহার রাষ্ট্র বিবর্তনের আদি যুগে চরম রাজতন্ত্রই ছিল সরকারের 
এরীতহাসিক সমর্থন. একমাত্র রূপ। জাতীয় রাজতন্ত্রেরে (500781 
রা 14107290175 ) সমর্থনেই জাতীয়তাবোধের স্ষ্টি হয়। 
সপ্তদশ এবং অষ্টশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহার পিছনে ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা । 
রাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে এই শাসনব্যবস্থা সরকার গঠনের সরলতা, 
শাসনকাজে এক্য, রাজার দল-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
এই গুণাবলীর জন্য চরম রাজতন্ত্র এখনও উপযোগিত। হারায় নাই বলিয়! 
অনেকে মনে করেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল এই 
ষে উত্তরাধিকার সুত্রে রাজত্ব চলিতে থাকায় একজন ভাল রাজার উত্তরাধি- 
কারীও যে ভাল রাজা হইবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়ত। নাই। চরম রাজতন্ত্র 
গণতন্ত্রের পরিপন্থী । কারণ, চরম রাজতন্ত্র যদি স্বেচ্ছাচারিতার রূপ গ্রহণ 


আধুনিক শ্রেণী- 
বিভাগের নীতি 


২১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


করে তবে দেশে বিপ্লব অহ্ষ্িত হইবার সম্ভাবনা! থাকে। ইতিহাসে এই 
জাতীয় বু নজির আছে। রাষ্টনৈতিক আদূশের দিক হইতে বিচার কুরিলে 
রাজতন্ত্র কখনই সমর্থনযোগ্য নহে, গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী । রাজা সেই 
ক্ষেত্রে যাহ] খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য রাজা ঘদ্দি ভাল লোক অথবা 
ভাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে ;- যেমন 
এশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট, এবং অষ্রিয়ায় দ্বিতীয় যোসেপ (]09186] [ ) 
কল্যাণকারক ম্বেরতন্ত্র (1321০৮01507 19650001570 ) প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চরম রাজতন্ত্র 
হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরণের সরকার ? শুধু রাজতন্ত্র নহে, নিয়মতান্তিক 
রাজতম্ত্রেও আমর] কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। জন্‌ স্ট.য়ার্ট মিলের মতে, 
যারা ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্তশীসনের বিকল্প নয়।৯ 
জনা িবোনা নিয়মতান্ত্রিক রাজতত্ত্রেও নাগরিকর্দের রাজনৈতিক শিক্ষা 
নহে ব্যবহৃত হয়। নিয়মন্ত্রতান্ত্রিক রাজতহ্ত্রে সরকারের যত 
সংস্কার কর! হউক না কেন, সরকার মূলতঃ রাজতন্তরই 
থাকিয়। যায়। বর্দি জনমতের সমর্থন ন! পাওয়া যায় অথব| জনগণ যর্দি অংশ 
গ্রহণ না করে, কোন প্রকার সংস্কারই ভাল ফল দিতে পারে না। তাহ। ছাড়া, 
রাজতন্ত্র যে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে । রাজতম্ত্রে প্রত্যেক 
রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজার দ্রিক 
হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কখনই সক্রিয় নহে । কার" 
এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই শাসনকাজ পরিচালন! করেন । রা'জ। 
শরধু একজন “আড়ম্বরপূর্ণ সাক্ষীগোপালের” (70880110676 ০101)9 ) ভুমিকা 
গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, শাসন করেন না। (476 


£€1£5, 006 00985 1701 £০0৬০]).) 
অভিজাততন্ত্র (4715£9078০)-__গ্রীক ভাষায় “4715095' কথাটির অর্থ 
হইতেছে “সর্বশ্রেষ্ঠ” । দেশের শাসনব্যবস্থা যখন শিক্ষিত গুণী ব্যক্তিদের 
পরিচালনাধীন থাকে তখনই তাহাকে অভিজাতিতন্ত্র বলা হয়। গুণী ব্যক্তির 
সংখ্যা সাধারণতঃ অল্প থাকে ; সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে শাসকের সংখ্যাও অন্প। 
কিন্ত যখনই এই ধরণের সরকারে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি অন্যায়ী কাজ 
করিতে আরম্ভ করেন, তখনই ইহা] ধনিকতন্ত্রে (091168101)5 ) পরিণত হয়। 
এই অর্থে সকল সরকারই অল্পবিস্তর অভিজাততান্ত্রিক । আধুনিক পার্লামেপ্টারী 
শাসনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীই সরকারকে পরিচালনা করেন । 
অভিজাততঙ্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে 

ই পক্ষে জরকারের স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বজায় থাকে । এই জাতীয় 
সরকারে গণতন্ত্রে আবেগ থাকে না বলিয়া ইহা! 


৯। 09০৫ £০%91217509776 19 700 ৪5861806960: ৪916-89917,099226” 
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মামাজিক এবং রাষ্রনৈতিক ক্ষেত্র সর্বদাই বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিহার 
করিয়া চলে। 


অভিজাততত্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে ইহা যেহেতু 
জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেইজন্য ইহ! কখনও কাম্য নয় । 
আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণ কখনই নিজেদের মূর্খ মনে করে না। তাহার 
_ নিজেদের শাসনব্যবস্থার রূপ কি প্রকার হইবে, তাহ। 
ই ₹£. নিজেরাই স্থির করিতে চায়। এককথায় গণতন্ত্রের 
সমর্থকগণ কখনই এই ধরণের সরকার গ্রহণ করিতে রাজী 
থাকেন না। ক্ষমতার লোভে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শাসক প্রায়ই নিজেদের 
্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। অভিজাততন্ত্রের প্রায়ই বিকৃতরূপ ধারণ করার 
আশা থাকে । 


ধাহারা মনে করেন অভিজাততত্ত্বে সুদক্ষ শাঁসকগণই দেশ শাপন করেন 

না, তাহারা ইহ বুঝাইতে পারেন না যে কিভাবে অল্পসংখ্যক শাসক নির্বাচিত 

হইবেন। জনসাধারণ নিজেরাই যদি শাসক নির্বাচন 

ইহা অযৌক্তিক করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে তবে তাহারা 

নিজেরাও শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। স্তরাং এক দিক 
হইতে বিবেচন। করিলে অভিজাততন্ত্ব অযৌক্তিক | 


এই শাসনব্যবস্থার চতুর্থ ত্রুটি হইতেছে, ইহাতে জনসাধারণ শাসনকাজে 
অংশগ্রহণ করিবার এবং রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিবার স্থযোগ পায় না। তাহা 
ছাড়া, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সন্ধান লাভ করাও 
খুবই কঠিন। সেইজন্য অভিজাততন্ত্রে সরকার যে সর্বদাই 
খুব ভাল হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই । কিন্ত, যদি প্রকৃতই সংশাসক 
দেশে বিরল না হয়, তবে অভিজাততন্ত্র যে একটি উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থা 
সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাসনব্যবস্থ। শাসকের সংখ্যার উপরে নহে, গুণের 
উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে। এই শাসনব্যবস্থা গণতস্ত্রের উন্মাদনা এবং 
অবাধ রাজতন্ত্র প্রন্থত শ্বৈরাচারের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করে। মণ্ম্কুর 
(10065501010) মতে “11)6 ৮€াি 50] 01 10 15 00006191101), 101018- 
064 07 %1:082৮ আধুনিককালে অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই; অভিজাত- 
তত্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গণতন্ত্র । কিন্তু, একথ। ঠিক, তথাকথিত গণতন্ত্রে 
যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মন্ত্রী দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, 
সেখানে অভিজাততন্ত্রের বেশ খু'জিয়। পাওয়া যায় । 


ইহ| প্রগতিয় অন্ত্য়ার 


গাণতঙ্কের অর্থ (016911178 01 [00101007505 ), 8 গণতান্ত্রিক মরকার 
ও গণতন্ত্র বলিতে একই জিনিস বুঝায় না। গণতন্ত্র হইতেছে একটি 
আদর্শ। আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক । আবার গণতন্ত্র 


২১৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


শবটির দ্বারা বিশেষ একটি সমাজব্যবস্থা, একটি রাষ্টরব্যবস্থা অথবা একটি 
শাসনব্যবস্থা বুঝাইতে পারে । , 

গণতন্ত্র বলিতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার। গ্রীক শব্ধ 
“[)০1)095” হইতে [06210০1805৮ কথাটি আসিয়াছে । “100705” কথাটির 
অর্থ হইল, জনসমূহ। সেইজন্য গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, জনগণের 
সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার ।' 
(420৮6100106100 06 006 20016) 1705 076 76001 210. 01 06 
চ6০01916,৮) কিন্ত, গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তানায়ক বিভিন্ন রকমের ধারণ। 
পোষণ করিয়াছেন । 

গণতন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ হইবার ফলে, গণতন্ত্রের প্রকৃত শ্বরূপ সম্বন্ধে একটি 
অস্পষ্ট এবং সার্থক ধারণ। রহিয়া গিয়াছে । ম্যাবট (1181206) তাহার 
“7152 9086 250 615০ 00101261” বইয়ে গণতন্ত্্কে 4710০ 00০১৫ 
৪10851৮5200. 21001608005 0£ ৪]] 70111091 61075” বলিয়া! অভিহিত 
করিয়াছেন। 

গণতন্ত্রের আদর্শ বিভিন্নভাবে রাষ্্ীনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং 
গণতন্ত্র হইতেছে নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। মূলতঃ ইহা একটি 
একটি রাজনৈতিক  রাষ্রনৈতিক আদর্শ। কিন্ত ইহার সামাজিক, নৈতিক এবং 
আদর্শ অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র রাষ্নৈতিক এবং সামাজিক জীবনের সকল দিককে 
স্পর্শ করে। ইহার মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারেরও একটি বিশেষ স্থান আছে 
কিন্তু, শুধু গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে গণতন্ত্রের সব দিক বুঝায় না)--ইহ। 
গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে জড়িত, আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র আরও, 
ব্যাপক। সিলির (96615) মতে গণতন্ত্র হইতেছে এমন একটি 'সরকার 
যেখানে প্রতোকেরই একটি অংশ আছে।১ ডাইসির (01595) মতে 
গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি 
বিরাট অংশ।২ লর্ড ত্রাইসের (1,010 815০০ ) মতে গণতান্ত্রিক সরকারের 
শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া! হয় না, _ইহা। দেওয়া হয় 
সামগ্রিকভাবে সমাজের সদস্যদের ।৩ উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্য। 
প্রদান করে। কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু একপ্রকার সরকার নয়,_ ইহা একটি বিশেষ 
ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা ৷ গণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ ব্যবস্থাকেওগঠনকরিতে পারে । 


১) 2 £05%002008106 10 10707), 6৬970109 1788 919878.” 7966] 

২ “.-,0209 10 101010 629 £059112108 ০০৫ 28 জি 60:0010815685915 18759 ?0৪৩-_ 
61015 01 0৩ 6০৮৪] 700001261010.” -00199ত 

৩ “তি 000 0৫ 8059217709106 110 0101) 609 20110000৬62 19 1828৩] ৬৪০৩৫ 


2006 170 82 0709 081610005 01898 0৮ 01889881006 10, 0109 17091290979 01 69 00200770016 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২১৯, 


গণতান্ত্রিক শাসনকে বল। হয় জনগণের শাসন, জনগণের যারা শাসন এবং 
জনগণের জন্য শাসন (03021701061) 0£ 0০ 7060016) 17৮ 676 [60016 
2150 101: 0 0011০ )। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম 
লিঙ্কন এই সংজ্ঞা প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে 
সথইজির (97625) মতে বুঝায় (১) জনগণই সরকারের উৎস এবং 
(২) সরকারকে জনগণ হইতে আলাদ। করিয়া দেখা যায় 
না। জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে জনগণের আহ্মগত্য 
(0996০0160০০) বুঝায় না । গণতন্ত্র হইতেছে 'জনগণের দ্বারা 
শাঁসন' । এই কথাটির তাৎপর্য হইতেছে এই যে-_গণতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডাইসির মতে গণতান্ত্রিক সরকারে 
শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ। অবস্থা 
বাস্তব জীবনে গণতন্ত্র হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ! সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন গণ- 
তান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থার ষূল তাৎপর্য 
হইতেছে এই ষে ইহা জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তিশীল। জনগণের 
প্রতোকের অধিকার থাকে সরকারের ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করার, এবং 
গণতাস্ত্বিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের 
উপর। “গণতাস্ত্রক শাসনব্যবস্থা জনগণের জন্য" কথাটির অর্থ অন্ধযায়ী এই 
গণতান্ত্রিক শাসনব্/বস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে জনগণের কল্যাণ 
সাধন করা/,_ ব্যক্তিবিশেষের অথব। মুষ্টিমের় কয়েকজন লোকের স্থার্থসিদ্দি' 
কর] নহে। 
গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমর বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে 
প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথব1 পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে । প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের 
| 01200 01070018.0% ) ভিত্তিতে পরিচালিত হইত 
মি সরকারের বর্তমানে স্থইজারল্যাণ্ডে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্থ 
আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশই 
পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । প্রাধবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ 
নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বদ্ধে 
নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করে। প্ররুত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের 
ভাগ্য নিরারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেল। 
করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান স্থযোগ স্থবিধা 
থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরি- 
চালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের 
মধ্যে যে সাম্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার 


গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার তাৎপর্য 


২২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সকলকেই সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে নাগরিকদের কর্ম- 
নৈপুণ্যের বৈষম্য যথাযথ ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। 


বার্সের (88175) মতে আদর্শ হিসাবে গণতত্থব একই ধরণের লোক 
লইয়। গঠিত সমাজ নয়, গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া যাহারা সকলেই 
সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী,_যাহাদের প্রত্যেকেই সমাজে অবিচ্ছেছ্য 
'এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।৯ মমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং 
রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই সমান অধিকার । 


বার্ণস্‌ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহ! অন্থধাবন করিলে আমরা শুধু 
রাজনৈতিক গণতন্ত্রই নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতস্ত্রেরও তাৎপর্য 
বুঝিতে পারি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকার 
এবং সুষে!গ স্থবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার 
৫ জন্ম এবং অর্খের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষমামূলক 
সমান িনোন আচরণ কর। হয় না, অথব! তাহাদের মধ্যে সেইজন্য 
স্থযোগ স্থবিধার তারতম্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ 

আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্ততা আইনত: অপরাধ বলিয়! ত্বীকৃত 
হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার তারতম্য করা! হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ 
নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, 
রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ 
গ্রহণ করিবার সমান অধিকার, ইত্যাদি বিষয়ের সহিত 

আর গণতন্ত্রে জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক গণতস্ত্রে সকলেরই অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার সমান অধিকার 

খাকে। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরি- 
চালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প প্রয়াসে (255 
07180০ 216210015 ) কোনপ্রকার গোলযোগ অথবা শিল্প বিরোধের 
€10005005]01550065 ) কারণগুলি দূর করা যায়। কোন কোন 
চিন্তানারকের মতে অর্থনৈতিক গণতস্ব এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা (০০০- 
7)01010 70181011,4 ) পরস্পর-বিরোধী কর্মস্থচী। অস্তরিয়ান অর্থনীতিবিদ 
অধ্যাপক হায়েক (01:0£ 77821.) বলেন, চ০01007710 10181071175 15 2 
2030. 00 8210007”. কিন্তু ভারতবর্ষে গণতন্ত্রসম্মত অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। 
(0610000800০ 12191717£ ) চালু করা হইয়াছে এবং আশা করা যায়, 
ইহ! সফল হইবে । এই তিন প্রকার গণতন্ত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 


১ তিনি 50016, 206 01 8110118 09:80178 09৮ ০1 900918, 10 608 ৪6089 0109 
9801) 18 90 310688675] 6300 12761019008019 2057৮ 01 6138 আ001.৮---9801005 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২২১ 


জোয়াডের (108 ) মতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! না থাকিলে রাজনৈতিক 
গণতন্ব কখনই সফল হয় ন1। 


ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা (৪. 901101081 
গণতন্ত্র হইতেডে একটি 98605 ), একটি নৈতিক ধারণ (৪1) ০001091০00০) 
রাজনৈতিক মধদা, এবং একটি সামাজিক অবস্থা (৪ 9০9019] ০0100161010 )। 
নৈতিক ধারণাও . রাজনৈতিক মর্যাদা বলিতে বুঝায় যে গণতন্ত্রের আদর্শ 
হাযির বা অন্থুসরণ করিতে চাহিলে সব সরকারকেই গণতান্ত্রিক 
হইতে হইবে। সাম্য হইতেছে গণতন্ত্রের ভিত্তি; তবে সেই সাম্য রাজনৈতিক 
কিংবা সামাজিক সাম্য হইবে ; অর্থ নৈতিক সাম্য নহে। গণতন্ত্রে অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে যাহ! দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
এবং শোষণ হইতে মুক্তি কিন্ত ইহাতে অর্থনৈতিক সাম্য দেখিতে 
পাওয়া যার না। 


নৈতিক ধারণ! হিসাবে গণতন্ত্র একটি মহান আদর্শের ধারক ও বাহক । সব 
মানুষই সমান এবং প্রত্যেকেরই - অপরের গ্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের 
গ্রতি একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। একক স্বার্থে কেহ চলিতে পারে না। এই 
নৈতিক ধারণ। গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি বিশেষ রূপ | 

সামাজিক অবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র সমাজ-জীবনের গ্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। 
সামাজিক বৈষম্য গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী । গণতগ্ধে সব লোকেরই সমান 
অধিকার, কিন্ত সেইজন্য প্রত্যেকেই সমান নহে- প্রত্যেককে সমান অধিকার 
প্রদ্ধান করিয়া! যাহার] শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুঁজিয়! লওয়া হয়।১ তাহা ছাড়, 
গণতন্ত্রের একটি নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের "আস্থাভাজন হইয়া 
সরকারকে কাজ করিতে হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত “সকলের তরে সকলে 
আমর” এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। 
সরকার যদ্দি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান 
অনেক উন্নত হয়| 


পাণতন্ের বিভিন্ন রূপ (70111679771 0118 01 [7061100180$ ) 
প্রাচীনকালে আমরা গ্রীক শহরগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ধ (10160 
প্রতাক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে 1610090:9,05 ) দেখিতে পাইতাম । নিদিষ্ট সময়ে 
অচল নাগরিকগণ কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া 
আর যে সকল সরকার শুধু শাসন পরিচালকদের নিজেদের স্বার্থের জন্য 
পরিচালিত হয়, সেইগুলিকে এরিস্টটল বিরৃুত আখ্যা দিয়াছিলেন। 


১। 41092200028 07 10. 0806106 18 609 10700609915 8296 81] 0061), 818 8078% 
1101 18 999৫. 30 0:097 060 0180059£ 100 519 609 0996. 70১ 00, 30008, 


২২২ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 
নিম্নলিখিতভাবে এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো যাইতে 


পারে £ রি 
সার্বভৌম ক্ষমতার | ৃ 
অ অন্ষযায় বিকৃত 3 

বস্থান অনুযায়ী রা টর বকৃত রূপ 
শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি 

স্বৈরাচার (051210109 ) 
এক ব্যক্তি রাজতন্ত্র (১০010781011) * 
অল্প কতিপয় ব্যক্তি | অভিজাততন্ত ধনিকতন্্ (016220175? 
( 4১150001970 ) বিকৃত গণতন্ত্র 

বহু ব্যক্তি গণতন্ত্র (01165) (71000901905) 





এরিস্টটলের মতে শাঁসন-পরিচালকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে । 
কিন্ত, আমর] রাষ্টের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের সমালোচন। করিতে পারি। 
প্রথমতঃ, শুধু শাসন-পরিচালকের সংখ্যান্ুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, এধুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক 
অথব। অল্প কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের 
নৈতিক ভিত্তি থাক অবশ্য অবাঞ্ছনীয় নয়। তবে ইহাও 
ঠিক যে আধুনিককালে তত্বগতভাবে সকল রাষ্ুই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে 
নিযুক্ত থাকে । এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ সংখ্যানীতি এবং উদ্দেশ নীতির উপর 
ভিত্তিশীল। কিন্তু, ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ 
করে নাই। এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান সম্মত নহে। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ 
বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া আধুনিক রা্টবিজ্ঞানীগণ সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া 
কোন রাষ্রের প্রকৃতি বিচার করেন। 


তৃতীয়তঃ, সিলি বলেন, এরিস্টটল শুধু শহর-রাষ্্ের সহিত পরিচিত ছিলেন । 

প্রাচীনকালের শহর-রাষ্ট্রগুলি বর্তমানকালের বৃহৎ রাষ্টগুলি হইতে অনেক স্বতন্ত্র 

ছিল। স্থৃতরাং শহর-রাষ্ট্রেরে ভিত্তিতে রাষ্ট্রের তথা 

পি সরকারের শ্রেণীবিভাগ বর্তমান কালের বৃহৎ রাষ্রগুলির 

পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় । এই যুক্তির পক্ষে 0. চু. 90:08 

বলেন, "রাজতন্ত্র বলিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বুঝায় কিনা এরিস্টটলের 

শ্রেণীবিভাগ হইতে তাহা প্রতীয়মান হয় না। আধুনিক যুগে অধিকাংশ 

সরকারই মিশ্রভাবে গঠিত এবং ইহা এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ দ্বার। বুঝানো 

যায় না। অনুরূপভাবে গণতন্ত্র বলিতে আমরা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার বুঝিতে 
পারি, রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারও বুঝিতে পারি। 


এই শ্রেণীবিভাগ 
বিজ্ঞানসম্মত নহে 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২২৩ 


চতুর্থত:, এরিস্টটল প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিতে চাহিয়া ছিলেন । 
রব তিনি রাষ্ট এবং সরকারের মধ্যে পার্ধক্য দেখান নাই। 
রানে এই শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে সরকারের শ্রেণীবিভাগ । 
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং আইনগত প্রকৃতি সরকারের 
কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্থৃতরাং সরকারের সাদৃশ্ত এবং বৈসাদৃশ্টের 
ভিত্তিতেই সরকারের সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে ।১ 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ( 01859111091107। ০01 00৮01:17107165 ) £ 
সরকারের যে আধুনিক শ্রেণীবিভাগ আমর দেখি তাহাকে বিশেষভাবে বূপায়িত 
করিয়াছেন ম্যারিয়ট (].4২.0-/017100 এবং ডক্টর লিকক (]):. [,০8০0০1)। 
ম্যারিয়ট মনে করেন, এরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ মৌলিক হইলেও বর্তমান যুগের 
পক্ষে অন্থপযুক্ত এবং অসম্পূর্ণ । সেইজন্য তিনি তাহার 
আধুনিক শ্রেণীবিভাগে শ্রেণীবিভাগকে শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বন্টনের 
যানি কািদাতি . (150০৮ 103807090০7) উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। এই নীতি অঙ্ুযাঘ়ী সরকার যুক্তরা্্রীয় এবং 
এককেন্দ্রিক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন 
ছাঁড়াও অপর একটি নীতির উপরেও ম্যারিয়ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, 
তাহ। হইতেছে শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক। এই দ্বিতীয় 
নীতিটি অনুযায়ী সরকারকে পার্লামে্টারী অথবা মন্ত্রিসভা চালিত সরকার 
এবং রাষ্্পতি-শাসিত সরকার এই ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 
ডক্টর লিকক সরকারের সাম্প্রতিক রূপের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । 
ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাগের সহিত লিকক যে শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়াছেন 
তাহার সাদৃশ্য আছে। তিনি প্রথমে গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচার 
লিককের শ্রেণীবিভাগ অথবা! একনায়কতস্ত্বের (00990001510, 01 101056200151)10) 
নীতি 
মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। গণতান্ত্রিক আবার নিয়ম- 
ভাস্ত্রিক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
আধুনিককালে আমর! নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাই £₹__ 
€ক) রাজতন্ত্র (২0010810175), (খ) অভিজাততন্ত্ব (401590180), (গ) গণতন্ত্র 
(00০100০18০5), ঘে) একনায়কতন্ত্র (15690015110), এবং (উ) আমলাতন্ত 
(881680০19০5) এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ (10120 )) 
কিন্তু বর্তমানে আমর] পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই । 
গণতশ্র আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে,_ইহা। রাষ্ট্রপতি-শাসিত একটি 


১। “দা 98980679] 01১9815069:1960 01 609 86869 29 36৪ 0০116108] &1)0 1988] 
1086076,771018 8 217901698690. 17 16৪ £0591:0:00910651 ০:89015261010 5 10970096206 
2005৮ 88618150807 01588150860 29105890020. 6109 8100115716158 &100. 01061970098 
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আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি 
কাজগ্ুলি সম্পাদন করিত এবং মাঝে মাঝে বিচারবিভাগীয় কাজও তাহারা 
সম্পাদন করিত ও প্রাচীন শ্ীমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
দ্বার দেশ শাসন করিবার কোন প্রথা প্রচলিত ছিল ন|। প্রাচীন 
গ্রীসে শহর-রাষ্রগুলিতে (01 30769) যাহা সম্ভবপর হইত, বর্তমান 
কালে বড় বড রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে, বাঞ্চনীয়ও নহে । স্থইজার- 
ল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টন এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকার 
ছাড়। বর্তমান পৃথথীবীতে অন্যত্র কোথাও প্রত্যক্ষ গণতম্ দেখ। যায় না। 

পরোক্ষ গণতন্্ ব1 প্রতিনিধিযূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া 
জন ইুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে গণতস্ত্রে সমগ্র জনসংখ্যা অথবা ইহার একটি 
অতি বৃহৎ অংশ নির্দি্ই সময় অন্তর তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
সাহায্যে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে।১ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ষে সর্বদাই জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করে তাহা নহে, 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ কবিতে হইলে জনসাধারণকে পরবর্তী নির্বাচন 
কাল পর্যস্ত অপেক্ষা! করিতে হয়৷ 

আগেই বল! হইয়াছে আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধি- 
মূলক গণতন্্ ( 1২6015521709015 10010700190 ) দেখিতে পাই । পরোক্ষ 
গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোট প্রদান করিয়া আইনসভায় তাহাদের 
গ্ররতিনিধির্দের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থায় আস্ব' 

রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীর অন্কূলে 
পারো পাত্র. ভোট প্রদান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক 
ৰশিষ্টা 
দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া বিবেচিত হুয়, সেই 

রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিঘভা গঠন করেন। মস্ত্রিসভাকে ইহার কাজের 
জন্য আইনসভার সদস্যদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্রপতি-শাসিত 
সরকারে রাষ্পতি সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, 
কিন্ত জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠিত হয়। 
সেই আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, সরকারের কাজ নিয়স্রণ করে এবং বিভিন্ন 
উপায়ে শাসন বিভাগকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্থণ করার চেষ্টা করে। 

কোনও রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্িক কিন! তাহ! বিচার করিবার উপায় আছে। 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীন মত প্রচারের, বিরোধী দল গঠনের এবং 
নাগরিকদের সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করে। 
প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ যে কোন নিয়মতান্জ্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক 


স্পা পপ পপ পাপী শান জপ 


হি: 0159 দা0০018 0901019 01 80008 1001091008 19০06807001 (6200 9:97:0189 
062037080০9: 60:0051) 0056198 09100108115 0190630 05 61970089198,” 
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সরকারের পরিবর্তন করিতে পারে । গণতন্ত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান স্থুযোগ-স্থবিধা থাকে এবং রাষ্ট্রের 
প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তি স্বাধীনতা স্থরক্ষিত 
থাকে । 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ল্রণ (70170 1)01750078616 00605 ) ই 
গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই গণ-উদ্যোগ ([771680%2 ), গণভোট 
(766০1217001) পদচ্যুতি (1২০০811) এবং নিধিশেষে গণভোট 
( চ12115516 ) প্রভৃতির মাধামে জনগণ শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে। এই ব্যবস্থাগুলি নিয়ে আলোচিত হইল । 
শীণভেোট (89167671010) £ গণভোট পদ্ধতি অনুযায়ী আইনসভা 
যদি কোনও আইন প্রণয়ন করে, তবে ইহা! জনগণের অনুমোদনের জন্য ভোট- 
দাতাগণের নিকট প্রেরণ কর। হয়। যদি অধিকাংশ ভোটদাতা এই আইন 
অনুমোদন করে, তবেই ইহা আইনের মর্ধাদ। লাভ করে। গণভোট অনেক 
সময়ে আবশ্রিক (০507200415015 ) হয়ঃ আবার কোন কোন সময় ইহা 
সম্পূর্ণ এচ্ছিক ( 010101581 ) হয় |. আবশ্ঠিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, 
এমনকি শাসনতান্ত্িক আইনগুলিও জনগণের অনুমোদনের 
গণভোট আব্ঠিক এ _ 
অথবা এচ্ছিক হইতে জন্য প্রেরিত হয়। এচ্ছিক গণভোটে নির্বাচকদের অথবা 
পারে নিবাচিত প্রতিনিধিদদের একটি বিশেষ অংশ কোনও একটি 
বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্য দাবী 
জানাইলে, ইহা নির্বাচকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। সথইজারল্যাণ্ডের 
ক্যাণ্টনগুলিতে সমুদয় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয় । আমেরিকার 
কতিপয় মূলরাষ্টে সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তনের সহিত জড়িত 
আইনগুলিকে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। 
ভারতবষে দেশবিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের সীমান্তে অঞ্চলনিশেষের 
ভারত অথব। পাকিস্তানে অন্তভূক্তির ব্যাপারে গণভোটের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 
পদচ্যুতি (86০911) £ কোনও নিরাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদাতা- 
গণের নিদেশ অমান্য করিয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
হি চালাইয়। যান, তখন নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার 
আগেই “পদচ্যুতির” সাহায্যে তাহাকে অপসারণ করা চলে। 
গণ-উদ্যোগ (1716019156)-_গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অনুযায়ী : ভোটদাতা- 
গণের একটি নিদিষ্ট অংশ কোনও আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়া সেই খসড়। 
্ আইনকে পূর্ণ রাষ্্ীক্প আইনের মর্ধাদা দিবার জন্য আইন- 
85 পরিষদের নিকট দাবী জানাইতে পারে। স্থুইস্‌ ক্যণ্টন- 
গুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন মূলরাষ্ট্রে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে 
গণ-উদ্ঘোগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। ন্থইস্‌ যুক্তরাষ্ট্রে এবং 
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আমেরিকার মুলরাষ্্গুলিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিল গণ-উদ্যোগের 
মাধ্যমে আইন পরিষদে উ্থাপিত হইতে পারে । 
নিবিশেষ গণভোট (719150166 ) : গুরুত্বপূর্ণ রাষ্্রনৈতিক সমস্তাগুলির 
জন্য আজকাল অনেক রাষ্ট্রে নিবিশেষ গণভোট পদ্ধতির 
(619১15০106 ) প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে শুধু তথাকথিত 
ভোটদাতাগণই নহে, জনসাধারণের সকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার 
সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে পারে। 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ (০115 279 10610017115 
0£ 1[017500 10217009018015 ০1790155) £ গণভোট, পদ্দচ্যুতি প্রভৃতি ব্যবস্থার 
মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের 
এই ব্যবস্থাগুলির কঠোরভাবে নিয়প্কিতি করিতে পারে, এবং ইহাতে 
০০ প্রতিনিধি এবং নির্বাচকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়। গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করার 
স্থযোগ জনসাধারণ পাঁয়। 
এই ব্যবস্থা গুলি সর্বদা অবলম্বিত হইলে আইনসভার ক্ষমত। ও উপযোগিত। 
বিশেষভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে । তাহা ছাড়া, প্রত্যেক বিষয়ই যদি গণভোটের 
দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয় তবে আইনের 
এই ব্যবস্থাগ্ুলিব. স্থায়িত্ব এবং উপযোগিতা অথবা উদ্দেশ্ট বহুলাংশে নষ্ট 
রে দহ হইয়! যায়। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান কালের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির 
উপযোগিতা নষ্ট হয় পক্ষে এই ব্যবস্থাগুলি প্রযুক্ত করা .সম্ভবপর নহে, এবং 
প্রযুক্ত করা উচিতও নহে। কারণ ইহাতে বিশৃংখলার 
স্থষ্টি হইবে এবং প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্ট ব্যাহত হইবে । 
তৃতীয়ত: বর্তমানকালে রাষ্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের জটিলতা 
যথেষ্ট ৰাড়িয়াছে। এইজন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেক 
রা দা কটন বিষয়েই বিশেষজ্ঞদের অভিমত অন্ধ্যায়ী আইনের কাঠামো 
গঠন করা উচিত। এইক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
ইহাতে রা্সৈতিক ও নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে 
অর্থ নৈতিক জীবনের 
জটিলত। বাডে আইন প্রণয়ন করা অথবা সরকারের কার্ধনীতি বিচার 
করা সর্বক্ষেত্রে হৃফলদায়ক হয না। সর্বশেষে, গণ-উদ্যোগ,, 
গণভোট, পদচ্যুতি প্রভৃতি ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের একটি বৃহৎ 
অংশ স্বার্থান্বেষী ও সৃযোগসন্ধানী দূলগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে এবং 
ইহার ফলে রাষ্ট্রের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ুপ্ণ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
নিয়ন্ত্রণের এই দোষগুলি থাকার দরুণ বর্তমানযুগে অধিকাংশ দেশেই ইহা অচল। 
ণাণতন্ত্র (.1)6781 106779078৩5) £ উদান্মিনৈতিক গণতন্ত্র 
হইতেছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি : বিশেষ রূপ। ১৭৭৬ 'সাঁলে 


নিবিশেষ গণভোট 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২২৭ 


আমেরিকা কর্তৃক “স্বাধীনতার ঘোষণায়” বল! হইয়াছিল যে সব মানুষই 
স্বাধীন হইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই স্বাধীনতার ভিত্তিতেই মানুষ মামাজিক, 
রাষ্নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করে। 
জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং স্থখের অন্বেষণ করার অধিকার মাহৰ জন্ম 
হইতেই ভোগ করিতেছে। ইংলগ্ডের গৌরধময়্ বিপ্রৰ (১৬৮৮) আমেরিকার 
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬) এব্‌ং ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ ) উদ্ার- 
নৈতিক গণতন্ত্রের স্থচন। নির্দেশ করে । 

উদ্দারনৈতিক গণতত্ত্রের যুলনীতি হইতেছে বাক্তিশ্বাধীনতা (1,515079] 
1152105 ), বিভিনন অধিকার -(বু২12165 ) এবং শামিতের সম্মতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত সরকার (0০৮০1717801) 190550 70১01 0018610 )| নাগরিক- 
জীবনের সমুদয় পৌর ও রাষ্নৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি, আইনের অন্থুশাসন 
মানিঘ়। চলা এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থা করা উদ্ার- 
নৈতিক গণতন্ত্রের যূলনাতি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক 
গণতন্ত্রেরেও সংস্কার হইয়াছে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার স্থান 
অধিকার করিতেছে গণতা্তিক পরিকল্পন! (10000019112 112101)10 ) 
অথনৈতিক সাম্যের সহিত উদদারনৈতিক গণতন্ত্রের তন্বগত বিরোধ উদ্ার- 
নৈতিক গণতন্ত্রের কমক্ষেত্রকে যথেষ্ট সংকুচিত করিয়াছে । 


শণতন্রের সণ (810 01 7020100৮8০5 )__-গণতস্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন 
ব্যবস্থী খলিয়। পরিগণিত হরর । তাহ।র প্রধান কারণ হইল, গণতান্ত্রিক 
সরকারকে সবদাই ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্য জন- 
সাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয় । দায়িত্ব না থাকিলে ' 
কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে 
পারে না। : গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কতৃক 
জনগণের শাসনব্যবস্থ। পরিচালিত হয়। 
পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়প্ত্রিত করিবার জন্য এবং 
জনগণের স্বার্থে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজন হইল একটি সদ! 
সচেতন, স্থৃশিক্ষিত এবং স্থুদঢ় জনমত । 
দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত 
হয়। কোন সরকারের উপযোগিত! নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার 
_. লক্ষো পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক 
2 সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, জনসাধারণের সর্বাধিক: 
গণতন্ত্রের উদদেস্ঠ কল্যাণ করা। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবী করেন ষে 
জনসাধারণের সবাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক 
সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন ব্যবস্থার সানির 
সেইগুলি সংরক্ষণের জন্য সতর্ক খাকে। 


ইহাতে স্বৈরাচারের 
সম্ভাবনা থাকে ন। 


২২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


গণতন্ত্রে প্রতোক নাগরিকই তাহার ন্যাষ্য অধিকার রক্ষা! করিবার স্থযোগ পায় । 
তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে 
শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । ' ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা 
এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়'। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। এই মনোভাব নাগরিকদের রাজনৈতিক 
চেতনা বাড়াইয়া দেয় এবং ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থা উন্নত হয়। হিত- 
বাদীদের ( 001191215 ) মতে এইজন্য গণতন্বই হইতেছে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থ] | 
চতুর্থতঃ গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
অপরিহার্য। সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে 
_. পারে যদি গণতন্বের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে 
ঠা পারে। সামাজিক, রাঙ্গনৈতিক এধং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
পক্ষে ইন! অপরিহার্য সব নীগরিককেই সমান স্থযোগ-স্থুবিধ। প্রদান করিয়। 
গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ 
স্থদ্চ করিতে পারে । কোনও বিশেষ দল অথবা শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণতন্ত্রে 
কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়া যাইতে পারে না। গণতান্থিক 
সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্বার উপর । 
পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার বাক্তি ও অমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই 
কল্যাণকারক। নাগরিকগণ গণতান্থ্িক শাসনব্যবস্থায় কর্তবাবোধে বিশেষভাবে 
উদ্দদ্ধ হয়। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে গণতন্ত্রে 
ইহা জনসাধারণের. বিশেষ শিক্ষামূলক মুল্য আছে। গণতত্্ব জনসাধারণকে 
রে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি উন্নত করে, 
১ সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাঁড়াইয়া* দেয় এবং 
শাসনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগ দিয়া স্বদেশপ্রেম বাড়াইয়! 
দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাঁভ করিলে মানুষের মন্ু্ত্ব বিশেষভাবে 
সম্মানিত হয়_কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য 
আরোপ কর] হয়, ইহা তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে।১ সব রকম, 
সরকারই মান্ষের শিক্ষার বাহক ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত 
করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার হইতেছে নিজের পরিচালিত সরকার এবং 
তাহাই গণতন্ত্র ॥২ তা 
ষষ্ঠত:, গতিশীল সমাজের সহিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবষ্ঠন সম্ভব 
১ পুত হ005008 ০ ৮8৪ 17701550709] 15 918101260 05 1019 10011601055] 92010 
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বাঞজনৈতিক শিক্ষা 
পূর্ণতা অর্জন করে 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২২৯ 


বলিয়। গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে । কারণ, 
জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিছেদেরই হষ্টি এবং মন্ত্রিম গুলী এবং 
নারে সরকারা কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র। গণতন্ 
নাতি দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধ গভীর করে। সেইজন্য গণতন্ত্রে 
ইহ। জনগণকে আইন ও শখল। বঙ্জার থাকে । জনপ্রিয় সরকারে এমন 
দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধকরে বাবস্থা থাকে যাহার ফলে জনসাধারণের ইচ্ড। ও আশা 
আকাংখা সরকার জানিতে পারে এবং সেইভাবে নিজের 
ক্রিয়াকলাপ নিয়স্ত্রিত করিতে পারে । যদি কখনও সরকারের সহিত জনগণের 
মতভেদ হয় তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কর! সম্ভবপর । 
ইহাই জনপ্রিয় সরকারের সার্থকত। এবং এইজন্য জনপ্রিয় সরকার হিসাবে 
গণতাপ্িক শ।সনব্যবস্তাকে আমর! শ্রেষ্ঠ শ/সনব্যবস্থা বলিতে পারি । জনপ্রিয় 
সরকারের প্রধান নৈশিষ্ট্য হইল উহার দা্বিত্বশীলতা । এই দ্ায়িত্বশীলতার 
জন্যই গণতন্ত্ শ্রেষ্ঠ শাসননাবস্থ। ।১ 
অধ্যাপক বার্কার গণতন্ত্রের দুউটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিষাছেন । 
তন্মধো একটি হইতেছে এই যে গণত্রন্থেই একমাত্র সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং 
ন্যায় ও সতোর প্রতিষ্ট। করা সম্ভন।২ স্বাধীনতা ([.16০:0) 
বাকার গণতগ্থের ছুইটি ৃ ০ ও 
বির সাম্য (1:0113115 ) এবং শ্যায়ের (]0501০2) আদর্শ 
উল্লেখ করিয়াছেন কার্কর করা এবং সামাজিক ও র।&নৈতিক জীবনের প্রতি 
পদক্ষেপে তাহ। অনুসরণ কর একমাগ্র গণতন্ত্েই সম্ভবপর । 
বার্কার গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণটির উল্লেখ করিয়। বলেন যে একমাত্র গণতান্ত্িক 
শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণের সর্ববিধ মানসিক উন্নতি সম্ভবপর । জন ইমা 
মিলও ভীভার 41২019:65210801৮৪  ড০ড০1000767৮ বইয়ে গণতন্ত্রের এই 
বিশেষ গুণটির কথ। উল্লেখ করিয়াছেন | 
পাণতল্পের দোষ (1)91067105 01 [)9107001'86$) ১ গণতন্ত্রের সমালোচনা 
করিয়। বল। হয় যে ইহা অযোগ্যতার পরিচালনাধীন | (40210090125% 15 006 
5016 0. 1100002192091)00” )| এরিস্টটল গণতন্বকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে 
_ বর্ণন। করিয়াছিলেন । £১89007£'-এর একটি বূপকচিত্রে 
গণতন্ত্রী অনেক ক্ষেত্রেই গণতত্থকে এক হল্লাকারী জনতা কর্তক পরিবৃত মাতাল, 
অবোগ্য এবং অজ্ঞ ্ঃ 
01০০90-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । (01501. ছিলেন 


ব্যক্তি কর্তৃক চালিত ৃ 
হয় প্রাচীন এথেন্সের একঞ্জন জননেতা । এই চিত্রাঙ্কন খুবই 
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২৩০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


অতিবপ্রিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গণতন্্ে 
অনেক নাগরিকই জ্রকারের নিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে খুব বেশী 
উৎসাহ বোধ করে ন।। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা গ্হইল, 
ইভ| একদল অজ্ঞ এবং অধোগা বাক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়।৯ গণতন্ত 
যদি প্রকৃতই অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া! 
অভিযোগ কর। হয়, তবে ইহা! জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থার অভাঁন 
স্থচিত করে । কিন্তু এই সমলোচন। যে স+দাই সত্য তাহা নহে । গণতস্কের 
পরিচালনাভার বঠমানকালে প্রকৃতপক্ষে জনস|ধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
এবং তাহাদেব মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত হয়। তাহারা 
প্রত্যেকেই যে অযোগা এবং অজ্ঞ তাহ নহে। যদি গণতন্ব অযোগা বাক্তি 
কর্তক শাসিত তইত, তবে ইংলগ্, আমেরিক! এনং ভারতবর্ষে আমর। 
গণতগ্জের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ 
এবং রাজনৈতিক চেতন বুদ্ধির সহায়ক, - প্রতোকেই যেখানে বিভিন্ন সমান 
অধিকার ভোগ করে, সেখানে যোগাতার সমাদর হইবেই | গণতন্থের আর 
একটি দোষ হইতেছে, ইহ। শাসকের গণ অপেক্ষ। সংখ্যার উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করে । 

দ্বিতীয়তঃ, [মইন প্রমুখ রাষ্নীতিবিদ্গণ মনে করেন, গণতন্বে স্থায়ী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্থিক সরকারকে 
জনসাধারণের বিপ্রবাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা 
গিয়াছে । স্টার হেনরী মেইন বলেন যে বিভিন্ন ধরনের সরকারের মধ্যে 
গণতন্ত্রই হইতেছে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল, দলাদলি পূর্ণ, এবং অসহনশীল এবং 
সমাজের উন্নতির প্রতি উদাসীন ।২ 

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা 
নহে। গণতন্ব উতরুপ্ততর সরকার অথব। অধিকতর স্বাধীনত। কোনটিই প্রতিষ্ঠা 
করে না। (061700008০5 20750155 [0616102] ০9০6627£০৮০]1:0002100 
1007 £62061 110০1” )। গণতান্ত্রিক সরকারে অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বার। 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গণতন্ত্রে সর্বদাই যে 
উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ মন্ত্রিসভ1 ) পালামেণ্টারী শাসন- 
বাবস্থার গ্রকৃত শাসন ক্ষমত। কার্কর করেন। আইনসভার ভিতরেও 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৩১ 


খ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন,হয়। 
চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে শসকগণ যে সর্বদাই শামিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী 
থাকেন তাহা! নহে। যদ্দিও শাসনব্যবস্থা অন্থযায়ী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে 
| মন্ত্রিসভ। নিজের কাজের জন্য আইনসভার সদস্তগণের 
দলপ্রধার গল্ ক্রটি মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও 
শুধু মাত্র দলীয় রাঁজনীতি-প্রস্থত সংখ্যার্ধক্যের জোরে মন্ত্রিগণ এই দায়িত্বের 
সম্পূর্ণ মর্যাদ1 অনেক ক্ষেত্রেই দেন না। এই দায়িত্বণীলত। সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী 
করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভান দেখা যায়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষ৷ দলীয় 
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখ|র ধিকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আগ্রহ বেশী 
দেগা যায়। গণতান্ষিক স্বাধীনত| অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা জন্য অলীক স্বাধীনতায় পরিণত হয়। সাধারণ জনগণ 
রি প্রতিনিধি নির্চন করিয়াই নিজেদের কঙব্য শেষ করেন। 
কিন্ত গণতান্বিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবার জন্য যে চিস্তাশক্তি ও উপলব্ধির 
দরকার, সাধারণ জনগণের তাহ। নাই। তাহারা গতান্থগতিকভাবে নিজেদের 
কাজ করিয়া যায়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছডাইয়া দিবার 
প্রয়াস তাহাদের মলো দেখা যায় ন।। 
পঞ্চমত:, অধ্যাপক মেইন, লেকি প্রমুখ চিন্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র 
সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির 
ইহ1 একটি রক্ষণশীল ২. ৪ এ 
আনি প্রতিবঙ্গক। কলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে 
ৰ গণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রায়ই উদাপীন |১ অর্থাৎ, ইহ 
হইতেছে একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা । 
ষষ্ঠত:, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ অন্যান্য শাসনব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ 
অপেক্ষা নিযস্তরের সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠন করে । এই রকম বলা 
হয় যে সাধারণ লোকের ত্রুটগুলি সমস্ত সামািক জীবনকে দুর্নাতিগ্রস্থ করে 
এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে ।২ গণতন্ত্রে সভ্যতার স্তর 
খুবই সাধারণ । 
সপ্ধমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয়-বাহুলা খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক 
সরকারের অর্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয় 
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২৩২ রাষ্টবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সংকোঁচনের জন্য কেহই চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের 
নিয়মাননবতিতাও অন্ন থাকে । 
অষ্টমতঃ অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক 'সরকার শ্বুলতঃ 
ধনতান্ত্রিক। ইহ! পুঁজিবাদের এবং কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য দেয়। কারণ, যে 
কয়েকজন মুষ্টিমেয় শীসক প্ররুতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারকে পরিচালনা করিয়া 
থাকেন, তাহারা সর্বদাই নিজেদের অর্থ নৈতিক স্বার্থ দ্বার! 
কায়েমী হ্বার্থের হি 
পরাধাহ ডিয়ার প্রণোদিত হইয়। আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে 
প্রশ্রয় সমাজে রাষ্ট একটি পিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং 
যে রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে,- 
সেই সমাজে রাজনৈতিক সামোর কোনই সার্থকতা নাই। তাহ] ছাডা, শুধু 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথাটি ও যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ। একজন লোক কখনই 
অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না। 
সবশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা 
(০0101001059 555690)) দেখিতে পাই । কোন আইন প্রণীত হইবার পুবে 
বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব 
১54 পর্যালোচনা করে । তাহাতে আইন প্রণীত হইতে যথেষ্ট 
দেরী হয় এবং বিশেষতঃ, রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইহা বিশেষ 
অসুবিধার সষ্টি করে। 
গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ক্রট-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
গণতন্ত্রের সমালোচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সমালোচন। করিয়াছেন 
তাহ। কখনই সমর্থনযোগ্য নহে । এখনও গণতন্ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনবাবস্থা । 
গণতন্ত্রে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান আশানুরূপ উন্নত হয়ন। এবং গণতন্ত্র একটি 
রক্ষণশীল শাসনবাবস্থা,_একথা যে আদৌ ঠিক নয় তাহা বিশ্বের গণতন্ 
দেশগুলির দিকে তাকাইলেই পরিক্ষার প্রতিভাত হয় । বিভিন্ন দেশে ( যেমন, 
মিশর, ইরাক ইত্যাদি) রাজতঙ্কের উচ্ডেদ হইয়াছে ; অবশ্যা ইহাদের সব 
রাষ্্রই যে গণতান্ত্রিক তাহা! নহে। তবে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত, গণতন্থের এই যূলনীতিকে সব রাষ্ট্ই সম্মান 
করে। তবুও একথা ঠিক, নতমানে বিশ্বে কোন রাষ্ুই সম্পূর্ণভাবে 
গণতাস্থ্িক নহে । বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য ছুইটি 
বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু কোন দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল 
না। প্ররুতভাবে গণতস্্ব প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। জনসাধারণের যদি 
উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মো্কোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা৷ না থাকে, তবে প্রর্কত 
গণতন্ত্র প্রতিষিত হয় না।৯ 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৩৩ 


পাণতল্তরের সাফল্যের উপায় (00710161079 107. 016 ৪560993 01 
1)81100180$ ) £ জন ই্রয়ার্ট মিলের মতে জনসাধাবণের রাজনৈতিক 
সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্কের সাফলা নির্ভর করে। 
তিনি মনে করেন, যদি গণতন্থকে সফল করিতে হয় তবে (১) জনপাধারণের 
গণতন্বকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ৪ ক্ষমতা রাখিতে হইবে) 
(২) তাহাদিগকে গণতন্ব বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং 
(৩) তাহাদিগকে নিজেদের কতব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে 
এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদে সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি রক্ষা 
করিতে হইবে ।” 


উপরোক্ত সঙগুলি ছাডা গশতগ্থের সাফলোর জন্য নিম্নলিখিত সর্গুলি 
থাক উচিত । প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে । চিরম্তন 
্‌ সতর্কতাই স্বাধীনতার মূলা । জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে এবং 
উড বৃ সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা, এবং পরস্পরের প্রতি 
সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর অঙ্গভূতি (65110 ০৫ িঝতযাহাসে ) 
গণতন্থের সাকলোর জন্য একান্ত প্ররোজন। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে 
তাহা] নহে । জনমত খুব দ্ঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহ সরকারের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদ! সজাগ থাকিতে 
হইবে। নাগরিকদের আলস্য এবং উদ্বাপীনতা। গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের 
প্রতিবন্ধক। গণতন্ব নাগরিকদের নিকট হইতে সহিষ্ণতাও দাবী করে। 
সংখ্যাগরি্ এবং সংখালঘিষ্টের মধ্যে যদি সহনশীলত| না থাকে তবে গণতত্্ 
সফল হইতে পারে না। 
ভতীয়তঃ, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
মানিয়। লইতে হইবে, সেই প্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভার 
সংখ্যাধিকোর অভিমত অনুযায়ী প্রণীত আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন কর।। 
. চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় 
না। জনসাধারণের মধো আয় ও ধনের বৈষমা ক্রমশঃ কমাইয়। ফেলা উচিত 
এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক স্থযোগ-হৃবিধ। দেওয়া উচিত, তবেই 
প্ররুত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে । জনসাধারণের 
গণতান্থ্বিক পরিৰেশ যাহা কিছু ভাল এবং হুন্দর তাহার যাহাতে উপযুক্ত 
বিকাশ হয় সেইদ্িকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে । গণতান্ত্রিক পরিবেশের 
স্ষ্টি না হইলে জনসাধারণ কখনই গণতন্ত্রের সাফল্য বজায় রাখিবার জন্য ব্ন্ত 
হইবে না। গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে 
ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 


২৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রের সাফলোর জন্য নেতাদের যেমন বিবেকসম্পন্ন হইতে 
বির হইবে এবং জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উপরে স্থান 
সন্পন্ন ও নাগরিকদেবও দিবার জন্য ত২পর থাকিতে হইবে, নাগরিকদের এবং 
পংমী রাদনৈতিক দলগ্ুলিরও সেই প্রকার আত্মসংযম 
হওয়া প্রয়োজন 

(৫6009018010 ১611০010001) বজায় রাখা দরকার । 

সরকারী কর্ষচারীদের ও সং, স্দক্ষ 9 উদ্যম শীল হওয়। দরকার ; তাহ। না হইলে 
গণতান্ত্রিক সরকার কখনই সাফপাজনকভানে কাজ চালাইয়। য|ইতে পারে না। 

সর্বশেষে, গণতন্বকে সাফলামগ্ডিত করিবার সন্ত জনসাধারণকে স্থশিক্ষিত 


্দ্চ ও উপ্নমণীল. হইতে হইবে এবং সর্বপ্রকার অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। 


কর্মচারীর শিক্ষার সম্প্রমারণ ন। হইলে রাজনৈতিক চেতনা ব|ভে না, 
হিরন এবং রাজনৈতিক চেতন| না বাড়িলে গণতন্ত্র কখনই 
সফল হয় না। 


গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (706876 01 [06180901805) 2 'প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর যখন জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ এবং ইটালীতে নাংসীবাদের প্রতিষ্ঠ। হয়, 
তখন হইতেই সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের উপর আস্থা! হারাইতে থাকে । দ্বিতীয় 
মহাধুদ্ধে যদিও ফাসীণাদ এবং ন[ংসীবাদের পবংস হইছে, তবুও যুদ্ধোততরকালে 
সামাবদী একনায়কতহ্ের প্রসাব ঘটিয়াছে। এইজন্য স্বভাবতঃই একটি 'প্রশ্ব 
জাগে, গণতন্ত্র টিকির। থাকিবে কিনা । তাহা! ছ[ড1, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
একনায়কতন্ব অনেকদিন হইতেই জনম্বার্থের অনুকূল হওয়ায় সাধারণ মাস্থষের ও 
একনায়কতন্ত্রের কর্মকুশলত। সম্বন্ধে ভাল ধারণ|র হ্ষ্টি হইয়াছে । গণতান্ত্রিক 
বাবস্থাই যে চিরকাল টি-কিয়। থাকিবে এরকম কোনও নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই 
বর্তমানে সকলে ধারণ। করিতেছে । 

কিন্ত, একথ। মনে রাখিতে হইবে, একনায়কতন্থ একটি সাময়িক খ|সন- 
বাবস্থা মাত্র। জার্ধানী এবং ইটালিতে একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হয় নাই । 
গণতন্ত্রের অনেক ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে । কিন্তু, সেইগুলি অনতিক্রমণীয় 
নহে । গণতন্্ই হয়ত শ্রেষ্ঠ সরকার নহে। কিন্তু, অতীতের দিকে তাকাইলে 
আমরা দেখিতে পাই, গণতত্বের একটি স্থায়ী মূল্য আছে। আজ আমর] 
গণতন্ত্রের যে সকল ক্রটি-বিচ্যৃতি দেখিতে পাই, অতীতে ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী ক্রুটি-বিচ্যতি ছিল।১ একনায়কতন্ত্রে বাহিরের চাপে মানুষ 
পরিচালিত হয়, কিন্ত মান্থষ গণতন্ত্রে নিজের বিবেকবুদ্ধি অন্ন্ষায়ী চলাফেরা 
করিবার স্থযোগ পায়। গণতন্্ন কখনই একনায়কতন্ত্রের বিকল্প সরকার নয় |. 
গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ তুল করিলেও নিজেই চলার পথে অগ্রসর হয় । কিন্তু 
একনায়কতন্ত্রে তাহাকে চালন। করিতে হয় এবং তাহা করিবার দায়িত্্‌ 
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' সরকারের শ্রেণীবিভাগ 7. ২৩৫ 
একনায়কের।১৯ একনায়কতন্ত্রে শুধু যে ব্যক্তিস্বাধীনতাই ক্ষুণ্ন হয় তাহা! নহে, 
শসকও ক্ষমতা মদে মত্ত হইয়া দেশের শাসনব্যবস্থাকে গলদে পর্ণ করে। 
একনায়কের পক্ষে যে জনমত মানিয়! চলা কঠিন, এবং জনগণের আশা- 
আকাংখার যে কোন মূল্যই একনায়কত্কে নাই তাহ। বাংলাদেশ স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট হইবার পূর্বে তদানীস্তন পূর্বপাকিস্তানে আমরা দেখিয়াছিলাম । 
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অক়াদয় বিশ্বের গণতহ্থে বিশ্বাসী 
জনগণের মনে গণতন্বের ভবি্যৎ গাঁরও উজ্জলতররূপে প্রতিভাত হই'রাছে | 
ইতিহাসের পাতা আমরা দেখিতে পাই, গণতন্কের হরত সাময়িক বিলুপ্তি 
ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহার পুনরুজ্জীননও ঘটিয়াছে। একনারকতন্ত্রেরে যতই 
কর্মকুশলতা থাকুক নী কেন, দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারই যে সকলের 
কামা, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । একমাত্র গণতন্ত্ই মানুষের স্বাধীনত। 
বজায় রাখিবার একমাত্র সরক।র ; সেজন্য গণতন্ত্রের ভবিষ্বাৎ একেবারে অন্ধকার 
নাহে। পূর্বে ধারণ| ছিল, সমাজতান্ত্রিক দেশ হইলেই একনায়কতন্্ব অনুযায়ী 
সবকার গঠিত হইবে | কিন্ত, বর্তমানে এই ধারণার কিছু পরিধর্তন হইয়াছে ।' 
ভ|রতবর্ষ প্রভৃতি দেশে গণতাধিক সমাজতন্ন (06000019010 50018119]) )' 
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে । উহা হইতেই বুঝা যায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই 
আজকাল গণতন্ত্রের প্রতি আহুগতা দ্েখাইনার চেষ্টা করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে 
গণতন্ব আজকাল একটি নৈতিক ধারণায় ( 20]710%1] ০01০21)) পরিণত 
হইয়াছে । যাহ। কিছু গণতান্থিক তাহাই জনসাধারণ পরিত্যাগ করিতে চায় । 
স্থত্ররা গণতন্থ্ের ভবিষ্যৎ তমসারৃত নহে । 

গণতন্ত্র ভবিষ্যৎ সঙ্গদ্ধে যে সংকট দেখ। গিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে 
অধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব, সমাজের বিভিন্ন 
সমন্য। 'সন্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞত।, অর্থনৈতিক ন্যায়ের অভাব এবং 
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অভাব, গণতন্থের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। 
সমাক্ততান্ত্রিক দলগুলিতে অর্থনৈতিক সামা প্রতিষ্ঠা! করার চেষ্টা দেখ। যায়। 
স্বত/নতঃই সেই দেশ সম্বন্ধে নিপীড়িত ও শোধিত সাধারণ মানুষের একটি 
আগ্রহ থাকে; গণতন্ত্র যদি মানুষকে অর্থ নৈতিক ন্যায় এবং শোষণ-মুক্তির 
আশ্বাস দিতে পারিত, তবে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ লইয়া কোন দুশ্চিন্তার কারণ 
হইত না। 

এইক্ষেত্রে অধ্যাপক লাঙ্ষির একটি উক্তি প্রণিধানযোগা । লাস্কি বলেন, 
“গণতান্ত্বিক সমাজের প্রকৃত অর্থই হইতেছে এই যে সামাজিক প্রতিঙ্জগানগুলির 
দ্বারা ইহ! জনগণের সকল দাবী এক পর্যায়ে বিবেচনা করে । যে সমাজ অর্থ- 
নৈতিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজ এই ব্যবস্থা অবলঘ্গন করিতে পারে 
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২৩৬ বাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা ' 


ন।।”১ গণতান্থিক অর্থবাবস্থ! যদি স্রপ্রতিষ্ঠিত কর] সম্ভবপর হয় তবে গণতত্ব এবং 
সমাজতন্ত্রের ভাল গুণগুলির মধ্যে একটি সংমিশ্রণ হইতে পারে এবং গণতন্ধের 
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়! মনে কর] যাইতে পারে। ভারতবর্ষে গণতার্লিক 
কাঠমে।র মাধ্যমে যে সমাজতগ প্রতিটা করার চেষ্ট। চলিতেছে, অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা সেই প্রচে্টাব সহ।য়ক হইতেছে । এই “গণতাপ্থিক পরিকল্পন।” 
(179210009018115 0191001)£ ) এবং গণভাগ্রিক সমাজতণ্ব” (10377001711 
3০09০191150) ) ভারতে গণতন্ত্র ভধিযাঘকে অনেক উজ্জল করিয়াছে। 
্ামপিটারের (30100000516) মতে বনত্াগ্বিক সমাজের প্রতি আনুগত্য 
গণতন্গে বিভেদের কষ্ট করে ১ সমাজতন্থের প্রতি কিছুটা! আন্ুগত্য এই বিভেদ 
দূর কবিতে পাবে।২ লয়েড বলেন, যতঙ্গণ পর্যন্ত গণতন্ব মানুষের মনে 
এন বিধাস সুপ্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিতেছে যে গণতন্ত্র হইতেছে এমনই 
একটি শালনরাবপ্ণা যেখানে মাম অভাব এপ অতাচারের ভয় ভইতে মুক্ত - 
থাকিতে পারে এব” পুরুষ এব" নারী নিদ্েদের যাহা কিছু ভাল তাহ। 
স্বাধীনভাবে উপলদ্ধি করিতে পানে ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্থের ভবিষ্যৎ অন্ধকার 
এব. গণতন্ধ টি কিয়। থাকিতে পারে না ।৩ 

গণতন্ের ভবিষৎ কখনই অন্গকারাচ্ছন্ন নহে। স্বাধীনতা ও শান্তিকামী 
মান্গষের কাছে গণতন্ত্রের একটি চিরন্তন আনেদন আছে। সাম্যনীতি, 
আইনসভার প্রাধান্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহ-অবস্থান, জনমতের প্রতি 
শ্রদ্ধা, চিন্ত| করার, কথ! বলার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন 
এবং গণসার্বভৌমত্ব_গণতন্থের এই যূলনীতিগুলির আবেদন মান্ষের কাছে 
কোনদিনই নষ্ট হইবে না। অপরদিকে সমাজতন্ব্েরও একটি বিশেষ আবেদন 
মানুষের কাছে চিরদিন আছে। জনগণের আন্ুগতা আদায় করার ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্র অনেক সময়েই গণতন্ত্রের প্রতিযোগী | এইজন্য ' গণতন্ত্রকে ঘট" কিয়। 
থাকিতে হইলে সমাঁজতন্বের সহিত সমিশ্রিত হইতে হহবে, সমাজতন্ত্র কর্তক 
তক্রাস্ত হইলে চলিবে না।৭ 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৩৭ 


পরিশেষে বলিতে হয়, যতক্ষণ পর্ধস্ত গণতন্ত্রের বিকল্প এমন কোন সরকার 
খুজিয়া ন| পাওয়া যাইতেছে যাহ1 জনগণ সবদা গ্রহণ করিতে প্রস্তত, যতক্ষণ 
পর্যস্ত আমর! বিশ্বাস করি “ভাল সরকার স্বায়ত্ত সরকারের বিকল্প নহে” 
(40090. (30৮11270100 15750 ৭01১9010006 00: 501650৮617)- 
15730), ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রট-পিচাতি থাক! সত্বেও গণতন্ত্র হইতেছে সবধশরেষ্ঠ 
শাসন ব্যবস্থা এবং ভবিষ্ততেও প্রাতক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের হাতি হইতে 
সভাতাকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবে গণতক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
থাকিবে । 
একনায়কতত্র (1)191510791011) ): একনায়কতন্ধের ইতিহাস খুবই 
প্রাচীন । স্বেরাচারের প্রথম রূপ দেখিতে পাওয়া যায়'প্রাচান গ্রীসে । কিন্ত 
একনামুকতন্ত্র কথাটি তখন ব্যবজত হইত না। তখন এ“ন্বরাচার, 
(+7521011%?) কথাটি বাবজত হইত । একনায়ক বা ডিক্টেটর কথাটি রোমান 
শাসনতান্ত্রিক আইনে (13017001 0010501616109108] 1.9 ) দেখিতে পাওয়া 
যায়"। প্রঙ্গাতন্্রী রোমে একনায়কতন্ত্র লিতে বুঝা ইত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক 
_ কতৃক সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ । বঙমানে একনায়কতন্ত 
রা বলিতে আমর ধাহ1 ভাবি তাহা প্রাচীনকালের রোমান, 
আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের ধারণা হইতে পৃথক । 
বর্তমানে একনায়কত্তন্ত্র বলিতে আখর। বুঝি এমন একজন ন! অল্প কয়েকজন 
পোকের একচ্ছত্র শাসন খিনি বা ধাহারা সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একচেটিয়া- 
ভাবে বিনা বাধায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।১ কিন্ত রোমান আইন অন্যায়ী 
একনায়কতন্ত্ব ছিল একটি সংকটকালীন শাসনবাবস্থা | 
স্বৈরাচারী রাতগ্ত এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্য মূল পার্থকা হইতেছে এই 
যে ব্াজা উত্তরাধিকারী স্থত্রে সিংহাঁসনের অধিকারী হন এবং তিনি কোন 
বিশেষ দলের নেতা নহেন। কিন্তু একনায়ক সামরিক 
একনায়কতঙ্রের ষ্ঠ: শক্তির জোরে অথবা জনগণ কর্ডক নির্বাচিত হসুয়। ক্ষমতার 
শিখরে আসেন এবং তিনি নিজেই তাহার 'অন্ুগামীদের লইয্বা দল গঠন 
করেন। হিটলার এবং মুসোলিনী যদিও একনায়ক ছিলেন, তাহারা ছিলেন, 
নিজেদের দলের একমাত্র অধিনায়ক | 
একনায়কতন্ত্রের স্থষ্টির পক্ষে একনাঁয়কগণ কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য এবং গণতন্থকে রক্ষা 
করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্্রগুলি একটি শ্লোগানের স্ট্টি করে। কিন্ত প্রথম 
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২৩৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


অস্থাযুদ্ধ শেষ হইয়! যাইবার পর জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালীতে মুসোলিনী 
যথাক্রমে নাৎসীবাদ (92197) ) এবং ফ্যাসীবাদ 
( 85019 ) প্রচার করিতে থাকেন এবং রাষ্ট 
পরিচালনার সমুদয় ক্ষমত। নিজের হাতে গ্রহণ করেন। 
গণতন্ন যখনই মানমের সমুদয় চাহিদাকে পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়, যখন গণতাগ্রিক 
শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্টী শুধু নিজেদের ব্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে 
জনস্বার্থের কথ ভূলিয়। ধায়, তখনই স্ষ্টি হয় অর্থনৈতিক ধনিকতন্ত্র ( £:০০- 
130101০ 01189: )। সেই অবস্থার শাসদগোঠীর মধ্যে যিনি সর্বাপেক্গা 
. এক্তিালী এবং ব্যক্তিত্বপৃণ তিনি নিজের সামরিক ক্ষমতাব 
5৬৬ জোরেই হউক ব| দলগত সমর্থনের জোরেই হউক নিজে 
প্রস্তুত করে সব ক্ষমতার ভার গ্রহণ করেন । পাকিস্তানে আয়ুব খান ও 
পরবতাঁধালে ইয়াহিয়৷ খান এবং প্রজাতন্বী মিশরে কণেল 
নাসের এইভাবেই প্রথমে ক্ষমত। হস্তগত করেন । পরে অবশ্ঠ পাকিপ্তানে 
আয়ুব খান এবং মিশরে প্রেসিডেন্ট নাসের নিজের নিজের দেশে নিজেদের পছন্দ 
অন্খায়ী শাসনতন্ত্র সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন । দেখা যাইতেছে গণতঙ্ষের 
নার্থতা এবং গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য জনগণের মধ্যে সামর্থ্য ও আগ্রহের 
অভানই একনায়কতন্তরের ক্ষেত্র প্রপ্তত করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারের 
হুর্বলতাই যদি প্রকট হইয়া উঠে এবং ইহ! যদি সাধারণ মানুষের মনে শুধু 
অসন্তোষ ও হতাশার হ্ষ্টি করিয়া গণতন্ত্রের আদর্শ অবলম্বনে বাধার সৃষ্টি কবে, 
ক্ষমতালোভী শাসক এই অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের শাসন 
কায়েম করেন। 
একনায়কতন্ত্রের তত্বগত সমথন দেখা যায় জার্মান দার্শনিক নীটশের 
_ (13126250112 ) লেখায় । তাহার মুতে যাহা মানুষকে 
গা দুর্বল করিয়া ফেলে তাহাই বর্জনীয়। তাহার" মতে 
গণতান্ত্রিক সাম্য মানুষকে নিক্ষিয় করিয়া পুরুষকে নারীতে 
রূপান্তরিত করে 3 অর্থাৎ মানুষ ইহাতে নিবীধ হইয়া পড়ে।৯ ইহার কলে 
মহৎ কিছু কষ্ট হইতে পারে না। তিনি ছিলেন বীরপূজার (7061০-০281710) 
সমর্থক । তাহার মতে নেপোলিয়ন ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি মানব 
জাতির উপকার করিয়া! গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকে সামরিক মর্ধাদায় ভূষিত 
করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক নিস্পেষণে তিনি মৃত্যুকে জর্জরিত করেন 
রে নাই।২ তাহার মতে উচিত সব দুর্বলতা৷ পরিহার করিয়া 
নঁটশের ঝুকি যিনি যোগ্যতম এবং বীর, তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৩৪ 


হইয়া নিজেকে সবল করা । এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তা করিয়! নীটশে মনে 
করেন একজন অসাধারণ বাক্তিই (90:07) মানবজাতিকে এই 
ভাবে পরিচালিত করিতে পারেন । 

একনায়কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ ( 10171676771 €5])99 ০01 1)16019107- 
৪1110) )2 একনায়কতন্ব বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সাপারণতঃ ব্যাপক- 
ভাবে আমরা তিন প্রকার একনাম্নকতন্কের উল্লেখ করিতে পারি। যথা 
(১) সামরিক একনায়কতন্ব (2[111075 101069601751)1 ), (২) ফ্যামীবাদী 
কিংব1 নাৎসীবার্দী একনায়কতন্ব ( ঢ05০156 01 টব ৪21 10100901901) ) 
এবং (৩) সাম্যবাদী ব। কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ব ( 0০]010150191008007- 
5)10 )। উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আমরা একনায়কতন্ত্রের অন্যান্য 
রূপ দেখিতে পারি । যেমন, চবম রাজতন্বে স্বেচ্ছাচারী রাজা তাহার রাজত্ব 
কালকে একনায়কতন্ত্রের রূপ দিতে পারেন। আবার, পাঁলামেণ্টারী শাসনে 
গ্রধানমন্ত্রী এবং মন্দিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য মগ্রিসভাভিত্তিক 
একনায়কতন্্ব (91060 1)156960191710) প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন । বস্ততঃ, 
অধিকাংশ মঙ্িসভী পরিচালিত দেশগুলিতে আমরা মন্ধ্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্ব বা 
02175 1)10190011719 দেখিতে পাই | কমিউনিষ্ট একনায়কতন্বকে বল। 
হয় সর্বহারাদের একনায়কতঞ্ধ (1)1০869001৭1)1 06110 17016621196 )। 

একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বেরতশ্ত্র এক জিনিস নহে । একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র 
একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে, 
এই প্রকার শাসনধ্যবপ্থায় সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্টী থাকে। 

একনায়কতঙ্রের রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং 
রি সেই দলের নেতাই নায়ক নিবাচিত হন। একনেত। 
লইয়। গঠিত সমুদয় শাসন ক্ষমতা একজনের অথবা একটি 

দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এমন রাষ্্রকেই “[05110187. 86৪0৮ বলা 
হয়। স্পেন এবং পতুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। হিটলারের 
আমলে জার্মানী এবং মুসৌলিনীর আমলে ইটালী একনায়কতাস্ত্রিক 
শাসনবাবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতত্ব মতবাদ অনুযায়ী রা 
সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ 
করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজ- 
নৈতিক দলের কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা 
নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন । 

একনায়কতস্ত্রেরে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় 
ভূমিক! থাকে ন।। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছান্গ্যায়ী 
শাসন কাজ পরিচালন। করেন । ূ 


২০০. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিক! 


একনায়কতন্ত্রের গুণ (816165 01 10101860181)1) )5$ একনায়ক- 
তন্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতস্ত্ 
. অনেক বেশী কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে 
বলিয়! তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহ! 
কার্যকর করিতে পারেন। বন্তজনের মতামত প্রয়োজন 
হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্ধ স্থদৃঢ ভাবে 
কার্ধকর করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর । 


দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতত্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে 
সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অতান্ত অল্প। গণতন্ত্রে যদি 
কখনও শুংখলাবোধ, এক্য এবং সংহতির অভাব দেখা 
যায়, একনায়কতন্ত্র তখন একটি সুদক্ষ এবং স্থদৃঢ শাসন- 
ব্যবস্থার স্যট্ট করিয়া! শক্তির উৎস হিসাবে বিরাজ করে ।১ 


তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মাহুষ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও 
সরকারী কাজের বিন্তিশ্ন দিক সম্বন্ধে খুনই অজ্ঞ। একনায়কতন্ত্রে সাধারণ 
লোকের শাসনকাঁজে কোনও হাত থাকে না। যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু 
| হয় এবং তিনি ষদ্দি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের 
টা বার্থ রক্ষিত শীসনব্যবস্থ। ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কতন্তে 
জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। 
ইতিহামের দিকে তাকাইলে আমর। দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, 
সাম্য ও ভ্রাতবোধ থাকে না তাহা নহে। রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারস্ত্রে নির্বাচিত হন না, 
দলীর নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রে সরকার পক্ষের 
দলীয় নেতার নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হয়। 


একনায়ক তন্ত্রের কর্জ- 
কুশলতা! বেশী 


সরকারী কাজ ভ্রত 
সম্পন্ন হয় 


একলায়কতগ্দ্ের ক্রুটি (10006716501 1010690781)1])) 2 
প্রথমতঃ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচন। হইল, ইহা নাগরিকদের 
হানা বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নাগরিকদের 
ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ণ হয় ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করি! একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি- 


স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে। 


১ ৮১০5৪, 80০0160৮170) 00515 আ1]] 56 87820 00 50100010002 09006] 01 
01601011006 200. 00009 16259616105 0015 200 90119091165, 4১0000210810510195 
আ1]] 52 :16768617660 85 2 5008102 01 86161)80) 06295861615 6050860 0০ ০৩ 
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সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৪১ 


দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্ে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্থষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তা- 
ইহা উদ্ন জাতীঘতা- বাদই একটি রাষ্টকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিভে 
বাদকে প্রশ্রবদেষ প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট 
হয়। ইটালী এবং জার্যানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহাই একটি প্রধান দোষ 
ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়! পড়ে 
. তৃতীয়তঃ, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ ষে 
হা সর্বন। কর্মূশল ৫ টি 
মধ একনায়ক সর্বদ। বুঝিতে পারেন তাহা নহে | অনেকক্ষেত্রে 
একনায়কের কর্মকুশলতার অভাবে দেশে অশান্তির সঙ 
হইতে পারে। গণতন্ব যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্ব অপেক্ষা কম কর্মকশল 
তাহা নহে। | 
চতুর্থতঃ, ক্ষমতার লোভ একনায়ককে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতাশালীও 
করে। তাহ ছাড়া, একনামক যর্দি কোন ভূল করেন 
তবে সমগ্র দেশকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়। অথচ 
একনায়কের তুল-ক্রটি দেখাইয়। দ্রিবার কোন ব্াবস্থ। বা বিরোধী দলের কোন 
অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে থাকে না। 
গণতন্ত্র ও একনায়কভন্ত্রের পার্থকত (1):50100001) 0৩৪৩ 
[)010901805 8710 1010656918101)) হ গণতন্থ এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ব কোন কোন ক্ষেত্রে 
ব্ক্তিশ্বাতন্থ্যবাদে বিশ্বাধী,__কিন্ত একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি- 
স্বাতন্্রবাদ বিশ্বাস করে না। একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি 
এবং রাষ্ট্রকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। একনায়ক- 
তন্ত্রে সার্বভৌমত্ব এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত; কিন্তু গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একটি 
জায়গায় কেন্দ্রীভূত ন] হইয়া জনগণেরই হাতে ন্ত্ত। 
দ্বিতীয়তঃ একনায়কতন্ত্রে সখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে 
পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার 
গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া- 
তন নি কলাপের সমালোচন! করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা! যাহাতে 
দলের তূমিক! থাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্ত চেষ্টা করিতে পারে । 
কিন্ত, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না, 
শুধু একটি দলই থাকে । একনায়ক তন্ত্র শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থ। 
হইতে পারে ; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমর! একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই । কোন 
কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায়; যেমন আমর) কিছুদিন 
পূর্ব পর্যস্ত পাকিস্তানে দেখিয়াছিলাম । 


১৬ 


উহ] ভুনীতি গ্রস্ত 


সার্বভৌমত্বের অবস্থা 
।বতিন্ন 


২৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


তৃতীয়ত, গণতঙ্্ে নাগরিকদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা বজায় ধাকে। জনগণ ম্বাধীন সরকারের সমালোচনা করিতে পারে 


এবং প্রয়োজন হইলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে ।', সরকারের 


সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার থাকে না বলিয়া 
দত াতদতর জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি 
এবং সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 
ক্ষমতাচুঃত করাবায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু 
কিছু অবদান থকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের 
শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরভাবে দেশের 
শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে পদদলিত কর। হয় । 
চতুর্থতঃ, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আড়ালে গণতন্ত্রে যে মন্ত্রিসভার 
প্রাধান্ধ প্রতিগিত হয় না তাহ] নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে 
আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের 
জন্ত দ্রায়ী থাকিতে হয়। দ্নায়িত্বশীলতাই সরকারের দক্ষতা স্চিত করে। 
একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের 
গণতান্ত্রিক নরকার কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না| কর্মকূশলতার 
ও ভিডি দ্বিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর 
সরকার দায়িত্বশীপ নহে কর্মকুশল হইতে পারে ষদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই 
সাধু হয় সরকারের ভালমন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা 
কতটা রাষ্ট্রের গ্ররুত লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। জনসাধারণের 
সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে অজিত করা যায় মেজন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করার উৎকৃষ্ট 
সরকারের লক্ষণ। সেইদ্দিক হইতে বিচার করিলে-গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ধিক 
শাসন (০01550100010178] 1012) একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর তাল। 
পঞ্চমতঃ, তত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
দেখা ষায়। তত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রে সার্বভৌমের বহ্ত্ববাদ স্থ্প্রতিষ্রিত, 
কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একস্থানে কেন্দ্রীভূত 100071501০)। এক- 
নায়কতন্ত্র একটি স্ুনিদিষ্ট নীতির উপর ভিত্তিশীল। যেমন, 
রা ছি হিটলারের একনায়কতন্ত্র নাৎসীবাদের উপর, মুসোলিনীর 
একনায়কতন্ত্র ফ্যাসীবাদের উপর এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট 
একনার়কতন্ত্র সাম্যবার্দের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু গণতন্ত্রে এই প্রকার নিদিষ্ট 
তত্বের স্থান থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বল। যাইতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্র 
একদিকে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি অন্ছসরণ করিবার চেষ্টা করে, অপরদিকে 
গণতন্ত্রে আদর্শকে অন্ুদরণ করিবার চেষ্টা করে। একনায়রুতঙ্ত্রে একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতার শিথরে আসিয়া অন্তান্ত রাজনৈতিক 
লগুলিকে উচ্ছেদে করে, কিন্তু গণতঙ্রে বিরোধীদলের অস্তিত্ব থাকে । 


টি 


৬ পি 
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ক্যাসীবাদ (88018 )£ সাম্যবাদ ঘেমন একটি স্থশুংখল দার্শনিক 
তত্ব এবং রাষ্ট্রীর্শের উপর ভিত্তিনীল, ফ্যাসীবাদ সেই প্রকার কোন শৃংখলিত 
দার্শনিক তত্বের উপর ভিত্তিশীল নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালীতে 
ফ্যাসিষ্ট দলের নেতা মুমোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদ গড়িয়া উঠিস্বাছিল 
দেশের তৎকালীন বিশৃংখল অবস্থার শ্ুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য এবং সেই 
উদ্দেশ্যে ফ্যাশীবাদের প্রচারকগণ নানা উৎস হইতে বিভিন্ন ভাব ও ধারণ! 
সংগ্রহ করিয়1 ইহাদের সংমিশ্রণে এই মতবাদ প্রচার করেন। 

ফ্যাসীবাদ মাক্সায় দর্শনের বিরোধী এবং আশ্চর্ধের বিষয় এই যে ফ্যাসী- 
বাদের প্রচারকগণ মাক্সকে খাটে! করিবার জন্য হহেগেলের কিছু কিছু যুক্তি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ফ্যাসীবাদ অনুযায়ী একনায়ক- 
তন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌম রূপ গ্রহণ করিবে ; কিন্ত 
সাম্যবাদ অক্ুযায়ী সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্িত হইবে না। 
ফ্যাসীবাদ প্রচার করে যে একনায়ক সর্বদাই জনসাধারণের সহিত যুক্ত থাকিয়। 
তাহাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান 
করিবে এবং সবদিকে তাহাদের 'শ্বার্থরক্ষা করিবে। জনসাধারণের নিজস্ব 
বন্তব্য থাকিবে না; জনসাধারণের পক্ষে একনায়কই রাষ্ট্রের সব কাজ 
সম্পাদন করিবেন ।১ ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দল এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিল 
বলিয়া এই মতবাদ ফ্যাসীবার্দ বলিয়৷ পরিচিত। ফ্যাসীবাদ উদারনৈতিক 
মতবাদের পরিপস্থী। একপক্ষে রাষ্ট্রের হাতে চরম কর্তৃত্ব থাকিবে এবং 
সেই কর্তৃত্ব কোন নৈতিক এবং ধর্মীয় ভাবধারার (যাহ! ব্যক্তিমানসকে 
প্রভাবিত করিতে পারে) সহিত আপোষ করিবে না। রাষ্ট্র জনচেতনার 
বাশ্তব রূপ ।২ 
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২৪৪ রাষ্টবিজ্ঞানের তৃমিকা 


ফঠাসীবাদের মধ্যে আমরা কতিপয় বিসদূশ উপাদানের এক অদ্ভূত 
রকমের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই । একদিকে ইহা জাতি-রাষ্ট্র, আচার এবং 
প্রথাকে স্বীকার করে, অপরদিকে ইহা একজন অতিমানবের প্রতিভাকে প্বড় 
করিয়াদেখে এবং রাষ্ট্রের সর্বময় শক্তি প্রয়োগের দ্দিকর্টি বড় করিয়া দেখে। 
মুসালিনীর মতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র চারিটি বিষয়কে অস্বীকার করে,_এই 
বিষয়গুলি হইতেছে শান্তিবাদ (7201510.), ব্যক্তিম্বাতস্থ্যবাদদ (11)0110- 
1101151) ), গণতন্ত্র (10270001105 ) এবং সমাজতন্ত্র (50019811570 ) | 

ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র শাস্তিবাদদকে অস্বীকার করে। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট নিজের 
কর্তৃত্বকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করে।: মুসোলিনীর 
মতে আস্তর্জাতিক শান্তি হইতেছে “ভীরুর স্বপ্র” এবং 


ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র এ 
শীস্তিবাদীকে সাম্রাজ্যবাদ হইল জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় 
অস্বীকার করে নিয়ম 1” মুসোলিনীর মতে ন্বীলোকের পক্ষে মাতৃত্ 


যেরূপ অপরিহার্ধ, পুরুষের পক্ষে যুদ্ধও সেই প্রকার অপরিহার্য । 

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিস্বাতশ্ব্যবাদকে স্বীকার করে ন।। ফ্যাসীবাদের মূল 
বক্তব্য হইতেছে, “59776157619 076 5266 778901276 2425756 29 
স্যাসাবাদ বাকি- 5625 5 707076 08:5126. 07৫ 529.৮  ফাসীবাদ 
স্বাতগ্র্যবাদকে অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনযাত্রার ভার কোন অবস্থায় 
অধ্বীকার করে ব্যক্তির উপর ছাডিয়। দেওয়া মায় না; এই ভার গ্রহণ 
করিবে সর্বশক্তিমান রাষ্ট; আর রাঙ্ের অধিনারক রাষ্ট্রের পক্ষে সমুদয় ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন । ব্যক্তি্থার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যেই 
নিহিত। রাই্বিরোধী কোন ব্যক্তি-স্বার্থের মি শন্তিত্ব থাকে, তবে অবিলন্ধে 
ইহা বিনষ্ট করিতে হইবে । রাষ্ট্রের এই সর্বময় ক্ষঘতাই ফ্যাসীবাদের ভিত্তি । 
লয়েডের (11054) ভাষায় রাষ্টের গোপনীয়তা হইতেছে ফ্যাসীবাদের 
ভিত্তি | (52115805016 076 90906 15 002 02515 0৫ ঢা8501572).১ ] 


পূর্বেই বল! হইয়াছে ফ্যাসীবাদ মাক্সীয় দর্শনের বিরোধী । এইজন্ত 
সমাজতন্ত্রের সহিত ফ্যাসীবাদের বিরোধ দেখা যায়। ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিগ্রত 
সম্পত্তির উচ্ছ্দে সমর্থন করে না; তবেফ্যাসীবাদ বিশ্বাস 
ফ্যানীবাদ গণতন্ত্রও ১4, 
আনাতে করে ষে সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ 
দরকার। অর্থনৈতিক সাম্য, সর্বহারাদের একনায়ক তন্ত্র, 
-সমাজতন্ত্রের এই ধারণাগুলির কোন আবেদনে ফ্যাসীবাদের নিকট নাই। 
ফ্যাসীবাদ বীরপুজা ব। নেতৃপৃজায় (চ76:0 ০5119 ) বিশ্বাসী | স্ৃতরাঁং 
ইহা জনগণের সম্মতির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্কে ভিত্তিশীল 
ফ্যাসাবাদ গণতন্ত্রেও | 
আরারানািতে করে না অথবা সাধারণের ইচ্ছাকে (036106181 111) 
সম্মান প্রদর্শন করে না। গণতান্ত্রিক সরকার হইতেছে 
জনগণের জন্ত, জনগণের ছারা গঠিত এবং জনগণের সরকার ; কিন্তু ফ্যাসিই, 
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সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত একনায়কের সরকার + তাহার 
ইচ্ছাকে জনগণ নিজেদের ইচ্ছ। বলিয় মানিয়া লইতে বাধ্য হয় । 

ইটালীতে জনসাধারণ মুসোলিনীকে নিজেদের একমাত্র নেতা বলিয়! 
স্বীকার করিয়া মুসোলিনী-পুঙজা আরম্ভ করে। মুসোলিনীও ইটালীর 
জনসাধারণকে প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন যে ফ্যাসীবাদের মাধ্যমেই তিনি 
পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন , কিন্তু মুসোলিনীর 
এই ন্বপ্ন কোন দার্শনিক তত্বের উপর ভিত্তিশীল ছিল না এবং সেইজন্য ইহার 
পিছনে কেন প্রকার নীতিগত কিংব1? তব্গত সমর্থন মুসোলিনীর পতনের 
পর দেখ। যায় নাই। সুসোলিনীর পতনের পর ইটালীতে ফ্যাসীবাদ্দেরও 
পতন হয়। বঙমানে পতুগালে সালাজার ক্যাসীবাদ পুনঃ প্রতিপ্রিত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন । আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে যদ্দি কোন ভাবাদর্শ 
(1509195% ) না থাকে এবং আন্দোলন যদি জনসাধারণকে একটি মহৎ 
উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য উদ্বদ্ধ না করে, তবে কোন আন্দোলনই স্থায়ী হয় না। 
ইটালীতে ফ্যাসীবাদের পতনের কারণ ছিল একটি স্ুুশুংখল দার্শনিক তত্তু এবং 
ভাবাদর্শের অভাব । 

নাৎসীবাদ (1825182) ): ফ্যাসীবাদ অপেক্ষ1। নাৎসীবাদ আরও কম 
পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক তত্বের উপর ভিত্তিশীল। ফ্যাপীবাদ তবুও যাহা হউক 
হেগেলের চিন্তাধারায় কিছুট। প্রভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু নাৎ্সীবারদ কোন 
প্রকার রাষ্টনৈতিক তত্বের উপর ভিন্তিণীল ছিল না। তবে নাৎসীবাদ একটি 
রাষ্্রনৈতিক ভাবাদর্শের ( 2০1101০81 10891969 ) ্থষ্টি করিয়াছিল। নাংলী- 
বাদের শ্টা হইতেছেন হিটলার । নাতসীবাদের স্ষ্টি হয় ভার্সাই সদ্ধির বিরুদ্ধে 
হা জার্মান জাতির এতিহাগত জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ প্রকাশ 
রাজনৈতিক তত্ব না তইতেও কিন্তু নাৎসীবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল জাতিতবের 
থাকিলেও ভাঁবাদর্শ ৭1801911579 ) ভিত্তিতে । এই জাতিতত অষ্টাদশ 
আছে শতাব্দী হইতে জার্মান এতিহ্বের ( জার্মানীর একত্রী করণের 
সময় হইতে ) অ্গীভূত ছিল। হিটলার সেই এতিহাকে প্রাণবন্ত ও সচল 
করিয়া তুলেন। হিটলার জার্ধান জাতীয্নতাবাদের এঁতিহকে এত উঁচু করিয়া! 
জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে জার্ধানগণ ইহাকে একটি 
অতিমানবীয় সংস্থা হিসাবে গণ। করিতে লাগিল এবং ফ্যাসীবাদের অন্থকরণে 
নেতৃপুজ। আরম্ভ করিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে আদর্শবাদের তত্ব 1069115£ 072০7 
9 006 3:8০ ) অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাষ্ট্রের নিকট 
জনসাধারণ নিজেদের সত্তা ও স্বার্থ বিসর্জন দিল। এইভাবে হিটলার ব্যক্তি- 
জীবনের থাতন্ত্রয নষ্ট করিয়া দিলেন এবং ইহার পূর্ণ সামরিকীকরণ (188৫ 
[06108001) ) করিলেন । জার্ধান অধিবাসীদের স্বাধীন চিন্ত বা ভাবধার! 
রূলিয়া৷ আলাদ। কিছু রহিল না। যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া এবং 


২৪৬ রাষ্ট্রবিজানের ভূমিক। 


কোন প্রকার তত্বগত ধারণাকে আমল না দিয়! জার্মীনগণ নেতৃপূজা আরম্ভ 
করিলেন। 
ফ্যাসীবাদের ম্যায় নাৎসীবাদও ব্যক্তিম্বাতস্ত্রবাদ, শাস্তিবাদ, গণতত্্ব এবং 
সমাজতন্ত্রের বিরোধী । কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বসময় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রনায়কের একচ্ছত্র 
ক্ষমতা নাৎসীবাদ স্বীকার করিত। মুসোলিনীর ন্যায় হিটলারও মনে 
নাতো করিতেন যে বীচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য । 
মাতীবাদও শাস্তিষাদ, ব্যক্তিজীবনের সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ, গণতন্ত্রের ধবংন, 
ব্ক্তিস্বাতন্্া বাদ, জার্ধান জাতিকে বিজ্ঞানে এবং অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে শক্তিশালী 
রি নার করিবার প্রচেষ্টা এবং নেতৃপূজাই ছিল নাৎসী জার্মানীর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । হিটলারের নির্দেশে জার্ধানীর বিভিন্ন 
বিশ্ববিগ্যালয়গুলি বাধাতামলকভাবে জনগণকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়। 
তুলিবার চেষ্টা করিল। যুদ্ধের-প্রয়োজনে জাতিকে দর্বদিক হইতে শক্তিশালী 
করিবার ক্ষেত্রে অন্থতম প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণত! 
অর্জন করা হিটলারের আমলে জার্ধান জাতির রক্তের বিশ্রদ্ধতা, জার্মান ভাষা 
সংরক্ষণ এবং সবোপরি অর্থনৈতিক স্থিরত৷ বজায় রাখাই ছিল তিটলার 
অনুশ্থত নীতির উদ্দেশ্য | নাৎসীবাদেও অর্থ নৈতিক সাম্য স্বীরুত হয় নাই! 
নাৎসীবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল। নাৎসীবাদ মার্কীয় 
দর্শনেরও বিরোধী ছিল, গণতন্ত্রেরও বিরোধী ছিল। দেশের আইন প্রণয়ন ও 
শাসন বিভাগের কাজে রাষ্ট্রেরে অধিনায়কের ইচ্ছ]| ছিল চরম। গণতন্ত্রে 
জনসাধারণের ইচ্ছা” আইন প্রণয়নে যে ভূমিকা অবলম্বন করে, নাৎসীবাদে 
তাভা কিছুই করে না। নাৎসীবার্দে জনসাধারণের ইচ্ছ! রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যেই 
গ্ররতিভাত হয়। 
নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসীবাদের মধ্যে সাদৃশ্ঠ থাকায় এবং উভয়েই একযোগে 
যুদ্ধের পৃঈপোষক এবং গণতন্ত্র ও সমাঙ্তন্ত্রের বিরোধী হওয়ায় এই ছুইটি 
মতবাদের মিলন আমর! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
হিটলার ও মূসোলিনীর এই মিলনের পরিণতি হইয়াছিল একদিকে গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ব্বেরে সমর্থক বিভিন্নদেশ, এবং অপরদিকে নাৎসীবাদী জার্খানী এবং 
ফ্যাসীবাদী ইটালী এই ছুই দলের মধ্যে মহাধুদ্ধ। নাৎসীবাদের পতন হইয়াছে। 
কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে এখনও নাৎসীবাদ্ী একটি ছোট অ-রাজনৈতিক দলের 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু নাৎসীবাদ এখন' কোন দেশেই সরকারী 
মর্যাদা পায় না। 
প্রথম মহাঘুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্যাসীবাদ এবং না্সীবাদ 
কুগ্রহের মত আবিভূতি হইয়াছিল। ফ্যাসীবা্দ এবং নাৎসীবাদের ভিত্তিতে 
ইটালী এবং জার্মানী সংহত হইয়। পৃথিবীর সব গণতাক্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক 
. দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফ্যাসীবাদ এবং নাৎ্সীবানের শর্ভি এত বেশী 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৪৭ 


হইতেছিল ষে ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসযূহ যেষন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত 
ইউনিয়ন পরস্পর বিরোধী রাষ্্নৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও এঁক্যবদ্ধ 
হইয়াছিল । 


হক্ষিগুসাল্ 


১। এরিষ্টল কতৃণক সাধারণ শ্রেণীবিভাগ-__এরিষই্টটল রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক 
ও বিকৃত এই হৃইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। একজন মাত্র শ্ানক থাকিলে সরকারের 
স্বাভাবিক রূপ হইবে রাজতন্্র এনং বিকৃতরূপ হইতেছে স্বৈরাচার । অল্প কতিপয় ব্যক্তি শানক 
হইলে সরকারের হ্দাতাবিক পপ হইবে অভিজ্জাততন্ত্র এবং বিকৃতরাপ হইবে ধনিকতন্ত্র। যদি বহু 
বক্তি শাসক হয় তণে সরকারেব' শ্বাভাবিকরূপ হইবে গণতন্থ এবং বিকৃতরূপ হইবে বিকুত 
গণতন্ত্র। বর্তনানে রাষ্টুবিজ্ঞ।নাগণ .লিকক কর্তৃক সরকাবের শ্রেণীবিভাগকে গ্রহথ করিয়া 
থাকেন। 


২। ব্রাজতন্ত্র _রাজতশ্ব হুই প্রকারের $ইতে পারে, অবাধ রাজতন্্ এবং নিশমতান্ত্িক 
রাজতন্ব। অবাধ রাজনন্্ গণ-ন্বাধীনতা লিরোধা, নিযমতান্ত্রিক রাজতন্ত্ও যথেষ্ট ক্রুটি-বচু'তি 
দেখা যায। বাজতন্ত্র৫য কোন সবযে শ্বৈবনগ্গে পরিণত ভষ্টতে পাবে, কারণ, রান যে একজন 
সুদক্ষ শাসক হইবেন, এরকম কোন নিশ্চকতা নাই। বর্তমানে আমরা সৌদী আরব, নেপাল 
ইথিওপিয়! এনং থাইল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রকে বিশেষ শত্তিশালী দেখিতে পাই। ইংলণ্ডের ঝাঞ্জতস্ত্ 
নিয়মতান্ত্রিক । 


৩। অভিজাততঙ্ত্র-শ্রীক অর্থে যঞ্»ন দেশের শাসনন্যলগ্তা অল্প কতিপয় গুণী ব্যক্তির 
পরিচালনাধান থাকে, তখন ইহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হুয়। যদি এই মুষ্টিমেয় শাসকমণ্ডলী 
ব্যক্তিগত অর্থ ম্বাবা চালিত হয় তবে শাসনব্যবস্থা ধনিকতনম্ত্রে (0111077015) পরিণত হয়। 
অভিজ্ঞাততন্্ জনদণ শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করে ন1 বলিব' প্রকৃতি রাজনৈতিক শিক্ষা পায় 
না। তবে স্বৈরাচারী অপেক্ষা আতঙজাততন্্ তাল। আধুনিককালে অতিজাততন্ত্রের স্থান 
গ্রহণ করিয়াছ গণতন্ত্র । 


৪ এণতন্ক্র গণতন্ত্র হইতেছে প্রনগপের লিজেদেব সরকার । আগেকার দিনে 
বিশেষতঃ খরীসে আমর। প্রতাক্ষ গণতন্থে দেখাতে পাইতাম । বর্তমানে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র 
দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণত্ন্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশেৰ শাসনব্যবস্থা! 
পবিচালন1 করেন। পবোক্ষ গণতন্ত্র আবাব মন্ত্রিদভা-চালিত অথবা রাষ্রপতি-চাজিত যে কোন 
একপ্রকার হইতে পারে । গণতান্ত্রিক মরকার সর্বদাই জনগণের নিকট কাজকর্মের জন্য দায়ী 
থাকে । গণতন্ত্রে সকলেই সমান হুযোগ-মুবিধা লাভ করে । সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই জনগণের মধ্যে সরকাষ বৈষম্যমূলক আচরণ করে না; গণতন্ত্রের 
বিভিন্ন গুণগুলি নিয়র্ূপ $-(ক) ইহাতে জনগণেব স্থার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, (খ) লনগণ 
শাসনতন্ত্রে প্রতাক্ষ ব্জথব! পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহ করিয়া থাকে, (গ) ইহ! নাগারকদের 
স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপারহাধ। গণতান্ত্রিক সরকারের অন্তিত্ব নির্ভর কৰে 
জদনাধারণের আম্মার উপর, (ঘ) গণতন্ত্র নাগরিকদের রাজনৈতিক সূচেতনত বাড়াইরা দেয়, 
এবং (ও) গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে । 

গণতন্ত্রের কতিপয় দোষও আছে। সেগুলি নিয়রূপ--(ক) ইহ! অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য 
লোকের পরিচালনাধীন থাকে, (খ) ইহা শাসকের গণ জপেক্ষ1 সংখ্যার উপরে অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করে, (গ) সরকারের কর্মদক্ষতা আশান্থরূপ থাকে না, (ধ) আধুনিক গণতন্ত্রে 


২৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


মুইীমেয় কয়েকজন মন্ত্রী অথব! রাষ্ট্রপতিই প্রকৃনপক্ষে শাসনকাজ চালান, জনসাধারণ সরকার 
বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, (ও) ইহা সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক, (চ) ইহাতে 
ব্যয়বাহঙ্য খুবই বেশী, এবং (ছ) দেশে জরুরী অবস্থার পক্ষে অথবা দ্রুত আইন প্রণয়নের পক্ষে 
গণতন্ত্র হাবিধাজনকন্য়। গণতন্ত্রের ভবিঘ্বুৎ খুনই উজ্জ্বল, তবে ভবিস্তুতে টিকিয়া থাকিবার জন্য 
গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মতে একটি আপোষ হ₹ওযা দরকার ] 


€। একমআযকতন্জ্র-যথন চেশে মাত্র একজন নেতার হাতে সরকার পরিচালনাব 
ভার দেওয়া হয় তখন যদি একইজ্াতি ও একই রাষ্ট্র থাকে, তবে এই প্রকার শাসনব্যনস্থাকে 
আমরা একনায়কতন্ত্ব বলি। হিটলারের আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী এক- 
নায়কতন্ত্র বথাক্রমে নাৎলীবাদও ফ্যাসাবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। একনায়কতন্ত্রের কয়েকটি 
বিশেষ গুণ হইতেছে, (ক) ইহ] গণতগ্র অপেন্স! অনেক বেশী কর্মকুশল, (ৎ) একনায়ক তলে 
সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয, (গ) একনায়কতান্ত্র শাসনব্যবস্থা অযোগা লোকের 
পরিচ!লনাধীন থাকে ন1 এনং একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে, বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। কিত্, একনাযধকতন্ত্রে কণতপয দোষও আছে, যথা (ক) একনায়কতন্বে 
জনগণ শাসনব্যবন্থায সংযোগিতার হৃযোগ পা না বলয়] ইহা নাগরিকদ্ে বৃদ্ধবৃত্ত ধিকাশের 
পক্ষে গরধান অন্তরায় হইয়া দীড়ায়ঃ (খ) একনাধকতন্ত্রে উগ্রজাতীয়তাবাদের শৃষ্টি ভয় এবং 
(গ) দেশের নাগরিকদের বাতন্ন ধবণের স্বার্থ একনাধক সর্বদা বুঝিতে পারে না। একনাযক তত্র 
যে সরবগাই গণতন্ত্র অপেক্ষা কমকুশল তাহা নহে । 


ফ্যাীবাদ ও নাতসীবাদ-ফ্যাশীবাদ কোন সুনিদিষ্ট দার্শনিক তত্র উপর 
ভিত্তিশশীল নকে। ফ্যাসীবাদ শাগ্তিবাদ, ব্যন্তুম্বাতন্ত্্যবাদ, গণত্স্্র এবং সমাক্মতন্কে অস্বীকার 
করে| ফ্যাসিষ্টদের মতে ব্যক্তির জবন্যাত্রার ভার কখনই ব্যক্তির ভাতে ছাড়িয়াদেওযা ষায়না। 
সবশত্তিমান রাষ্ট্রই জনগণের ভার গ্রহণ করিবে। প্রথম মহাযুদ্ধর পর ইটালাতে মুসোলিনী 
ফ্যাসিই দলের নেতৃত্ব খ্রহণ করেন। জার্মানীতে হিটলারে নেতৃত্বে নাৎসীবাদ প্রচারিত হয়। 
হিটলার জার্মান জাতিতত্বের (9০101857) ) ভিতিতে নাৎসাবধাদ প্রচার কয়িয়াছিলেন এবং 
জামান এরতিহাকে বড় করিয়া তুললিকার জন্য শাস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়া 
মাৎসাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কারয়াছিলেদ। এই প্রচেষ্টার অন্যতম উপান্ন [ছল 
ব্যক্তিজীবনের শাতন্র্য নষ্ট করিয়া ইহার পূর্ণ সামরিকীকরণ করা । জামান অধিবাসীদের, 
স্বাধান ঠস্ত| বাভাবধার! আলাদা কিছু রহিলনা।! 


3610186 


1]. [0 ৮0010 50 21955105 0196 01085 0৫ 30৮61772610? 
[তুমি কিভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবে ।] (২১৩-২১৫ পৃষ্টা? ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা ) 
2, ৬৮11০ 17009065 0 11087910105 0100. £১1150001205 2700 10০0118৮006 01612 


165702001৬2 100.210163 ৪00 06103611105, 
[ রাজতন্ত্র এবং অগ্তিজাততন্ত্রের উপর টীকা] লিখ এনং ইছাদের আপেক্ষিক হবিধা ও 


অনুবিধ! দেখাও ।] ( ২১৫-২১৭ পৃষ্ঠ! ) 
3.1015010853 0176 10691011501 10610001805 93 01) 10691. 
[আদর্শ হুসাবে ? পতস্ত্রের অর্থ আলোচনা কর।] €( ২১৭-২২১ পষ্ঠ।) 


4 81020100180 85 2) 1062] 19 ৪ 50901951700 04 31081121 762901)5 000 ০৫ 
৪0715, 1 01 821252 0780 5801) 13 81211516819] 8120 1072015058016 7৪76 0£ 01) 
18016. (010, 9005 )-10150055 005 30866106170 

[ প্গণতস্্র একই ধরনের লে হইয়া! গঠিত সমাজ মহে। ইহ! গঠিত হক এমম লোকের 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ ২৪৯ 


শ্বার! যাহার! সকলেই সমান, বহার প্রত্যেকেই সমষ্টির অবিচ্ছ্স্ত এবং একাত্ত প্রয়োজনীয় 
অংশ”"__-উক্তিটি আলোচনা কর। ] (২১৭-২২১ পৃষ্ঠা ) 
5. 50107906052 5016190 200 ০810059 0 20060 [0৩121090005 85 8 (020 
01 030৮ 21077179612. 
[ সরকার ছিনাবে জাধুনক গণতন্ত্রের গুণাগুণের বিলবণী দাও।] (২২৭-২৩২ পৃষ্টা ) 
6, %]06100001805 15 17০ 0256 10000. 00 (50৮011017670,% 91380012505 29778 
£০৮6107272100 5 7০116001277 7100 0110৮ 00600 0 0170 90716106185, 
[ণ্গণতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরানর সরকার |” শ্গণতন্ত্র বলিতে ৰুঝাষ অজ্ঞ এবং 
অপমর্থ লোকের সরকার ।”__উক্কি ঢুইটিব উপর মন্তব্য কর।] (২২৭-২৩২ পৃ$1) 
7..10150055 00০ ৮2116 2710. 1107100010175 0 10611000120, 01006 91721 
০0010101705 15 10010018705 ৪7100655160] ? 
[ গণতন্ত্রের মূল্য ও সীমান্দ্ধতা আলোচনা কব। কোন্‌ অবস্থায় গণতন্ত্র সফ্ হইতে 
পারে ?1 (২২৭__২৩৪ পৃষ্ঠা ) 
৪, 10150055 00০ 91005 2700 106915 0£ 19181102119) ১0৪0০3, [70৬ [নি 00 
03০50 1020915 1107 0110952 01 02100019010 9120০5 ? 
[ একনাযকাধীন রাষ্রগুলির লক্ষা ও আদর্শ আলোচনা কর। এই আদর্শ গণতাস্ত্রিক 
রাষ্টেব আদর্শ হইতে কতটা পূগক ?] (২৩৭-২৩৯ পৃষ্টা ; ২৪১-২৪২ পষ্টা) 
9. 19430108015] 9৩০০০ [0610007905 2170 * [00911001001 50৪ 66.৮ 
[ গণত& এনং একনাষকাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও ।] (২৪১-২৪২ পৃষ্ঠ) 
109. ৬৬176 270 010৩ 016670170 (055 0£ 01060200751? [)150055 0172 2671 
820 02121710501 [01070015131], 
[ এক্নাযকতত্ত্রের বিভিন্ন রূপকিকি? একনাযকতন্থের গু ও দোষ আলোচনা কর।] 
( ২৩৭-২৩৭ পৃষ্ঠা ) ২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা) 
115 ৬5010620065 011 (9) 58501910200 (9) িলতানাে, 


[ (ফু) ফ্যাসীবাদ ও (খ) নাৎলীবাদের উপর টীকা লিখ । ] (২৪৩-২৪৭ পৃষ্ঠা ) 
12. ৬৬105 81062 02 /১1015902]1017 01755118000101) 0 ১07063, ৃ 
[ একিষ্টটল কর্তৃক রাষ্ট্রেব শ্রেণীবিভাগেব উপর টান্ডা জিখ।] (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা ) 


13, 201217 07611220010 01 0176 01116000000 0018010 01560185 8100 [901716 0 
01011 0101155 0180 061061165, 
[ প্রত্যক্ষ গণতান্জ্রিক নিয়ন্ত্রণের শ্বব্ধপ ব্যাখ্যা কর এবং উহাদের গুণাগুণ আলোচন। কব।] 
(২২৫-২২৬ পৃষ্ঠা : ২২৬-২২৭ পুষ্ট] ) 
14, ৬9171262106 006 01666105170 010705 01 16100001805, 


[ গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপক্িকি?] (২২১-২২৩ পৃষ্ঠা ; ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা ) 
15. ৬৬106 ৪ 50007 2006 010 1,106108] 161000126. 

[ উদার গণতস্ত্রের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ।] (২২৬-৯২৭ পৃষ্ঠা ) 
16, ৬1165 8. 1070166 0 0০ 0006 01 10610001705, 

[ গণতন্ত্রের ভব্ব্যতের উপর একটি টীকা লিখ ।] (২৩৪-২০৭ পৃষ্ঠ) 


17. [01301068150 [06106001705 £1018) [01509018101 210. 01501155 0105 001801010785 
171018 2757020298819 402 0102 55100234 01 10681200090, 

(0. 0.8. ১ 19627 19655 19627) 

[ একনায়কতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রের পার্থক্য দেখাও এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীর 

পঙ্গুলি আলোচন! কর |] (২৪১-২৪২ পৃষ্ঠা ;২৩০-২৩৪ পৃষ্ঠ1 ) 


২৫, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


18, 70510000109055 10691)106 €1)616105 ভে৩৬০1056170 ৮5 65০ 0০০001১ 15 1610061 


06891191015 1001 100531616. 10150555 013০ 508.06182176, (3. 0. 1965) 
[ “জনগণের সরকার এই অর্থে গণতন্ত্র বাঞ্চনায়ও নহে, সম্ভবও নহে।” উক্তিটি আলো১ন! 
কর।] (২২৯-২৩৪ পৃঠা ) 


সথকেত 8 প্রথমে সংক্ষেপে গণতন্ত্র কাহাকে বলে তাচা লিখিতে হইবে, ত'রপর 
গণতন্ত্রের ত্রটিগ্তলি আলোচন! করিতে হইবে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ যে সর্তগুলি পূরণ 
হওয়া দরকার, তাহা! যে সবক্ষে্রে সম্ভবপর ভয় 51 তাঠা আলোচন] করিতে হইবে। 

19, 11501170151 02:5610 10912)0019 03 210. [71009091511]. ৬৬ 11010 0172 ৫0 
০ 0:66 2170 5৮10৮ 2 (0. 0. ৮০ ১1969, 197] ) 

[ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র_ ইহাদের মধ্যে তোমাদের মতে কোনটি গ্রহণযোগা এবং 
কেন? ] ( ২৪১-২৪২ প্ষ্ঠা ) 

সংকেত ৪8 গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধে) গণতশ্ুই গ্রহণযোগ্য । এক্ষেত্রে গুণ ও 
দোষের অন্বপাতে গণতন্ত্র যে একনায়কতন্্ব অপেক্দ। অধিকতব গ্রহণযোগ্য তাহাই বলিতে 
হইবে। ২২৭-২২৯ পৃষ্ঠায গণতন্ত্রের গুণ এবং ২৪*-২৪১ পৃষ্ঠায় একনায়কতন্ত্রের দোষ সম্পকে যে 
অ'লে'চনা করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের উত্ত লাথিতে হইবে । 





যুক্তরাস্ত্রীয় এবং এককোন্দ্রিক 


শাপণব7রতি। 
(7906181 হা 01712595৪66 


দ্বাদশ অধ্যায় 


01 00567121626 ) 





যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (8৮05 01 10806786101) ) £ ুক্তরান্ত্ী় 
সরকারের প্রকৃতি জানিতে গেলে প্রথমেই আমাদের জান! দরকার কিভাবে 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থষ্টি হয়। ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতে সষ্ট হইতে 
পারে। প্রথম পদ্ধতি অন্ুষায়ী অস্ততভূক্তির মাধ্যমে 
(10566580101) 05 ৪1950916102 ) যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্র 
বিজিত রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্রের অন্ততূক্তি করিতে পারে। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভবের জন্ত ছুইটি অবস্থার স্যষ্টির 
প্রয়োজন হয়। প্রথমটি হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি স্ষুতত 
ক্ষুদ্র রাষ্ট থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই 

জনা বন্দে একটি জাতীয় এঁক্যাহ্ভূতি পরিলক্ষিত হইবে) এবং 
ছিতীয়টি হইতেছে এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ 

পরস্পরের সহিত একজ্রিত হইয়া থাকিতে চাহিবে কিস্তু সম্পূর্ণ এক হইয়* 
যাইতে চাহিবে না। ডাইসির ভাবায় [55 10856 06516 00100 


কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের 
সৃষ্টি হয় 


যুক্তরাষ্ত্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থ। ২৫১ 


00000960010. হোয়োরে (7, 0. ভ/106516 ) অনুরূপ মন্তব্য করিয়া 
বলিয়াছেন “0:020100751665 00 508695 2305 0651৩ 6০ ৮৫ 001660, 
00010001002 2728£27) ? যুক্তরাষ্ট্র স্ষ্টি হইবার প্রধান সর্তগুলি হইতেছে 
অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক সান্গিধ্য, জাতীয় এক্যান্ভূতি, মিলনের স্পৃহা 
টিনা নত এবং আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাংখা। হোয়েয়ার 
মিলিত হইবার শ্পহ! বিভিন্ন মূল রাজ্যের পরস্পর মিলিত হইবার আকাংখার 
কেন হয় কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া! বলিয়াছেন যে বহিরাক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন 
বলিয়াছেন ষে বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন 
ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্সিধ্য, মিলনের মাধামে অর্থ নৈতিক স্থযোগ সুবিধা 
ভোগ করিবার আকাংখা, রা্্নৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং একই প্রকার 
রাষট্নৈতিক কাঠামে। বিভিন্ন রাজ্যকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধমে মিলিত 
হইবার জন্গ প্রণোদিত করে। বিভিন্ন রাজ্যর মিলিত হইবার আকাংখা 
যেমন ষ্ট হইতে পারে, অন্গরূপ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার 
আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক যুক্তরাষ্ই গঠনে ঢুইটি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিবার মত। একটি হইতেছে 05000105051] (60457০% ব1 কেন্দ্রাভিগামী 
প্রভাব। মপরটি হইতেছে ০6100101601] 02100617০% বা কেন্্রাতিগ প্রভাব 
ডাইমি কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কেন্দ্রাতিগ 
প্রভাবের কথ। উল্লেখ করেন নাই। আনক ক্ষেত্রে কাজের স্ববিধার জন্য বড় 
এককেন্দ্রিক রাঙ্কে ভাঙ্গিয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্থষ্টি কর। যাইতে পারে। ইহ 
হইকৃতছে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব । 
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজা সাধারণ স্বার্থগুলির সম্পফিত ব্যাপারে সমগ্র 
দেশের জুন্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে এবং এই সরকার সাধারণ স্বার্থ 
সম্পকিত ক্ষেত্রগুলিতে (যেমন মুদ্রীব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা, পররাষ্ী নীতি, 
ডাক ও তার বিভাগ পরিচালন ) সমগ্র দেশের উপর নিয়ন্ত্রণী শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া থাকে । আবার প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেরই নিজন্ব কতিপয় সমস্যা আছে। 
সেই সমন্তাগুলির সমাধানের জন্ত প্রয়োজন হয় স্বাধীন, আঞ্চলিক সরকারের 
এইভাবেই বিভিন্ন রাজের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্ষ্টি হয়। 
বিভিন্ন রাঁজাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন থাকিয়াও কেন নিজেদের স্বাতন্থ্য 
বজায় রাখিতে চাহে সেই সম্বন্ধে কোন বীধাধর। নিয়ম নাই। কোন কোন 
ক্ষেত্রে নিজের স্বাতন্থ্য জাতীয় চরিত্র, ভাষ। এবং সংস্কৃতির 
051 ্া& আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার আগ্রহ বিভিন্ন রাজাকে 
রাধিতে চাহ. নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্ত অন্থগ্রাণিত 
করিতে পারে; আবার কোন কোন রাজ্য হয়ত কতিপয় 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ত একটি স্বাধীন সরকারের অধীনে থাকিতে চাহিতে পারে * 


২৫২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


তাহাদের ক্ষেত্রে যুক্তরাত্রীয় সরকারই প্রকৃষ্ট ।১ অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয়, বংশগত 
এবং সংস্কতিগত স্বাতন্্রয বজায় রাখিবার আশগ্রহও রাজ্যগুলিকে নিজ্ছেদের 
স্বাতন্্য বজায় রাখিতে অনুপ্রাণিত করে। একদিকে পরস্পর মিলিত হইবার 
আকাংখা এবং অপরদিকে নিজেদের স্বাতন্্য বঙ্গায় রাখিবার আকাংখা এই 
ছুইটি বিপরীত ধর্মী শক্তির সংমিশ্রণেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় । 
যুক্তরাহ্রীয় শাননতন্ত্রে আমরা গ্াতির এক্য ও সাবন্ডোমত্ব এবং রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির মধো একটি সংহতির প্রচেষ্ট। দেখিতে পাই ।২ ভৌগোলিক 
অবগ্কান, রাজনৈতিক ও বাণিঙ্গিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবোধ হয্ুত কয়েকটি 
রাষ্ট্রের সংঘ গঠন করিবার পক্ষে অন্থকূন হয়! কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে 
নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে বাদী নাও থাকিতে পারে। এইরকম ব্যবস্থায় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি রুহত্তর সংঘ (00110 ) গঠন করিবার প্রেরণ! 
অ।দিতে পারে । এই নুহত্তর সংবে প্রত্যেক রাষ্ট্রেবই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ 
সার্বভৌম ক্ষমত। একটি যুক্তরাষ্ত্ৰীয় সরকারের হাতে অপণ 
জীভীয এঁক্য এবং 28 টি ০£ ০ € 
ডি কর। হয়। জাতীয় সংহতি বজায় রাখার জন্ত একটি কেন্ত্রীয় 
স্বাধীনতার সংমিশ্রণ সার্বভৌম ক্ষমতী। প্রয়োগ করিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় 
সংস্থার প্রয়েজন হয়। আবার প্রত্যেক রাজোরই নিজস্ব 
স্বাধীনত। ও স্বাতশ্ত্য বজান্ন রাখিবার দরকার হয়। এই ছুইটি প্রয়োজনের 
বাস্তব ৰপ হইতেছে একটি যুক্তরাষ্্রীয় সরকার যেখানে সব 
যুক্তরাষ্ট্রে যক্তধাধী৭ . অঙ্গরাজ্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্ত জাতীয় 
ধরব এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং পারস্পরিক স্বার্থ 
ক্ষমতা বন্টত হয পিদ্ধিব উদ্দেশে কিছু ক্ষমত। কেন্্রীয় যুক্তরাষ্ট্র সংস্থার নিকট 
অর্জন করা হয়। যুক্তরাক্্রী় শাসনব্যবস্থায় সরকারের 
বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই ,( যেগুলি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে ) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।৩ কিন্ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে 
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যুক্তরাষ্ট্ী় এবং এককেন্দ্রিক শংসনব্যবস্থা] ২৫৩ 


স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাম্্ীয় সরকারের উপর ন্তস্ত 
হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীম। নির্ধারণ করিবার 
জন্ যুক্তরাধ্বীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণতঃ অনমনীয় শাসন- 
তন্বের প্রয়োজন হয় । 
ুক্তরাষ্ট্ীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত 
শামনতন্ত্র। সেইজন্য এই ধরণের শাসনবাব স্বায় শাসনতন্ত্রের প্রধান্ত বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্জা সরকারকে গ্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনত] দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় 
সম্পফিত সম্পূর্ণ ক্ষমত! যুক্তরাষ্্ীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন 
জাতীয় এক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেখন সমগ্র 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 'ও জাতীয় এঁক্য দৃঢ় ও সংহত 
করিবার পক্ষে ইহ! বিশেষ অন্কূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক এক্য 
এই জাতীর শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটট থাকে । প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ 
(ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা! লাভ করিয়া থাকে । অর্থাৎ, 
প্রথমতঃ, তিনি নিলের গ্বানীয় রাছ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক । প্রত্যেক নাগরিকই (তিনি যে কোন রাজ্যের অধিবাসী 
হউন না কেন ) সমগ্র ষুক্তবাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং 
| প্রত্োক রাছ্যের যুক্তরাষ্্টীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে 
রর চাদ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ 
সমান হযাঁদ! থাকায় জাত্তীয় এক্য বজায় থাকে । যাঁদও ভারতের 
ক্ষেত্রে যুক্তরাত্ীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন 
রাঙ্গের” সমান প্রতিনিধিত্ব নাই, তবু ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় একোর পথ 
মোটেই সংকুচিত হয় নাই, বরং প্রশস্ত হইয়াছে । শ্রধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অন্থ ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের 
মধ্যে ইক্যবোধ প্রসারিত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দেশের পা ক্ষমতার 
কোনও বাঁটোয়ারা,হয় ন!। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী 
অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার সার্বভৌমত্ব সবগুলি রাজ্য 
সরকারই স্বীকার করে। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্টট হইতেছে জাতীর 
্রক্য ও ক্ষমতা এবং রাষ্্রীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে একটি 
রাজনৈতিক কৌশল।১ যদি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন সংঘাতের 
সি হয়, তবে ইহার মীযাঁংসা করিধার জন্ত যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার- 
ব্যবস্থা থাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা।। 


১। চা 27271 50906 15 2 001101021 ০007:1৬ 1706 10657706000 5০0770116 
0801009] 00109 2150 10051 ৮:01 000 09310 06108780001 50006 18170509106 


লিখিত শাসনতন্ধ এবং 
শাননতত্ত্রের প্রাধন্য 


২৫৪ রাষ্ট্রবিজঞানের ভূমিকা 


আঞ্চলিক ক্ষমতা বন্টন করিবার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্থ্ীয় এবং এককেন্দ্রিক 
সরকারের মধ্যে পার্থক্য কর হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের সমস্তা বিশেষ- 
নি হরাকা ভাবে অনুভূত হয় বড় বড় দেশগুলির ক্ষেত্রে। ছুইভাবে 
ডি আঞ্চলিক ক্ষমতা] বণ্টন হইতে পারে । প্রথমটি হইতেছে 
(১) বিকেন্্রীকনণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (1[060০61000811590101) )। এই 
(২) ক্ষমতার বন্টন ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার সমগ্র ক্ষমতা নিজের হাঁতে 
রাখিয়া নিজ্বের স্ৃবিধা-অস্কবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক 
সরকারের স্থষ্টি করে এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা আরোপ করে। দ্বিতীয়টি 
হইতেছে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহ গঠিত হয় এবং শাসন- 
তন্ত্রের দ্বারাই ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী 
সরকার এককেন্দ্রিক থাকে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকার যুক্তরাষ্ত্ীয় হয়। 


যুক্ধরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (0108780667151158 01 [7806থ1 36866) 2 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহ।র নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি 
দেখিতে পাই £ 


প্রথমতঃ, যুক্তরান্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসংগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য- 
সরকারগুলির সহাবস্থান (০০-6315621506 ০01 £০9৬ঘা)- 


১। ছুই ধরণের 2270) থাকে । উভয় সরকারই শাপনতত্ত্র হইতে 
সরকার, কেন্দ্রীয় হাঁ করি উজির 

মরকার, এবং রাজা- ইহাদের ক্ষমতা লাভ কারয়া থাকে এবং উভগ়েরহ কাজের 
সরকার পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। 


ছিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীর ও রাজ্যপরকারের মধ্যে 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের অসাধারণ ও সামগ্রিক 
স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে 
প্রধান করা হয়। স্থানীয় শাসন ব্যাপারে এবং স্থানীয় 
স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা 
রাজ্যসরকারগুলিকে প্রধান করা হয়। শাসনতঙ্বে লিখিত নাই এইরূপ কোন 
বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা (153100815 
2০৬) বলা হয়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্গুলিতে অঙ্গরাজ্যগুলিই এই ক্ষমতা 
ভোগ করে। কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে । 

তৃতীয়ত:. যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে । শ্ধু তাহাই 
নহে, যুক্তরাত্্ীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ই 
খিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রেরে শাসনতন্ত্র 
অনমনীয় থাকে ধাহাঁতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন 
রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছান্গযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের 
-কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে। 


৯। ক্ষমতা বণ্টন 


৩। লিখিত এবং 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র 


যুক্তররা্রী্ এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৫৫ 


চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার শাসনতন্ত্রের 
প্রাধান্ত। যুক্তরাষ্ত্বীয় আইননভা এবং কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কোন 
অবস্থায় শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব লংঘন করিতে পারে না। দ্দি ক্ষমতা-বণ্টন অথবা 
কার্পরিধির পরিবর্তন কর৷ প্রয়োজন হয় কিংবা শাসনতন্ত্র সংশোধিত করিবার 
টার রা দরকার হয় তবে শাসনতত্ত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সংশোধন 
পাতি ছার পদ্ধতির যার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে। 
মূলকুত্র শাপনতন্ত্রের প্রাধান্ত যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্তই 
শাসনতন্ত্রটি লিখিত এবং অনমনীয় হওয়া দরকার । তাহা 
ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক আইনসভাকেই অ-সার্বভৌম আইনসভা (ি০৪- 
3০৬০1০180 [.8৮-02815175 9009 ) হইতে হইবে । শাসনতন্ত্রের প্রীধান্ত 
যাহাতে সর্বদা বজায় থাকে সেইজন্ত শাসনতন্ত্রের অভিভাবক এবং ব্যাখ্য। কর্তা 
হিসাবে কাজ করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা। 


পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরান্ত্রীয় আদালত থাকে । অবশ্য আঞ্চলিক 
দরকারগ্তলিরও আলাদ1 আর্বালত থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান (বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে ইহার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবর্থা (531506006০৫ ৪ 
170৩961)00106 2100 17701791012] 1001৩10া )1 শাসনতঙ্ধের প্রাধান্ত রক্ষা 
করিবার জন্ত এই ধরণের ধিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে 
যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন 
সিল নিরপেক্ষ প্রকারে ক্ষুপ্ন না হয় অথবা রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের মধ্যে নিজের ক্ষমতা লইয়! সংঘাতের সৃষ্টি 
ন। হয়, সেইজন্ত বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদ্দান কর। হয়। এই ক্ষমতার 
বলে যুক্তরাষ্তীয় বিচার-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও 
আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বেআইনী ঘোষণা করিতে পারে সেজন্ত; যুক্ত- 
রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও বিচারব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রেরে নিরপেক্ষ অভিভাবক 
( (08101900006 50130100010 ) বল! হয়। 


ষষ্ঠত:, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিনাগরিকত]1 (08016 ০1152775101 ) থাকে । অর্থাৎ, 
ুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আনুগত্য স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্ত, ভারতীয় যুক্তরাষ্থ্রে দ্িনাগরিকতা 
চাঁলু করা হয় নাই! ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই 
নাগরিক । রাজ্যমরকারের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে 


হয় না। 


সগ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অঙ্থ্ষায়ী কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন কর! হয়। রাজ্যমরকারগুলি ইহাদের 


৬। ম্বিনাগরিকত। 


২৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্ষের ব্যয় নির্বাহ করে । তবে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহার] কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে দেশের মোট রাজন্বের একটি অংশ পাইয়া থাকে ।” 


সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজ্যসরকারকেই ফুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতি আন্্গত্য শ্বীকার করিতে হয়। কোনও রাজ্যপরকার ( সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা! ব্যতীত) যুক্তরাহ্থীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে 
সম্পর্ক ছেদ করিয়। আলাদ। রাষ্ট্র প্রতিঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন যূল রাষ্ট্র আলাদাভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং 
ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র অন্থ্যায়ী যুক্তরাষ্ট্র 


৭। রাঁজন্ব বণ্টন 


পাক রামর়ট. হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে । কিন্তু, মনে রাখিতে 
রাজাসরকারের হইবে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এইপ্রকার ব্বচ্ছেদের 
আনম্মুগত্য (560655100 ) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কারণ, 


সোভিয়েত যুক্তরাস্্বীয় শাসনব্যবস্থা একই রাজনৈতিক 
দল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি পরিচালন! করিয়। থাকে । সেই দেশে দ্বিতীয় 
কোনও রাজনৈতিক দল ন! থাকার এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট একই রাজনৈতিক 
আদর্শে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট হইতে কোন ও রাজ্যের ব্যবচ্ছেদের কোনও 
সম্ভাবন। নাই। 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয় অর্ত (0971161075 69567108169 
10০ 10178010001 ৪ 7939181 [07107 ) £ যুক্তরাত্্রীয় এাপনব'বস্থায় 
আমর দেখিতে পাই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয় । ইহার মধ্যে একটি 
ভাব যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততূক্তি বিভিন্ন মূলরাষ্কে পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট করিয়া 
একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে। এই ভাবকে আমর। কেন্দ্রাভিগাযী 
ভাব (০5011:1069] 0570000$ ) বলিতে পারি। ডাইসি ইহার' উল্লেখ 
করিয়াছেন । অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় এককেন্দ্রিক রাষ্ট নিজের কাজের 
স্থবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন করে এবং একটি যুক্তরাত্ত্রীয় সরকার 
গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তত করে । ইহাকে আমরা “০0619610765 9158£67585- 
0০1” বলিতে পারি। এই প্রভাবকে কেন্দ্রাতিগ প্রভাব (০6207160891 
ঢ90061)05 ) বল হয়। ভাইসি ইহার উল্লেখ করেন নাই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে 
উভয় প্রভাবই কার্কর হইতেছে; তবে বেশীর ভাগ কেন্দ্রে কেন্দ্রাভিগামী 
প্রভাবটিই কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্্ গঠনের প্রয়োজনীয় সর্ত হইতেছে, বিভিন্ন 
রাজ্য একদিকে যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলনের আকাংখায় অন্ুপ্রাণিত হয়, 
অপরদিকে ইহারা নিজেদের স্বাতস্ত্রবোধও টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। 
পরম্পরবিরোধী এই ছুইটি ভাবের সমম্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থাপ্িত্ব লাভ করিয়। 
থাকে । যুক্তরাষ্ট গঠনের কয়েকটি বিশেষ শ্রয়োজনীয় সর্ত আছে। 


যুক্তরাস্্বীয় এবং এককেন্দিক শাসনব্যবস্থা ২৫৭ 


প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 
যূলরাষ্্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক, ষোগস্থত্র (£59£:917158] ০০018060165 ) 
থাকা প্রয়োজন । ভৌগোলিক যোগস্ত্র থাঁকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রেরে মধ্যে 
এক্যবোধ আসে। ষদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোপিক 
যোগস্ত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 
গড়িয়। তোল! খুবই কঠিন হইয়া পড়ে । তাহা ছাড়।, যদ্দি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ 
ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের 
আদান-প্রদান হইতে পারে ন। এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বতন অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে 
ভৌগোলিক যোগস্ত্র ছিল না। ইহার কলে পাকিস্তানের জাতীয় এঁক্য বহুল 
পরিমাণে নষ্ট হইয়। গিয়াছিল এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। স্বাধীন বাংল! দেশের অস্থ্দয় পূর্বতন পাকিস্তানের ভৌগোলিক 
যোগস্ত্রের অভাবের অন্যতম পরিণতি । 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মুলরাষ্ট্রের 
অধিবালীগণের জাতীয়তাবোধের উপর । যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম, ও সংস্কৃতির 
বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের 
জনসাধারণ ঘদ্দি গভীর জাতীয়তাবোৌধে উদ্ব,দ্ধ হয়, তবে 
যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থদুট হয়। যদি অঙ্গরাজ্যগুলির বিকৃত 
_জাতীয়তাবোধ (9০:৮1:66. 1070100081150)) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের 
পারস্পরিক সংঘাত সর্বদা লাগিয়াই থাকে, তবে যুক্তরাষ্থের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। 
এজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, যূলরাষ্ইগুলির মধ্যে একটি ভাবগত একোর। 

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন যূলরা্পুলির মধ্যে আয়তন, 
সঙ্গতি ও অম্পদ, এবং রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্্ীয় 
শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মুলরাজ্যগুলির আয়তন 
এবং সম্পর্দের বৈষম্য কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্ত, 
যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের 
রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাঁপারে প্রত্যেকটি মূলরাজ্যেরই সমান ভূমিক। 
থাকা চাই যাহাতে একটি যূলরাজ্য বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর 
যূলরাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে 
প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রেই রাজনৈতিক সমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্যানাডার 
সিনেট সভাও প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়] গঠিত। ইহার 
ফলে কোনও মূলরাজ্য সংখ্যাধিক্যের স্থযোগ লইয়! অন্থান্ত রাজ্যকে নিজের 
অধীনে আনিতে পারে না। কিন্ত ভারতে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে বিভিন্ন যুূল 
রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব নাই। 

চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক দ্বার্থও 


১৭ 


তোঁগোলিক যোগহুত্র 


জাভীয়তাবোধ 


- মুলরাজ্যগুলির মধ্যে 
সমতা 


২৫৮ রাষ্বিজানের ভূমিক! 


সাফল্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সময় প্রত্যেক যূলরাষ্টের প্রতি যুক্তরাস্ত্বীয় সরকারের 
সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
আঞ্চলিক বৈষম্য (12£1079] 01579871016৭ ) দূর করার প্রচেষ্টা । 

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়; এই 
আদর্শ হইতেছে এক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক মিলনের আকাংখা হয় নিয়লিখিত কারণে £ 

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনত। অর্জন ও সংরক্ষণ, 
ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যযে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং একই প্রকার 
রাষ্্নৈতিক আদর্শ। আবার, নিজেদের রাষ্্রনৈতিক মর্যাদা, 
সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্য এবং অর্থ নৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার 
আগ্রহ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাভন্ত্যবোধ 
বজায় রাখার প্রেরণ। দেয়। এই ছুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ না হওয়। পর্বস্ত 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন সফল হয় না । এই ছুইটি প্রভাবের সংযিশ্রণ হইতেও সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে জাতীয়তাবোধের স্থ্টি হইতে পারে। সামগ্রিকভাবে 
দেশের এক্য ও সংহতি যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিকে 
পারম্পরিক স্বাতন্ত্রা বজায় থাকা সত্বেও একযোগে কাজ করিতে হয় এবং 
এক্যবন্ধ হইতে হয়, এইজন্ত জাতীয় এঁক্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রবোধের 
সমস্থয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলত] এবং 
রাজনৈতিক সচেতনতা৷ না থাকিলে যুক্তরাষ্ত্রীয শাসনব্যবস্থা! কখনই সফল হয় 
না। সদামচেতন জনমত যুক্তরাষ্তরীয় শাসনব্যবন্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। 

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাক। অপরিহার্য । তাহার প্রধান 
কারণ হইতেছে, যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমত! কেন্দ্রীয় 
সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়! দেওয়। হয়। শাসনতন্ত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতানির্দেশ করে ইহার পর সমুদয় 
ক্ষমতা (:251001975 ০০৯75) বিভিন্ন যূলরাজ্য অথব। রাজ্য সরকারের হাতে 
আসে। যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের পরস্পরের মধ্যে শাসনক্ষমতা৷ সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা 

সংঘাতের হ্যষ্টি না হয় সেজন্য শাসনতস্ত্রে প্রত্যেকটি 
ুকরাষ্ট্রের সাফল্যে সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে । এই ব্যবস্থা 
লিখিত শাসনতন্তরে না থাকিলে মূলরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে 
ভূুমিক! | 
যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে । যুক্তরান্ত্রীয় শাসন- 

ব্যবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ 
প্রয্মোজন হয় । সেজন্যই একটি লিখিত শাসনতগ্রের প্রয়োজন হয়। তাহা 


আঞ্চলিকম্বার্থের 
সংবন্দখ 


জাতীয়তাবোধ এবং 
আঞ্চলিক ঘাতশ্ত্রযবোধ 


যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেক্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৫৯ 


ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারণ করে ইহার শাসনতন্ত্র । কোন রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হুইলে শাসনতন্ত্রটকে লিখিত হইতেই হইবে। 
তাহা না৷ হইলে শাসনব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্ত স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই লিখিত । 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফলোর অন্ততম উপার্দান ভৌগোলিক যোগস্থত্র ভারতে 
আছে। অবশ্ঠ ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্তান্ত অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন । 
কিন্তু, ইহ! খুবই উপেক্ষণীয়। ভৌগোলিক যোগস্ুত্র 
হাহ থাকায় ভারতে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যব ড়ি 
কতটা! পূরণ হুইয়াছে ১ | | স্থাও গড়িয়া 
উঠিম্বাছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অধিবামীগণ একই 
জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈষম্য থাকা সত্বেও ভারতের 
অধিবাপীগণের মধ্য হইতে একঙ্গাতীয়তাবোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের 
বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, তবুও তাহার! সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি 
চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত বিভিন্ন 
রাজ্যগুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই থাকিতে চায়। তৃতীয়ত:, ভারতের বিভিন্ন 
অঙ্গরাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমত। একই প্রকার। অবশ্য 
পরার তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য নাই, তাহা নহে। 
ক্রাতীধতাবোধ এবং উপরোক্ত কারণপগুল্সির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের 
অঙ্গরাজাগুলির একই সমুদয় সর্তই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রকার রাজনৈতিক ও আইনসভায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব লোকসংখ্যার 
অর্থনৈতিক অবস্থা ২১ : 
ভিত্তিতে হইয়াছে,__-রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নহে। 
ভারতে দ্বিনাগরিকত। প্রথাও নাই এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন 
করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই কেন্ত্ীক্স 
সরকারের উপর ন্থন্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে 
ক্রমশঃই এককেন্দড্রিক সরকারের (00162:5 030৮2112- 
51) ) দিকে একটি ঝৌক দেখা যাইতেছে । 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জাম্প্রভিক ঝৌঁক- সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে আমরা 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটা ঝৌঁক দেখিতে পাইতেছি। ভারত একটি যুক্তরাষ্্। 
সম্প্রতি কয়েকটি আরব রাষ্ট্রও একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । 
আমাদের দেখিতে হইবে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পিছনে প্রধান প্রেরণা কোথ। 
হইতে আসে। জন স্টয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার 
'জন স্ট.য়ার্ট মিলেয় মতে র পা 
আত্মরক্ষার প্রেরণাই প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঘুক্তরাষ্্ী গঠনে অন্থগ্রাণিত করে । 
বিভিন্ন রাজ্যকে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব হইতে নিজেদের যুক্ত রাখিবার 
এ এ. জন্ত এবং আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত 
সির করিবার জন্তই আরব-সিরিয়। যুক্তরাষ্্ট গঠিত হইয়াছে । 
পূর্বতন ইরাক-জর্ডন যুক্তরাষ্ট্র অন্থ্রূপ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে নিজেদের 


ভারতীয়দের 
'দ্বিনাগরিকত! নাই 


২৬০ রাষট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


রক্ষা করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল (যদিও ইহার পিছনে বাগদাদ চুক্তির 
টিনার দেশগুলির যথেষ্ট উদ্কানি ছিল)। দেখা যাইতেছে 
কূটনৈতিক কারণ  বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে বিভিন্ন রাষ্্ যাহাতে নিজেদের 
রক্ষা! করিতে পারে সেজন্ত অনেক সময় তাহার! যুক্তরাষ্ট্র 
গঠন করে। 
দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণও 
অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ইরাক ও 
রে অর্থনৈতিক  জর্ডনের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে এই যুক্তি খাটে। 
তৃতীয়ত: ধদি কোন কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ 
এক প্রকার হয়, এবং তাহার্দের একই সাংস্কৃতিক এতিহ্ থাকে, তবে তাহার! 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে । চতুর্থতঃ, একই জাভীয়তাবোধে উদ্ব,দ্ রাষ্ট্রগুলি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে অনুপ্রাণিত হয়। মিশর, সিরিয়া এবং ইয়েমেন একই 
আরব জাতীয়তাবোধে উদ্বচ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ঘে 
সকল স্থবিধ! সেগুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্তও বিভিন্নরা্ যুক্তরাষ্ 
গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সুবিধা, নিজেদের 
সা অক্ষুপ্ন রাখিয়াও বিভিন্ন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র হইতে কতিপয় 
স্থযোৌগ-স্থবিধা লাভ করিয়া থাকে । সে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব-শস্তি প্রতিষ্ঠ! 
করিতে চায়, তাহার! বিশ্বাস করে যুক্তরাষ্ট বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ 
সহায়ক । এজন্য অনেকে আজকাল বিশ্ব-যুক্তরাষ্্ট ( ৬/০0010 590618001 ) 
গঠনের পক্ষপাতী । বিংশ শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের জনমত 
বুঝিতে পারিয়াছে ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধো পারস্পরিক বিবাদ সকলকে শুধু 
ধ্বংসেরই পথে লইয়া যাইবে । এই সংকট হইতে মুক্ত হইবার উপায় হইতেছে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের সেতু স্থষ্টি করা। এই কাজের প্রথম ধাপ 
হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র গঠন। 
যে সকল রাষ্টের মধ্যে ভৌগোলিক ষোগস্ত্র (£০098121311081 ০01801- 
£01 ) থাকে, সেগুলি অনেক সময়েই বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার' 
জন্তসোধারণ প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা, অনুভব করে। 
আধুনিককালে গণতান্ত্রিক শাসনখ্যবস্থাই শ্রেষ্ট শাসনুব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত 
হইয়াছে । গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর,.করিবার অন্ততম উপায় হইতেছে স্থানীয় 
স্বায়ত্তশীসনের প্রবর্তন । অনেকগুলি রাষ্র যখন একক্রিত 
রা 8 হইবার তাগিদ অন্থভব করে, তখন তাহাদের এককেন্দ্রিক 
হইতে আত্মরক্ষা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়! যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিবার কারণ হইল নিজেদের স্বায়ত্শাসন বজায় 
রাখিয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ কাধকর কর1। যুক্তরাত্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্ষের, 


বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। 


একই জাতীয়তাবোধ 


যুক্তরাষ্্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৬১ 


এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার একটি 
রক দেখা যাইতেছে । 
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এক্য এবং বৈচিত্রের মধ্যে .সামগ্শ্য বিধানে যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের একটি 
গুরুত্বপূণ অবদান আছে। যুক্তরাষ্টে আঞ্চলিক স্বায়তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণা- 
ধিকারের সঙ্গে জাতীয় এক্যের একটি যোগস্ত্র স্থাপিত হয় ৷ ইহ! একটি রাষ্ট্রের 
মধ্যে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব এবং কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় 
রাখিবার উপায় নির্দেশ করে ।৯ যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্ত অঙ্গরাজ্যগুলি কয়েকটি 

বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের স্থৃবিধার্দি ভোগ করিতে চায়, অথচ 
কতরা্ট্রে জাতীয় এঁক্য নিজেদের স্থায়ত্বশাসনও বজায় রাখিতে চায়। শুধু 
শা যুক্তরাষ্টরেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এই সুবিধা পাইয়! থাকে । 
সামগ্রন্ত বিধান সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আইন 

প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণরন করা সম্ভব । 
এইভাবে ইহা জাতীয় এঁকা এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামপ্রন্ত বিধান 
করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরা্ের অধিবামীগণ একই 
জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের লোকের! যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের আশা- 
আকাংখা অনুযায়ী আপন আপন শাসনব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং 

তাহ। যুক্তরাষ্্রেই সম্ভবপর । কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই 
টার তকমা আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, 
সঙ্কট থাকে, বড় বড় কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকের] তাহাদের 
দেশের পক্ষে ইহা নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর 
নিন উপযোগী । সেইজন্য যুক্তরাষ্্ বড় বড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
অঙ্গরাজোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । ভাষা, সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতে রাজ্য 
পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভারতের অথণ্ডতা 
বজায় রাখিবার চেষ্টা কর। হইতেছে। নাগাল্যাণ্ড পাঞ্জাব রাজ্য, হরিয়ান। 
রাজ্য, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য পুনর্গঠন করিয়া! ভারতীয় 
জাতীয় এঁক্যের বুনিয়াদ দূ করা হইয়াছে । বড় বড় দেশগুলির পক্ষে 
এইজন্য যুক্তরাধ্ীয় সরকার বিশেষ উপযোগী । বড় বড় বহুজাতি সমদ্বিত 
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২৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


দেশগুলির পক্ষে অথবা! ভৌগোলিক, বংশগত অথবা] অন্যান্ত ব্যবধানের জন্ত 
বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীদের লইয়া গঠিত দেশগুলির জন্য 
যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী । এই দেঁশগুলিকে যদি আংশিক স্থানীয় স্বাধীনতা 
দেওয়া হয়, তবেই ইহার নিজেদের স্বার্থে এঁক্য বজায় রাখিতে খুবই সচেষ্ট 
হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতর পরস্পরের মহিত মিলিত হয়| 


তৃতীয়ত:, লঙ্ড ব্রাইস বলেন, যুক্তরাম্ত্রীয় সরকারে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের: 
উদ্তবের সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা লইয়া! এইরূপ- 
ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালানো যায় যাহা এককেন্দ্রিক 
রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক । যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের 
জগ্য আলাদা সরকার থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করিবার এমন ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব। জনসাধারণের 
স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণের পক্ষে ইহা খুবই 
উপযোগী । সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের 
কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক 
সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হওয়ায় শাসনকাজে, 
অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীর সরকার ভারমৃক্ত হইয়। জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থ নৈতিক 
বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর! 
মধ্য অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থ নৈতিক চেতনা বৃদ্ধিরও সঙ্গত কারণ থাকে। 


লর্ড ব্রাইস নির্দেশ 
গুণ 


শাসনব্যবস্থ] উন্নত 
কয় 
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যুক্তরাষ্্বীয় সরকারের উপরোক্ত গুণগুলি থাক। সত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে । 


অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক প্রথমত: শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক 


ক্ষেত্রে যক্তরান্ত্ীয় সরকারগুলির মধ্যে বর্টিত হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলি প্রায়ই 
সরকারকে বিব্রত তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের দাবীতে এবং 
কগিতে পারে কতিপয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারের 


দাবীতে নিজেদের সন্ষি-সর্তগুলি কার্কর করিতে জাতীয় সরকারকে বাধ্য 
করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে । আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে।৯ 
ক্ষমত। ব্টন লইয়া এবং বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্বাথের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজাগুলি এবং 
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যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ এবং কলহের শস্য হইতে পারে। বিশেষতঃ 
যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, কোন অঙ্গরাজ্যে ঘি সেই 
দল সরকার গঠন ন। করে, তবে উভয় সরকারের মধ্যে প্রতি পর্দে মতভেঙ্দের 
আশংকা থাকে? 


দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুণ 
ুক্তর'্রীঘ শাসনব্যবস্থ। সামগ্রিকভাবে যুক্তরা্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়া 
২ মন্থর পড়ে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
এ এবং আঞ্চলিক এই ছুই প্রকার সরকার থাকায় সরকারের! 
ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব ঘটিয়া থাকে ও জটিলতার স্ষ্টি হইয়া 
থাকে। 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি 
চারা রা! দল গঠন করিয়া! জাতীয় কাজে বাধার সষ্টি করিতে পারে । 
পাবস্পরিক বিরোধের অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে 
সৃষ্টি হইতে পারে পারম্পরিক বিবোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা! থাকে । আবার, 
অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গরাজাগুলি পৃথক হইয়। স্বাধীন রাষ্ট্র 

গঠন করিবার প্রয়াসীও হইতে পারে। 


চতুর্থ ত:, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমত। বণ্টনের কতিপয় 
অস্থরিধা আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন 
প্রণীত হওয়া উচিত) কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পকিত 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যদ্দি আঞ্চলিক সরকারগুলির 
হাতে থাকে, তবে সমগ্র দেশে একই ধরনের আইন ন। 
হইয়া! সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থ! একপ্রকার 
নহে। কেরাল। ও পশ্চিমবঙ্গের দ্রিকে তাকাইলে ইহা! আমর! দেখিতে পাই। 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজাসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন লইয়। 
বিরোধের স্টিও বিরল নহে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরষ্পরবিরোধী 
আইনের শ্যক্রি হইতে পারে । আমেরিকায় আমরা ইহ। দেখিয়াছি । বর্তমানে 
অনেক দেশেই শিল্প-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রুটিটি অন্থভৃত 
হুইয়াছে। 


উপসংহার £- যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত অপগুণগুলি থাকা 
সত্বেও বর্তমানে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা! খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রে 
বিভিন্ন যৃলরাষ্ট্রুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। 
বরং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যুক্তরাইই গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা 
াইতেছে। আমেরিকা? রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যুক্তরা্্ীয় শাসনব্যবস্থা! প্রবতিত 


ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্র 
বিভিন্ন অহ্ৃবিধ! 


২৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


না হইলে সেই দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতিষ্রিত হওয়ায় জাতীয় এঁক্য বজায় আছে। স্ুইজারল্যাণ্ডে ষ্দি উনিশটি 
ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন সম্মিলিতভাবে টিকিয়া না থাকিত তবে 
ইউরোপের শাস্তি অনেকবার নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ঘটিত। কানাডায় 
যুক্তরাষ্্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে সম্মিলিতভাবে 
বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে । সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় 
আরব জাতীয়তাবাদ আছ বিশেষভাবে এক্যের মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ 
হইয়াছে । 


যুক্তরাপ্্রীয় সরকার এবং রাষ্ট সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য (101811076- 
100 10967667 ৪ [60515] (0101017 8110 প্র 0018160678110 ) 
একাধিক স্বাধীন রাষ্রের সহযোগিতায় রাষ্ট্রসমবার (০0755029610 ) 
গঠিত হয়। সদস্ত-রাষ্্রগুলিব পারস্পরিক ঢুক্তির ভিত্তিতে রাষ্্রসমবায় 
গঠিত হয়| রাষ্্রসমবায়ের সংজ্ঞা প্রদান করিতে যাইয়া হল (17911) 
বলিয়াছেন,১ “রাষ্টসমনায় হইতেছে এমন কতিপয় রাষ্ট্রের সমবায় যাহার! 
স্বেচ্ছায় কতিপর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের স্বাধীনতার কিছু 
অংশ চিরকালের জন্য ত্যাগ করে ।” তবে রাষ্ব-সমবায়ে নৃতন কোন স্বাধীন 
রাষ্ট্রের সুস্তি হয় না। ইহা কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়। সাধারণত: 
প্রতিরক্ষাব্যবস্থা' অখব। একই ধরণের পররাষ্্নীতি স্দুঢ করিবার জন্য রাষ্ট্র 
সমবায় গঠিত হয়। যুক্তরাষ্্ী অপেক্ষা রাষ্রসমবায় অনেক বেশী নমনীয় 
(8০%1912)| অনেকক্ষেত্রে রাষ্র-সমবায়ে বিভিন্ন সদশ্-রাষ্টগুলির প্রতিনিধিদের 
একটি পরিষদ থাকে। স্থইজারল্যাণ্ড এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক- 
ভাবে একটি রাধ্র-সমবায় ছিল; পরে ইহার! যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। 
সেজন্ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্্র-সমবায়কে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক স্তর বলা হয়। 
যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে আমরা নিয়লিখিত পার্থক্য দেখিতে 


পাই । 


প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজাগুলির সার্বভৌমত্ব থাকে না। অঙ্গরাজ্য গুলি 

ুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় নিজেদের সার্বভৌম সত্তা সম্পূর্ণ- 

৮5 ভাবে যুক্তরাষ্্রীয় শাসনতস্ত্রের কাছে সমর্পণ করে। কিন্ত, 

রাষ্ট্র দমবায়ের সদস্ত রাষ্ট্রসমবারের সদশ্য-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌমসতা 

াষ্টরুলির সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয় না। রাষ্ট্র-সমবায়ের সবস্তরাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ 

লামিন ভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম, যে কোন সময়েই ইহারা 
রাষ্্র-সমবায়ের সদশ্যপদ বাতিল করিতে পারে । 


১। ৫৯ ০016620617101018 13 ৪. (0121017 01,০৮৮-, 9৪0০৪ 18101) 501053616 ০ 02280 
0০110121767015 2. 0810 06 63611 1106 102 ০670510 50601110 ০৮1০০০৬৮--০৫7৪)), 


যুক্তরাষ্্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৬৫ 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক জাতি ও অঙ্গরাজ্যের সম্মিলনে নূতন 
রাষ্ট্রনমবাধে আলাদা এক্যানুতৃির কারি ৯ হি একটি নৃতন 
রাষ্ট্র সি হয় না, সার্বভৌম রাষ্ট্রে কষ্টি হয়। রা-সমবায়ে বিভিন্ন জাতি 
যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র. এবং সদস্তরাইগুলির সত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে বলিয়া 
এবং সস্তরাষ্টগুলির সাবভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না বলিয়। নৃতন 

সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্ষ্ট্ি হইবার কোন প্রশ্ন উঠে না। 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি নিদিষ্ট ভূভাগ, নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এবং যুক্তরাষ্্ীয 
বিচার-ব্যবস্থা থাকে । রাষ্ট্রসমবায়ের কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ অথব। জনসমষ্টি নাই, 
এবং ইহার এমন কোন বিচার-ব্যবস্থা নাই যাহা অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার 
সহিত যুক্ত থাকিতে পারে । তাহ! ছাড়া, যুক্তরাষ্্রে যেমন 
রাষ্ট্রসমলাধের কোন কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন সমগ্র দেশের প্রতি প্রযুক্ত 
নির্দিষ্ট ভূভাগ অথবা রি 
বিচার ব্যবস্থা নাই। হয়, রাষ্-সমবায়ের কেন্দ্রীয় পরিষদের এই রকম আইন 
প্রণয়ন করিবার কোনও ক্ষমতা নাই । উহার শুধু সদস্য 
রাষ্ট্রগ্ুলির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে কতিপয় সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিবার 
ক্ষমতা আছে এবং সেগুলির অন্তিত্বও সদশ্তরাষ্্রগুলির অন্থমোদনের উপর 
নির্ভর করে। 
চতৃর্থতঃ, যুক্তবাঞ্টে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং ইহ| সাধারণতঃ 
অনমনীয় থাকে । শুধু তাহাই নহে, এই লিখিত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী 
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার কিছু না কিছু 
রাষ্ট্রমবাষে পূর্ণা্ হিরা ৃ 
কোনারকার রাতে স্বংতগ্র্য বিধান (92122270102 ০৫ [00৬/21:9 ) করা হয়। 
না, ইহা চুক্তির উপর অপরপক্ষে রাষ্ট্রসমবায় বিভিন্ন স্বাধীন এবং সার্বভৌম 
প্রতিষ্ঠিত হ্য সদস্তরাষ্গুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তির 
* উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্রসমবায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার 
অথবা ইহার ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধানের কোন প্রশ্বই উঠে না। সরকারের 
শাসনক্ষমতার বিভাজন হয় বলিয়৷ যুক্তরাষ্টে একটি উচ্চ বিচারালয়ের 
প্রয়োজনীয়তা থাকে । কিন্ত, রাষ্টরসমবায়ে কোনপ্রকার উচ্চ বিচারালয়ের 
আন্তিত্ব থাকে না। 


পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ীয় সরকারের দ্বেত নাগরিকতা থাকে । সেজন্য প্রত্যেক 
র'ট্র-সমবাধের আলাদ! যুক্তরা্ত্রীয় সরকারেরই খাঁন নাগরিক থাকে । কিন্ত রাষ্ট্র 
নাগরিকতা থাকে না৷ সমবায়ে আলাদাভাবে নাগরিকতার প্রশ্ন থাকে না। 
সদশ্যরাষ্গুলির নাগরিকেরাই রাষ্ট্রসমবায়ের নাগরিক। 

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অস্তভূক্তি অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেগ্য অংশ। 
ইহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কখনও (রাশিয়া ব্যতীত) বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ন|। 
রাশিয়ায়ও একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু থাকায়. অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাদ্্ীয় 


২৬৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রপ্ন উঠে না। কিন্তু, রাষ্্রসমবায়ের সদস্ত- 
টানার রাষ্ট্রগুলি যে কোন সময়েই রাষ্্রসমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন 
কোন সদন্তবাষট হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য রাষ্্রসমবায় সর্বদাই 
বাহির হইয়া! আলিতে অস্থায়ী । কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন 
য়ে সাশ্যরাষ্ট্ী পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্্র-সমবায় গঠন 
করিয়া থাকে । প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলেই সদশ্যরাষ্্র- 
গুলি নিজেদের ইচ্ছান্্যায়ী রাষ্্সমবায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জার্মান- 
ভাষায় যুক্তরাষ্ হইতেছে সম্মিলিত রাষ্্রী অথবা 301506569.90-এবং রাষ্্র-সমবায় 
হইতেছে রাষ্ট্রের সম্মিলন অথবা 50595790500, 
যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্মৈত্রী (79081911078) 800 4$1118709) ৫ বর্তমানে 
রাষ্-স্মবাঁয় গঠনের পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত মৈত্রী 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিভিন্ন রাণেের মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়াকে রাইমৈত্রী (£111971০6 ) বলিয়া অভিহিত কর! 
যাইতে পারে। রা্ট্রমৈত্রী আক্রমণমূলক (0850$1৮ ) এবং প্রতিরক্ষাযূলক 
(196150515 ) উভয়ই হইতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
বা শত্তিরসমত। (91205 ০৫ 0০৬০: ) বজায় রাখিবার জন্য রাষ্টুমৈত্রী 
গঠিত হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে একটি রাষ্্মৈত্রী ব্যবস্থা সংগগ্ঠিত হইয়াছিল । 
ফ্রান্মের প্রচেষ্টায় ইউরোপের তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া রুমানিয়া 
এবং যুগোশ্লাভিয়া ক্ষু্ত আতাত (18002 00066 ) 
০ রাষ্ট গঠন করে। এই ক্ষুদ্র জাতাত ফ্রান্সের রাষ্ট্রমৈত্রী গেঠীর 
অস্ততৃক্ত হয়। রাষ্মৈত্রীর ফলে কোন রাষ্ট্রের স্থট্ি হয় 
না এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্গুলির সার্বভৌমত্ব ন্ট হয় না। মৈত্রীবন্ধনে 
আবদ্ধ যে কোন রা যে কোন সময়েই মৈত্রীচুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসিতে 
পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘেষিত হইলে ইটালী এই মৈত্রীচুক্তি হইতে বাহির 
হইয়া আসে। এই মৈত্রীচুক্তি প্ররূত রাঙ্গ্যসংঘ বা চ২০৪| [07107 হইতে 
পুথক। প্ররুত রাঁজযসংঘে ছুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের সার্বভৌমত্ব 
বজায় রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট চুক্তির সাহায্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। 
কিন্ত রাদুমৈত্রী নিছক বন্দুত্বের বন্ধন । যতক্ষণ চুক্তিবদ্ধ রাষ্্রগুলি চুক্তির 
অন্তভূক্তি বিষয় সম্পর্কে একমত থাকিবে ততক্ষণই এই মৈত্রী অটুট থাকিবে। 
মৈত্রীর স্ভ লংঘিত হইলে মৈত্রীও নষ্ট হইয়া যাইবে । যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
ইহার যে সাদৃশ্ত নাই, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অভাব হইতেই 
প্রতীয়ম।ন হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকার ভেদ (701119160 57068 01 66067811017 )০ 
যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা দেখা যায় তাহা'মদি আমরা, 


রাষ্নৈতিক বৈশিষ্ট্য 


যুক্তরাষ্থ্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৬৭ 


পর্যালোচনা করি তবে দেখিতে পাই কাঠামোর দিক হইতে অধিকাংশ 
যুক্তরাষ্ট্র ই এক প্রকার। ছুইধরণের সরকার | কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গ- 
রাজ্যগুলির সরকার ) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্ত,। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার বণ্টন, প্রভৃতি 
তিনটি কারণে সব যুক্তরাষ্টরেই দেখা যায়। কিন্তু, তবুও বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে 
যুক্তরা স্ট্রীধ শ্রাসনব্যবস্াব চন ৬ 
বিভিন্নতা দেখা বাইতে ক্ষেত্রে নিক্নলিখিত তিনটি কারণে প্রকার ভেদ হইতে 
পারে পারে। প্রথমতঃ, সব যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের নীতি 
একপ্রকার নহে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র প্রাধান্ত বজায় 
রাখিবার নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে $ এই তিনটি 
কারণে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার রূপের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিতে 
পাবরে। 
ক্ষমতা বণ্টন নীতি অনুযায়ী মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, এবং ভারতবর্ষের 
যুক্তরা্বীর় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থকা দেখিতে পাই। যর্দিও কেন্দ্র এবং 
যূলর।জ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন যে কোন ফুক্তরাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য, ইহ 
অপরদিকে একটি সমস্যাও বটে। অনেক দেশই কেন্দ্র এবং রাঁজ্যসযূহের মধ্যে 
ক্ষমতার বণ্টন জটিলতার স্ষ্টি করিয়াছে । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে যুক্ত- 
রাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে আইন প্রণয়নের কতিপয় ক্মত। অপিত হইয়াছে এবং 
অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (1২5510717% 7০০:5) অঙ্গ রাজ্যগুলিকে প্রদান করা 
হইয়াছে । কিন্তু, ক্ষমতা ব্টনের আরও একটি নীতি আছে, তাহ! হইতেছে । 
রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে নি্দি করিয়া দেওয়া এবং অবশিষ্ট 
সমুদয় ক্ষমত। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে প্রদান করা। ক্যানাডার শাসনতস্ত্রে 
অঙ্রূপূভাবে ক্ষমতার বণ্টন কর! হইয়াছে । ক্যানাডার শাসনতত্ত্রেরে ৯১ 
ধারা অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার বহিভূ্তি সমুদয় বিষয়ে ক্ষমত। 
প্রয়োগ করিবার অধিকার দেওয়। হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারকে । অবশ্য 
প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের উপর ভেটে। প্রয়োগ করার 
১। যুত্তরাধ্ীয় শাসন- ৬ 
বাবস্থার ক্ষমতা বণ্টনের অথবা ইহা! বাতিল করিবার অধিকার ক্যানাডা সরকারের 
বিভিন্ন, পদ্ধতি অনুযায়ী আছে; কিন্তু এই ক্ষমতা! খুব অল্লই প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকার তেদ, ভারতবর্ষে ক্ষমত৷ বিভাজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের তিনটি 
(1 4। তালিকা (5) করা' হইয়াছে, যথা ইউনিয়ন তালিকা, 
(01101) 1090), যুগ তালিকা (001০0172106 1156) এবং 
রাজা তালিকা (9086 [51501 ভারতীয় শাসনতস্ত্বের ২৪" নম্বর ধারার ১ নম্বর 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন তালিকার অস্ততুক্ত বিষয়গুলি স্দ্ধে আইন 
প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা হইতেছে পার্লামেন্টের । রাজ্য তালিকার 
অস্ততূক্তি বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের অনন্ত ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে 


২৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


থাকিলেও শাসনতন্ত্রের ২৬৩ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অন্থযায়ী রাজোর এই 
ক্ষমতা ইউনিয়ন ভালিক। এবং যুগ্বা তালিকা সম্পর্কে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত যে 
কোন আইনের ছারা সীমিত। যুগ্ম তালিকার অন্তভূ্তি বিষয় সমূহ সম্বন্ধে 
রাজ্যে সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
তবে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
প্রণীত আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইনটি 
কার্যকর হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্র অন্্যায়ী অবশিষ্ট ক্ষমতা (7২651008170 
ঢ0০৮/62) অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
হাতে । 
শাসনতন্ত্রে প্রাধান্ত বজায় রাখার পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য যুক্রাষ্ীয় 

শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্নতার উদাহরণ হিসাবে আমর! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং 

স্ইজারল্যাণ্ডেক কথা উল্লেখ করিতে পারি । মাকিন 
২। শাসনতস্ত্রের ৬ ২ 
প্রাধান্ত বজাধ রাখার যুক্তরাষ্ট্রের শাননতন্বের ই নম্বর এবং তিন নম্বর ধার! এবং 
বিভিন্ন পদ্ধতি ও ছয় নম্বর ধারার ছুই নম্বব অনুচ্ছেদ অন্্ষায়ী স্থগ্রীম কোট 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারতেদ শাসনতন্ত্র মর্যাদা রক্ষার চডান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থগ্ীম কোটই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র এবং অঙগরাজ্যসমূহের মধ্যে 
সর্বপ্রকার বিবাদবিসঙ্গাদ্দের মীমাংসা করিয়া! শাসনতথ্থের প্রাধান্ত বজায় রাখে । 
অপরদিকে সুঈজারল্যাণ্ডে যক্তরাষ্্বীয় আইন সভাহই এই কাজ করিয়া! থাকে, 
যুক্তরাষ্্বীায় আদালত ( চ53০1217150121) নহে। স্বইজারল্যাণ্ডের ষে 
যুক্তরাষ্্রীায় আদালত আছে, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ইহার ক্ষমতা! 
খুবই সীমিত; শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবেও সেই যুক্তরাষ্্বীয়া আদালত 
কোন কাজ করিতে পারে না; যুক্তরাক্্রীায় আইনসভ কতৃক প্রণীত আইনের 
বৈধতা সন্বন্ধে কোন প্রশ্ন স্থইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্্ীয় আদালত তুলিতে, পারে 
'না। কিন্তু স্থইজারল্যাণ্ডের জনসাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীায়া আইনসভাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। ত্রিশ হাজার নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যান্টন দাবী করিলে 
কোন যুক্তরাস্ত্রীয়ী আইনকে জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্ত পেশ 
করিচ্ে হয়। 

শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তার পার্থক্য খাকিবার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নতা৷ দেখা 

যাইতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্রের শাসনতন্থ খুবই কঠোর । ভারতবর্ষ এবং 
স্ুইজারল্যাণ্ডেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসনতন্্ব সংশোধন করা হয়। মাফিন 

যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতশ্রের সংশোধন করিতে হইলে তিন- 
৩1 শাসনতন্ত্ররে চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইন সভার শম্মতি ব্যতীত 
অনমনীয়তা এবং শাসনতন্ত্র কোন পরিবর্তন করা যায় না। ভারতবর্ষের 
শুক্তয়াষ্ট্রের প্রকারভেদ 

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গ- 
রাজাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। স্থইজারল্যাণ্ডে শুধু গণ-উদ্যোগের 
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মাধমে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে এবং পরে গণভোট 
দ্বারা গৃহীত হইলে ইহা আইনে পরিণত হয়। 


বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রেরে আর একটি প্রকারভেদ নির্দেশ করা হয়,_এই 
প্রকারভেদ হইতেছে “দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্র” (10909115010 চ৭51:900) এবং 
“সমবাষিক যুক্তরাষ্ট্রের (0০-00918.0৮6০  [ঢ906101150 ) মধ্যে। দ্বৈত 
যুক্তরাষ্্ট বলিতে আমরা বুঝি আগেকার দিনের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্যসম্পন্ন 
বার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং অঙ্গরাজ্য সমূহের দ্বৈত শাসন- 
ডি ব্যবস্থা । কিন্তু বর্তমানে রাষ্টনৈতিক এবং 'অর্থ নৈতিক 
সমবায়িক, যুক্তরাষ্ট্র চাঁপে অঙ্গরাজ্যগুলি আর নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাঁখিয়! 
এই ছুইপ্রকার যুক্ত-. শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতে পারিতেছেন। ; অধিকাংশ 
রাষ্ট্র দেখা যাইতেছে। ক্ষেত্রেই অঙ্গরাজ্য গুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। ইহার ফলে বর্তমানে যে যুক্তরাষ্ট্রায় শাসনব্যবস্থা সচরাচর দেখ 
যায় তাহাকে সমবায়িক যুক্তরাষ্থ বল। হয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ( 9708])80%8 091 [76097811878 )৪ বর্তমানে 
বিভিন্ন যুক্তরাষ্্রগুলির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিলে প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে 
উদ্দিত হয়, তাহ! হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিস্যৎ সম্ভাবনা কতটা উজ্জল সেই 
সম্পকিত। বর্তমানে বহু যুক্তরাষ্ট্রেইি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে ঝোঁক 
দেখা যাইতেছে । উদ্দাহরণ স্বরূপ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডার 
যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । এমন কি 

এব মাকিন বুক্তরাষ্ট্রেও সম্প্রতি অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্্ায় সর- 
পার্থক্য জনেক কমিয়! কারের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়। পড়িয়াছে। 
গিয়াছে , কেন্দ্রিকতার দিকে যুক্তরাষ্গুলির ঝোক প্রবল হইবার 
কারণগুলি হইতেছে, (১) যুদ্ধ, (২) আথিক সংকট, (৩) 

পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রপারণ এবং বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি, (৪) যুক্তরা্ত্রীয 
সরকার কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কর্মস্থচী শধিক পরিমাণে গ্রহণ এবং কল্যাপ- 
রাষ্ট্র সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনার বৃদ্ধি, এবং (৫) দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জন্স এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুউচ্চ মান বজায় 
রাখিবার জন্য _সব যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনকার্ষে কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝৌঁক 
দেখা যায়। বিশেষতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর 

জে যুক্তরাষ্্বীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল, 
টা ঝোঁক. দেখা যায়। এই জন্তই প্রশ্» উঠ্িয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের 
ভবিষ্যৎ উজ্জল কিনা । হোয়েয়ার ( ৬/1১০০:০ ) মনে- 

করেন, একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, অপর দিকে 
সেই প্রকার অন্গরাজ্যগুলির মধ্যেও আত্মসচেতনতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার. 


২৭০৭ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


আকাংখ৷ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছে।১ সেইদ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
'যুক্তরাষ্্ীয় শাপনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট উজ্জল । 
তবে ইহাও অন্বীকার কর ষায় ন! যে, ধনতান্তিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে ; ইহার যূল কারণ হইতেছে 
অথনৈতিক। কিন্তু; এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের চিস্তিত হইবার কোন কারণ 
নাই। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে যুক্তরাষ্্টীয় শাসনব্যবস্থা! নিশ্চয়ই কাম্য এবং 
সেইজন্য বড় বড় দেশগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যুক্তরাষ্ত্ীয় শ/সনব্যবস্থার কাঠামে। 
গ্রহণ করিতেছে । গতিশীল সমাজে অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সরকারের 
কাঠামোর পরিবর্তন হয় এবং সেই জন্ত হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আমর! যুক্তরাত্্রীয় 
সরকারগুলিতে কেন্দ্রিকতার প্রবল ঝোঁক দেখিতে পাই। 
কিন্ত তবুও যুক্তরাষ্ীয় কাঠামে! যে-সকল রাষ্ট্র গঠন 
করিয়াছে, তাহারা কাঠামোর দিক হইতে কখনই এক- 
কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতেছে না। সেইজন্তই যুক্তরান্্রীয় সরকারের 
ভবিষ্যৎ লইয়! কোন চিন্তার কারণ নাই। যতক্ষণ পর্যস্ত অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে 
পারম্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রী ভাব থাকে এব্‌ং যতক্ষণ পর্যস্ত অঙ্গরাজ্য গুলি 
নিজেদের আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত দেশের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থকেও 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ততক্ষণ পর্যন্ত বুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিয়া এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সম্ভাবন। আদৌ নাই । তবে যদ্দি কোন দেশে একনায়ক- 
তন্ত্রের সট্টি হয় এবং ন্বৈরাচারী একনায়ক যদ্দি সমস্ত দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে 
নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে চাহেন, তবে অবশ্য যুক্তরাষ্্বীয় সরকারের ক্ষেত্রে 
এককেক্জিক শাসনব্যবস্থা গঠিত হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে 
এই আশংক। থাকে না। 
এককেক্দ্রিক শাসনব্যবন্থার বৈশিষ্ট্য (8986819৪01৪ [011975 
0০671000910) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার বা 
জাতীয় সরকার সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থায় এককভাবে কর্তৃত্ব করে। 
এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরঞ্চকার ইচ্ছা করিলে নিঙ্গের স্থবিধ। 
অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং ইহাদের 
হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে,__আবার ইচ্ছা! 
ভা করিলে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বিলুপ্ত 
কারের একক কর্তা করিয়! সমগ্র দেশে নিজেকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। 


যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ 
তমসাবৃত নহে 


থাকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার শাসনতন্ত্র অহ্যায়ী 
একটিমাত্র সরকার এবং একটিযাত্র আইনসভা থাকে । 
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এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকে ।১ 
ডাইনি (101০৫5 ) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে “একই কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক 
চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার স্বভাবজাত প্রয়োগ” বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন ।২ 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা! অলিখিত হইতে 
পারে। ইংলগ্ডে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই এবং সেই 
এককেন্িক শাদন- দেশের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। এককেন্দ্রিক 
ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র . শাসনব্যবস্থায় শাসনতত্ত্বের প্রাধান্ত থাকে ন৷ বলিয়া শাসন- 
নমশীষ থাকে এলং তস্ত্রটও অনমনীয় হয় না| এই ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের 
টি প্রাধান্ত এবং সার্বভৌমত্ব বঙ্গায় থাকে। স্থানীয় ব 
আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট হিসাবে 
কাছ করে। সার্বভৌম আইন সভ1 যে কোন সময়েই শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন 
করিতে পারে এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার হ্াসবৃদ্ি 
করিতে পারে। 


যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেক্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য (70196766107 
06৮7667) ৪ 178509781 ১5০. পা0 2 [00112 91869): যুক্তরা্রীয 
সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা 
হয়। কিন্তু, এককেন্ড্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ক্ষমত। 

শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে । আঞ্চলিক সরকার 
যুস্তরাষ্ট্রেক্ষমতার ২ 
বন্টন হয়) এককেন্ত্রীয় বলিয়। এককেন্দ্রিক রাষ্টে কোন প্রকার সরকার নাই 3 
রাষ্ট্রে ক্ষমতা একটি স্বতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠে 
কেন্দ্রীয় সরকারের  ন|। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আমেরিকা। প্রভৃতি দেশে আমরা 
হাতে থাকে 

ুক্তরাষ্্ীযন শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইংলগু এবং ফ্রান্সে 
আমরা! এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা! দেখিতে পাই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যে 
স্থানীয় শাসন বিভাগ (1০০৪1 83115086102) থাকে না,, তাহ! নহে। কিন্তু 
যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যেমন স্বায়ভ্রশাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এক- 
কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্থরূপ ক্ষমতা প্রদান 
করা হয় না। যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত 
জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়। থাকে ; 
আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করিবার 
জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা। আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়। হয়। কিন্তু, এককেন্দ্িক 


১। 05 55521756501 ৪ ঢ1010005 5290৩ 18 600 0152 0০০6] 01 6156 06120151 
(3০৬০112006176 15 00125071005 10: 0176 00700501000 01010, ১,০০০ 0055 :15060 8৫0016 ৪) 
067 19099801104 10035 0810 0156 027) 001 0196৮,005 চান 9610, 

২। 87106 15201052] 63617015501 31357:61016 166151901৬৩ 81001301165 05 0126 
এ০৪156181] 00761.”--001০65, 


২৭২ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


শাসনব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সহিত জড়িত 
সমুদয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা একমাত্র এককেন্দ্রিক 


টিহিা সরকারের । 
ককেন্দ্রিক রাষ্ট্র টি 

শাসন পরিচাঙসনায় দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই 
কেন্দ্রীয় সরকার সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর 
সর্বেগর্বা স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার ক্ষমত। থাকে 


না। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্্রীয় শাসনবাবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির 
বিভিন্ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়৷ থাকে । 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাত্ত্ীয শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং অনমনীয় 
থাকে। কিন্ত, এককেন্দ্রিক রাষ্টেরে শাসনতন্ত্র লিখিত 


এককেন্দ্রিক রা 
শাসনতন্ত্র সর্বদ। পা অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। 


থাকে না ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয় | কিন্ত ফ্রান্সের 
শাসনতত্র লিখিত। তাহ। ছাড়া, ইহা! ইংলগডের শাসনতন্ত্রের 
মত খুব নমনীয় নয় । 


সর্বশেষে, যুক্তরাম্্ী় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীর় এবং রাঁজ্যসরকার- 
গুলির বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের 
প্রাধান্ত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হ্য়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক 
শ!সনব্যবস্থায় শাসনভন্ত্রের প্রাধান্ত সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে 
অনেকক্ষেত্রেই যেমন ইংলগ্ডে আমর সার্বভৌম আইন-সভ। দেখিতে পাই। 
তাহ! ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্্ ব্যাখ্যা করিবার জন্য অথবা অঙ্গরাজ্য গুলির 
পারস্পরিক বিবাদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহি কোন অঙ্গরাজ্যের বিবাদের 
মীমাংসা করিবার জন্য যেমন একটি গ্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় 
থাকে । এককেন্দ্রিক রাষ্গে সেইপ্রকার স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় 
নাই। 

এককেন্ড্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র যে সর্বদাই বিকেন্দ্রীস্ৃত 
থাঁকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ইংলগ্ডে অনেক সময়েই স্থানীয় 
শাসন-প্রতিষানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা! 
প্রদান করা হয়। আবার ল্যাটিন আমেরিকার রাঙ্গযগুলির অনেক ক্ষেত্রেই 
স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা অনেক সময়েই কম প্রদান করা হয়। 


এককেক্সিক শাসনব্যবস্থার গুণ (1161165 ০1 ৪ 00112 10710 
01 00৮1617% ) £ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে 
একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অন্থন্ছত হয়। এই 
শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন এবং শাসনপরিচালনায় সরকারের একই নীতি 
অনুসরণ কর হয় বলিয় শাসনতন্ত্র কোন সময়েই জটিল ও বিরাট হয় না। 


আইন সভার প্রাধান্য 


যুক্তরাম্ত্রীয় এবং এককেন্জরিক শাসনব্যবস্থা ২৭৩ 


ছোট ছোট দেশের ক্ষেত্রে যেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঘোগস্থত্র থাকে না, মেই- 
ব্িত্রাা গুলির জন্ত এককেক্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ । তাহা ছাড়া, 
পরিকল্পনার অধওত! যে সকল দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা 
অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্ক উপযুক্ত 
হয় নাই, পেই দেশগুলির জন্য একবেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । 
যুদ্ধের সময় পররা্রনীতি এবং প্রতিরক্ষানীতি স্দৃঢ় করার ব্যাপারেও 
এককেন্দ্রিক শাসনবাবস্তা বিশেষ উপযোগী । আভ্ডান্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও 
শাসনব্যবনথার দত কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকার'গুলির 
এবং বারসংকোচন, মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাঁকিতে হয় না। সেইজন্য 
এককেন্দ্রিকপাসন- জরুরী ব্যাপারগুলিতে দ্রতসিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হুইতে 
0555 এবং সামশ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়-সংকোচনের দিক 
হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক 
শ।সনবাবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের ঘধ্ো ক্ষমত। লইয়া ছন্দের অবকাশ 
থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ ছুইবার 
করিতে হয় না।১ সরকারের সমুদখ ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীত্ৃত 
হকার থাঁকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা৷ অনেক বাড়িয়া! যায়। 
এপার বমপীঘত।  এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ ও হইতেছে 
ইহার উৎকর্ধের সুছক এই যে এই ধরণের শাসনব্যবস্থার যখন খুশী তখনই 
শাঁসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়। গতিশীল সমাজের 
চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া পার্লামেন্টগ যখন যেমন প্রয়োজন সেই প্রকার 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উৎকর্ষের 
স্চনা করে। 
এককেক্দিক শাসনব্যবন্থার অপগুণ (187161165০1 ৪ 00162 
(0োথা। 656 005৪1159106 ) 8 বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়| গিয়াছে । এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রধান ক্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশামনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই 
কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ 
করিতে পারে না । হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় 
টা ৯৯১ আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের 
অস্বীকার করে স্বার্থের সহিত জড়িত ; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রযুক্ত 
হয়। তাহা ছাড়া. ধাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা 
খুবই বেণী এবং ধাহার! স্থাপীয় স্বায়তরশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহারা 
১0 ৮105605 ০2 9ভ 200975008০6 ০৫ 246005505, 150 000088192. 158870478 
16300510111, 10 ৫0011591018 ০£ ০7 ৪180 150 05611980058 ০ 18289010801)” 
স্প66০61], 
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২৭৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


কখনই এই ধরণের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজদের 
রাজনৈতিক সচেতনতা খুব রেশী থাক! সত্বেও সে সেইদেশে এককেন্দ্রিক শাঘন- 
ব্যবস্থা প্রচলিত, -তাহার প্রধান কারণ হইল, ইংরাজদের জাতীয় চক্দিত্রে 
ংরক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই বেশী| সংরক্ষণতার প্রভাবে তাহারা রাজতন্ত্র 
বজায় রাখিতে চাহেন। তছুপরি দেশ হিসাবেও ইংলগু খুবই ছোট । 
রাজতম্্ব বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুত্র আয়তন থাকার দরুণ 
ইংরাজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে । 
এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ক্রটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় 
উৎসাহ প্রতিরোধ করে। 
এককেন্দ্রিক রা সরকারী ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে 
বহুলাংশে নিরুৎসাহী করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের 
স্থষ্টি হয়, এবং এই ধরণের শাঘনব্যবস্থায় সরকার কাজকর্মে স্থানীয় স্বার্থের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তনশীল সামঞ্জন্তবিধানের 
কেল্রীন্ঠত ক্ষমত। চর ূ 
শাসন গার্ষের উৎকর্ষ অবকাশ খুব অল্প থাকে ।৯ এককোন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা 
নষ্ট করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আইন প্রণয়ন এবং শাসন 
পরিচালন সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে । 
ইহার ফলে আঞ্চলিক পরকার গ্রনির ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পদে 
হস্তক্ষেপ করে। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে শান পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়। 


হক্ষিগুসাল 


১। যুক্তরাষ্ট্রের বৈ শিষ্ট্য _যুকর ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার 
নিম্নলি' খত £1শিষ্ট। খল দেখিতে প'ই :--প্রথমতঃ, ধুক্তবাস্ট্রীধ শাসনব্যবস্থায এ গসঙ্গে কেন্দ্রীয় 
সবকার এবং র'জা নরকারগুলির লহাবস্থ'ন থাক্ষে। উত্তয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে 
ইহাদেও ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উতধেরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কতৃক নির্ধারিত 
হয়। 'ঘ্বতীগতঃ, ঘুক্তরাষ্ট্রেব বি তন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রায় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাদনতস্্র অনুযায়ী 
ভাগ করিয়া দওযা তয় । তৃতীহত্ত , যুক্তর'্ট্রেরে শাননতগ্র লিখিত এবং অনমনায় থাকে এবং 
ঘুক্তবাত্রীধ শাদনশ্যপস্থায শাসনতস্ত্রে। বিচার বিভাগের প্রাধান্যাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হুয়। 
চতুর্থত:, ঘুক্রর'ট্রের একট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 'বচার ব্যবস্থা থাকে । শাদনতন্ত্ের প্রাধান্ঠ রক্ষ। 
কবিব'র জগ্ঠ এই খরণের 'বচার-বাবপ্রার প্রযোঞ্জনীৰতা খুব বেশী। স্বাধীন ও শিরপেক্ষ বিচার- 
বাবদ্ধাকে শালনতন্ত্রেখ রক্ষক বল! হয়। পঞ্চমত:, ধুক্তরষ্ট্রে আমর! দ্বি-মাগরিকা দেখিতে 
পাই । অর্থাৎ, নাগরি কগণ মূলরা্রের এনং মুলরাজের উভয়েরই নাগরিকতা অর্জন করে। 
-ষ্ঠতঃ ধৃত“ ধ্রীধ শাসন-ব্যবস্থার় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে রাজস্ব 
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যুক্তরাষ্ত্ীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৭৫ 


বণ্টন করা হুয়। সর্বশেষে, যুক্তরা্ত্রীম শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক মূল রাষ্ট্রকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি 
আন্মথগত্য প্রকাশ করিতে হয়। 


হ। মুক্তরাষ্্র গঠনের সাফল্যের উপাক্স- প্রথমতঃ, ুক্তর'্র গঠন এবং ইহার 
সাফলোর জন্য প্রয়োজন বুক্তরাষ্ট্রের বিতিম্ন মূলরা্রগুলির মধ্যে তৌগোলিক যোৌগহুত্র। 
স্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মুশ্রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তা- 
বোধের উপর যুক্তর'ষ্রের ভাষা, থর, ও সংহ্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাফিতে পারে। কিন্তু 
তবৃও দেশেব জনদাথারণ যদি গতীধ জাতীয়তানোচুধ উদ্ধদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাস্্রীয় শাগনবাবস্থার 
ভিত হদৃঢ় হয়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অক্ষরাজেতর মধ্যে আয়তন, সঙ্গত ও 
সম্পদ এবং প্রধানত:, রাজনৈতিক অধিকারের সমতা ন! থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সফল হুয় 
না। চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, লমান অর্থ নৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনক- 
ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং উহ্থার 
সাফল্যের জন্য একটি লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য । 

৩। যুক্তরাষ্ট্রের ৭ ( 781৩7166০৫6 ও 7৩৭০কজ1 0০৮৩7০2৪৩০৫ ৷ যুক্তরাষ্ট্রের একটি 
প্রধান হুবিধ' হইতেছে এই যে সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তাষ্ট্রে একই ধরণের 
আইন প্রণীত হয, আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন ক] যুক্তবাষ্ট্রে 
সম্ভব হয়। এইভাবে ইহ! জাতী এক্য এবং স্থানীয় স্বায়তশাসনের মধ্যে সামগ্রশ্ত বিধান 
কযষে। দ্বিতীঘতঃ, বড় বড় দেশের পক্ষে মুকুব্ট্র বিশেষ উপযোগী । কারণ, সেই ক্ষেত্রে 
আঁঞ্'লক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা কর] সম্ভবপর হুম্ন। তৃতীয়তঃ, যুক্রান্ট্রীয দরকারে খৈরাচারী 
কেন্জায শাসানর হৃষ্টি হইবার পম্তাবনা খুবই কম। *সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্র শ।/সশব্যবস্থায় শাসন" 
ধিভাগেব কাজ বিশেষ টন্নত হষ। 

৪। যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ-_ প্রধমত:, শাসনক্ষমত! কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক 
সরকারগু'লপ মধে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ জাতী সরকারকে বিব্রত করিতে পারে। 
আমেরিক! সুক্তবাে ইহা! ঘটিযাছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্! 
খাকার দরুণ সাম গ্রকতাবে বক্ুবাস্ট্ী শাননব্যবস্থা ব্যর়লংকুল হইয়া পড়ে । তৃতীঘত:, যুকুরাষ্ট্রে 
কযেকটি বৃহৎ অঙ্গরাজ্য মিলিত হ₹ইধ। শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে 
বাধার টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়ঃ বিতিম্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে পারম্পরিক 
বিরোধ ও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও আধ্চগলক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা 
বন্টনের কতিপয় মন্থবিধা আছে। 

যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্রটগুলি থাক! সত্বেও যুক্করাস্ট্রীয় সবকার খুবই জনপ্রিষ। সেইজন্য আধুনিক 
কালে যুকুরাষ্্র গঠনের দিকে একটি ঝেশাক দেখ! যাইতেছে । এই ঝেশাকের প্রথম কারণই 
হুইল দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়ত1। জন &&,যার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিম্নরাষ্ট্রকে 
গঠনের প্রেরশা দেয়। তাহার পিছনে গামএ। দেখিতে পাই সাম্্রাঙ্যবাদীদের কবল হইতে 
নিজেদের রক্ষ। করাব তাগিদ । 

৫ | এককেক্দ্িক সরকারের বৈশ্বিষ্র্য-এককেন্দ্রিক শাসনব্যবন্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হুইতে:ছ এই যে ইহাতে ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রার় সরকারের হাতেই থাকে । আঞ্চলিক সরকার 
বলিয়া এককেন্ত্রিক রাষ্্টেকোনপ্রকার সরকার নাই । স্থতরাং লেক্ষেত্রে শাসনক্ষমত1 বিভাগের 
কোন প্রশ্ন উঠে ন1। দ্বিতীয়তঃ, এককেন্ট্রিত শাসন-ববস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। 
শাসনতন্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কোনপ্রকার ক্ষমতা! ' 
থাকে না। তৃতীয়তঃ, এককেন্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথব1 অলি খত, নমনীয় অথবা! 
অনমনায় হইতে পারে। ইংলওের শাসনতস্ত্র অলিখিত ও অনমনীয়। যুক্ররাষ্ট্রের পাসনতস্ত্রের 
স্যায় শাসনতন্ত্র যে সর্দাই লিখিত জথব। নমনীয় হইবে, তাহা নহে। তাহ! ছাড়া, এককেন্ত্রিক 
শামনধ্যবস্থায় সাধারণতঃ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও শ্বাধীন বিচারালয় থাকে না। 


২৭৬ রাষ্্রবিজঞানের ভূমিকা 


৬। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (16756 ০৫ ৪ 0916 চলত ০৪ 
(0০%6707776708 )-এককেন্ত্রিক শাসনব্যবন্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্রদেশে একই প্রকার 
শাসননীতি অনুম্থত হ্য়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে ) 
এইপ্রকার দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেঠ। বুদ্ধের সময় পবরা্রনীতি 
এবং প্রতিরক্ষা নীতি ুদৃঢ করার ব্যাপারেও এককেন্ট্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । 
আভ্যন্তরীণ শাসম-ব্যাপারে৪ কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির 
মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হযনা। সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলকে দ্রুত 
সিদ্ধান্ত অরঙ্গম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবন্থার বাযয়সংকোচনের দিক 
হইতে এককেন্জ্রিক শাসনব্যবস্থা কতিপয় বিশে স্থবিধ! আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে হবন্দের অবকাশ থাকে ন।, দাত্রিত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে 
ন1, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমত] একই কততৃপক্ষের' 
হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে ; ইহাতে সরকারের কর্মকুশলত! অনেক বাড়িয়া যায়। 

৭। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ" বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক 
শীসনব্যবস্থার সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়! গিয়াছে । এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি 
হইল ইহাতে স্থানীয় স্বার়ত-শাসনের ব্যবস্থা! নাই। হুয়ত কেন্দ্রীযধ সরকার এমন কতিপয় আইন, 
করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত; অথচ ই। সমগ্র 
দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহ ছাড় যাঁন্াদের বাজনৈতিক লচেতনত খুব বেশী এবংঃ 
যাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহারা কখনই এই ধরণের সরকারকে 
সমর্থন করেন না। তবে ইংরাজগণ সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে 
চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলও খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে 
এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুণ, ইংরাজদের পক্ষে এককেন্জ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় 
রাখ! সম্ভবপর হইয়াছে। 

এককেন্দ্রিক সবকারের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে, ইহ! সরকারী কাজে স্বানীক্স উৎলাক' 
প্রতিরোধ করে। 


195676186 


1, 94৯06202151] 50866 15 ৪. 00116109] ০011001581)06 17681596000 2001101]19. 
[12010058] 0110 2100 00521 101) 06 2821711021581056 06 50202 1181)05.৮ 10150055. 


006 50906106701 
[ন্যুক্তরাষ্্র হইতেছে জাতীয় এক্য ও শক্তির সঙ্গে রাজ্যসমুহের অধিকার বজায় রাখার 
মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি রাজনৈতিক কৌশল"-__উক্তিটি আলোচনা কর।] 


(২৫,-২৫৪ পৃষ্ঠা) 
25101500055 0136 108.6016 2110. 01191905051156105 06 2. 1760618] 0151028, 
[ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য আলোচন1 কর। ] (২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা ) 


3. ৮6506191190 100681)5 006 01501107861072 01 05৪ 10102 0: 0176 50806 8000128. 
৪, 200019270৫6 ০০-01:01178.0 0090163 2201 01181801156 20. ০92001160 05 006 
20195 01050102-৮-10185955 006 50210600206 81000 00176 006 0156 521161)0 £62 0016৩- 
০0৫৪ 650612] 92106. 

[ বৃক্তরাতরীয় ব্যবগ্থ! হইতেছে শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্ৃ্ট এবং নিরস্ত্রিত কয়েকটি মির্দিষ্ট সংস্থার 
মধ্যে রাষ্ট্রের শতিুব্টন করিবার উপায়।”_-উত্ভিটি আলোচনা! কর এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও ।] (২৫০১২৫৪ পৃষ্ঠ! ) 


যুক্তরাষ্ত্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ২৭৭ 


4৬080815005 ০0081010175 65321808] 00 055 10100861012 06 ৪ ঢ20 618] 
01017 7 7550151780০ 2650689915া ০01 ৪ 11662 00150160610 102 ৪ [2679] 
ছ010101. নস 191 00 00০ ০0101610173 633018019] 00 0156 10108901018 06 & 23618] 
চ012100 55150 15 [17019 ? 

[যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্ভ কি কি সর্ত পূরণ হওয়া! আবন্ঠক ? যুক্তরাষ্ট্রের জন্ক লিখিত শাসন- 
তন্ত্রের প্রয়োজনীয়ত! ব্যাধ্যা,কর। ুক্তরাষ্্রগঠনের প্রয়োজনীয় সর্তগুলি ভারতে কতট৷ 


বর্তমান 1] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্টা ) 
5. 4৯00০002116 0 013 ০০61 62146110165 (02:05 2. 60619] 512.0৩. 
[ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাম্প্র তক ঝেশকের কারণ দেখাও ।] (২৫৯-২৬১ পৃষ্ঠা ) 
6. 17015010255 013০ 50526015220 ০৪108293 0£ [70219 01012, 
[ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও দুর্বলত1 আলোচন। কর।] (২৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা ) 


7,10555955 02 0581400651150555 01 ৪ 0০ 5০79] [0710101) &3 507807:5015” 
178015060 £500) (৪) 00065067800 280 (0) 001010 :525865- 11158500865 9০0৩1 
27057 21. 

[ (ক) রাষ্ট্রদমবায় এবং (খ) এককেল্সিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকৃত পার্থক্য উল্লেখ করিয়! 
প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। উদাহছরণস্ছ উত্তর দাও।] ( ২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠা! ) 


8, ৮0122 03051] 06116 00৪0৪ 00105 9886০ 15 21255 ০2001811220 2৫ 008 € 
2 56506171 96802 15 11/21061015 060017065311294 15 78010 176035597:115 610:০.৮--719150035 
10০ 51906107610, 

[«“এককেন্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বদ! কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ। কেন্দ্রীতঃ এই সাধারণ বিশ্বাস 
সর্বত| সতা নয় !”- উক্তিটি আলোচন। কর।] (২৭*-২৭২ পৃষ্ঠ! ॥ ২৫৪-পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদ ) 

0..17750108090৩ 06 5061080) 220 ৬/20725 06 2. 21025 100 0 
'*0৮1100021, 

[এককেন্দ্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতার একটি বিবরণী দাও ।]  (২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠা ) 

10. হু৩/ £3 ৪, [72061901018 1070060 ? 

[ বুক্তবাষ্ট্র কিভাবে গঠিত হয় ?] ( ২৫৬-২৫৯ পৃঠ। ) 

11, ৬/০৪০ ৪:7০ 0186 01151217010900015 01980 17760020106 509665 00 1010 ৪. 
80619810101) ? 

[ কিকি উপাদান একটি রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে প্রণোদিত করে ?] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠ] ) 


12. 10150099 0172 790016 0115061911519, 
[যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনা কর। ] (২৫৬-২৫৯ পৃষ্ঠা) 
13. 101501176851510 0505/521) 

(8) ৯ 56061801017 2180 (০0776250618 01012, 

(0) ১ 2৫675 001% 2250. 21 £৯111805, 
[ (ক) যুক্তরাষ্ট্র এবং স্বর সমধায়, এবং (খ) যুক্তরাষ্ট্র ও মৈত্রীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও । ] 

( ২৬৪-২৬৬ পৃষ্ঠ! ) 
14, 0152 2 01011006 0: 006 5811004 (5১65 0£ চ০097961012 2150 2০000217% 10 
2768০ 21190101775. 

[ বিভিন্ন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিবরণী দাও এবং ] (২৬৬-২৬৯ পৃষ্ঠ! ) 
15, 1166 5 506 02 6156 0:050০০5 01 7506:5] ড0৩৩া0)60, 
[যুক্তরাষত্ীয় সরকারের ভবিস্ততের উপর টাকা লিখ।] (২৮২৭০ পৃষ্ঠা) 


২৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


16, 191508053 0102 253617012] 152601655 01 ৪. ঢ60619] 0০৮61৮00৩50, 015062 
৮1181 20100101915 15 012:001109210107) 01 ৪, 1০067711017) 2051581016 ? 
(0.0. 9. &7 65161, (014) 1966) 
[ যুততরা্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট আলোচন1 কর1। কিকি অবস্থায় যুক্তবার্র গঠন 
বাঞ্চনীয় ?] (২৫৪-২৫৯ পৃষ্ঠা ) 
17. 50152 06178015062 60618] 00701078120. , 01501170151 ও ঢ20619 
00197 2700 2 000010815 96816. 
| যুক্তরাষ্ট্রের শ্বর্ধপ ব্যাখ্যা কর, এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য 
দেখাও।] ( ২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠ! 7 ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা ) 
18, 10150108515) 96651) 00108759170 150619] 0৮672170610 8100. 00106 
080 1192 90521509869 2190 01580৮27709865 01 01062 1650679] 1705) 01 6০৮61812)2180. 
(0০৮. 0. 0. 4. 1971 ) 
| এককেন্ড্রিক ও যুক্তরাম্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখাও এবং যুক্তরাস্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থার শ্ুবিধা ও অন্বিধাগুলি উল্লেথ কর। ] (২৭১-২৭২ পৃষ্টা ; ২৬১-২৬৪ পৃষ্টা) 
19, [61811 01060171616 068 000550£ 05061861010 810. 7901776 000 15 1756110 
9170 0666003, (0৯ 0.3. ৯. 31969) 
[ যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণের বিবরণ দাও।] 
( ২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা ; ২৬১-২৬৪ পৃষ্ঠ ) 


পার্লামেণ্টারী শাপনবাবস্তা এবং 
বাউপতি-ছাতিত শাসনবঃবস্থা 
ব্রয়োদশ অধ্যায় (2810190)611ঞ1 ৪5869008770 


[০765106116181 85966128০01 
(30০10177611 ) 





শাসনবিভাগের সহিত আইনবিভাগের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়৷ গণতান্ত্রিক 
সরকারগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে পার্লামেপ্টারী ব। 
মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি হইতেছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত 
শাসনব্যবস্থা । মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইন সভার নিকট 
নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকেন, এবং আইনসভার অধিকার থাকে মন্ত্রিসভার 
প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব অস্থমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার। কিন্ত 
রাষ্পতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে আইনসভার নিকট দায়ী; 


থাকিতে হয় না। 


পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা ২৭৯ 
মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার বা পর্লমেন্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


(76860076801 1178 1১87118178৩156815 1010) 01 (03959111071) ) 2 
পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে একজন 
নামসর্বন্ব শাসন-বিভাগের প্রধান (7108131 76০81৮০ [758 থাকেন এবং 
তিনি শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান (২০৪1 ছ০০061৮5 17520; হইতে 
পৃথক। ধিনি নামসর্বস্ব শাসক ব। নিয়মতান্ত্রিক শাসক (00750100007781 
17890), তিনি সর্বদ1 মন্ত্রিসভার পরামর্শ এবং উপদেশ 
অন্থ্যায়ী কাজ করেন । নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইতেছেন 
রাষ্ট্রের প্রধান এবং জাতির প্রতীক; কিন্ত তিনি জাতিকে 
শাপন করেন না । ইংলগ্ডের.রাজ! বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক, কিন্তু কার্ধ- 
ক্ষেত্রে তিনি রাজত্বই করেন, শান করেন না (৮176 1[51)5 2150. 0063 7906 
£০৪]7১৮ )। শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন মন্ত্রিপভ1 এবং 
মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী । ভারতবর্ষেও রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, 
প্রকৃত প্রধান নহেন। কারণ ভারতে প্রকুতপক্ষে একটি পার্লামে টারী শাসনব্যবস্। 
প্রবতিত হওয়ায় মঞ্ত্রিসভার হস্তেই শাননবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা গ্তম্ত। ভারতে 
প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান; তাহার নেতৃত্বেই মন্ত্রিঘভা 
শাসনবিভাগের সমুদয় কাজ সম্পাদন করিয়। থাকে। শাসনবিভাগের ধিনি 
নামসর্বন্ব প্রধান, তাহার মর্ধাদ। অপরিসীম, কিন্তু তাহার প্রকৃত ক্ষমতা নাই। 
পার্লামেপ্টারী শামনব্যবস্থায় বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসবন্ব 
প্রধানকে পার্লামেন্টের নিকট নিজের কাজের জন্য দ্বায়ী থাকিতে হয় না। 
কিন্তু মন্ত্রিপভাকে নিজের কাজের জন্ত পার্পামেণ্টের নিকট দ!য়ী থাকিতে হয়। 
ইহাকে বল। হয় মন্ত্রিসভার দায়িত্ব (141715665119] 7২.250010511110)। মন্ত্ি- 
সভা যৌথভাবে সরকারের নীতি এবং শাননবিভাগের পরিচালনার জন্ত আইন- 
সভার মিকট দায়ী থাকেন। যে-সমস্ত দেশে আইন সভার দুইটি কক্ষ আছে, 
সেই দেশগ্ুলিতে মন্ত্রিসভাকে সাধারণত: আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী 
থাকিতে হয়। উদ্াহরণন্বরূপ বলা যায়, ইংলগ্ডে মন্ত্রিমভাকে হাউস অফ, 
কমন্সের নিকট দায়ী থাকিতে হয়; হাউস অফ. লর্ডসের 
নিকট নহে। ভারতবর্ষেও মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট 
নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকে। আইনমভ যদি (১) মন্ত্রিসভার 
বিরুদ্ধে খ্বনাস্থ! প্রস্তাব গ্রহণ করে; (২) মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে কোন 
বেসরকারী বিল অনুমোদন করে); €৩) মন্ত্রিসভা কক উত্থাপিত বাজেট 
অথবা অন্য ষে কোন বিল না-মঞ্জুর করে ; এবং (৪) মন্ত্রিসভার সহিত পরামশ 
না করিয়। অথব। মন্ত্রিসভার মত না লইয়। মন্ত্রিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি 
কমাইয়! দেয়, তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ছাড়া পার্লামেন্টের 
সদশ্তগণ ঘে কোন মন্ত্রীকে সরকারের শাধনবিভাগের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন 


নামসর্বন্ধ ও প্রকৃত 
শানকের মধ্যে পার্থক্য 


মন্ত্রিমভার দায়িত্বশীলত। 


২৮৭ রাষ্টবিজ্ঞানের ভূমিকা 


করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও সেইজন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য । মন্ত্রিগণ 
পার্লামেণ্টের অদস্তদের অধিকার ভঙ্গ হইতে পারে এই জাতীয় কাজও করিতে 
পারেন না। 

পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিদের পার্লামেন্টের নিকট যৌথ দায়িত্ 
€00115001৮6 [35005711011169 ) থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই 
যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইতেছে, যে কোন মন্ত্রীর দোষের জন্য সমগ্র মন্ত্রিভাই 
দায়ী থাকেন। তাহা ছাডা, সরকারী নীতিতে কোন 
মন্ত্রীর হয়ত কতিপয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত আপত্তি বা 
মতভেদ্দের কারণ থাকিতে পারে। তিনি তাহার বক্তব্য মন্ত্রিসভার বঠকে 
পেশ করিতে পারেন ; কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতান্থায়ী 
একটি নিদিষ্ট নীতি গৃহীত হইবে, সেই সময় তাহার ব্যক্তিগত আপত্তি থাক! 
সত্বেও তিনি মন্ত্রিসভা! কর্তৃক গৃহীত নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইবেন এবং 
পার্লামেন্টের নিকট সেইজন্ত জবাবদিহি করিবেন কিংবা পর্লামেণ্টের নিকট 
মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের অংশীদার হইবেন। 

কোন কোন পালামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেমন ইংলগ্ে, পার্লামেন্টের 
সার্বভৌমত্ব দেখা যায়। আবার কোন কোন পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায়, 
যেমন ভারতবধে, শাসনতত্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায় । পার্লামেন্টারী শামনব্যবস্থা 
হইলেই যে পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব থাকিবে তাহ! নহে। 
তবে শাসনবিভাগকে পার্লামেন্টের নিকট সর্বদা দায়ী 
থাকিতে হইবে । ইংলগ্ডে রাজা-সমেত পালামেপ্ট ( দ00হ- 
হয 08111806770) হইতেছে আইন অনুমোদিত সার্বভৌম এবং পালামেন্টের 
নিম্নকক্ষের নিকট মন্ত্রিসভাকে দায়ী থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে পার্লামেণ্ট 
সার্বভৌম নহে; অথচ ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিভাকে নিজের 
কাজের জন্ত দায়ী থাকিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ একটি ' যুক্তরাষ্ট্র 
বলিয়! এই দেশে শাসনতন্ত্র হইতেছে সার্বভৌম । ভারতে শাসনতন্ত্র হইতে 
গ্রাপ্ত ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে। অবশ্ঠ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ 
করা হয় নাই, এই জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমত। 
পার্লামেন্টের আছে। 

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে পার্পামেপ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন 

করে। স্থৃতরাং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একটি প্রধান 
পালামেন্টের সংখ্যা. সর্ত হইতেছে, যে দল মন্ত্রিসভা গঠন করিবে সেই দলকে 
গরিঠ গল মস্ত্িভ!] 
নি পার্লামেন্টের নিয়কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে। 
যদ্দি কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না৷ করিতে 

পারে এবং যদি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা (140010-9:05 5596609 ) কার্যকর 
থাকে, তবে একাধিকদ্ল সম্মিলিতভাবে মন্ত্রিসভা (00811000102505 ) 


যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য 


পালামেণ্টের 
সার্ভৌমত্ব 


পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্পতি-চালিত শাসনব্যবস্থা ২৮১ 


গঠন করিতে পারে । যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টকে প্ররূত নেতৃত্ব দিতে 
ৃ পারে ততক্ষণই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার সাফল্জনকভাবে 
কোন দলের একক কাজ চালাইয়! যাইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসভার 
সংস্বাগরিঠতা হাতে এমন ক্ষমতা থাকা দরকার ষে ইচ্ছা! করিলে 
'দ1 থাকিলে কোয়ালি- 
শন সরকার গঠিত প্রধানমন্ত্রী নামসর্বস্থ শাসককে দিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়' 
হইতে পারে দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৭৭ 
সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে 
রাষ্ট্রপতি ভারতের লোকসভ। ভাঙ্গিয়! দিয়! নির্দিষ্ট সময়ের একবৎসর আগেই 
পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার-ইহ। অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট। 
মন্ত্রিপভ1-চালিত সরকারের শন্দ্রিদদের মধ্যে একই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও 
চিন্তাধারা, সংহতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য 
(41)01000521072165) 5011081105১ 21) 00100177011 
1052] (0 076 ০161” ) থাক দরকার | সি. এফ. ইং (0. ঢ. 50:05) 
বলেন, যদি দল-ব্যবস্থা ক্যাবিনেটকে ইহার একাত্মক রূপ প্রদ্দান করে, তবে 
প্রধানমন্ত্রী ইহাকে সুসংহত করেন।১ মঞ্্রিসভার ধাহারা সদস্য তাহাদের 
সকলকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। ভারতীয় শাসনতস্ত্রের ৫ নম্বর ধারার 
৫ নহুর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে কোন মন্ত্রী যর্দি একাদিক্রমে ছয় মাসের 
জন্ত পার্লামেন্টের সন্বস্ত না থাকেন, তবে তিনি আর মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে 
পারিবেন না। পার্পামেণ্টোরী শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দেখ। যায় 
( যেমন, ইংলও ), আবার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যাঁয় ( যেমন, ভারতবর্ধ )। 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই 
যে ইহাতে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে । যে দেশে মাত্র দুইটি রাজনৈতিক 
দলই পার্লামেন্টের ক্রিয়াকলাপকে নিমন্ত্রিত করে (যেমন ইংলণ্ড ), অর্থাৎ, ষে 
দেশে পার্লামেন্টীয় রাজনীতিতে আমর! দ্বিদলীয় ব্যবস্থা 731-29:05 3550] 
দেখিতে পাই, নেই দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
পার্লামেণ্টারী শামনব্যবস্থা তখনই সার্থক হয় যখন বিরোধীদল মস্ত্রিসভাকে 
সরকারী নীতি নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে 
ঠা দলের নংহতি পারে। বিরোধীদল ঘত শক্তিশালী হইবে, তত 
ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (081056610155800:- 
9১10) প্রতিহত হুইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিরোধী 
দলের অস্তিত্বের গ্রয়োজনীয়ত। অপরিহার্য । আইভর জেনিংস (1৮07 
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]1)01085 ) বলেন 40909510102 13 2060 1050 2. 17001981)02 €0 ৮০ 
চ(01618660, 08615 2 06610166200 25921)001] 70216 06,055 ০0750- 
€06197৮| ইংলগ্ডের শাপনব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিশেষ মর্যদ দেওয়া হয় 
এবং এইনন্য ব্রিটিশ হাউপ অফ. কমন্সের বিরোধী দলকে [715 (7৩) 
119165055 10958] 00005110” বলা হয় । 


পার্লামেন্টারী অথবা মন্ত্রিসভা-চালিভ সরকারের গুণাবলী 
(7167168 ০01 676 1১8171198006171815 00 ৮9107716716 ) 2 পার্লামেন্টারী 
সরকারকে বেজহট (38.22000) 4[2000]016 10100 অথব] আঙ্গুলের গাট 
বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন ; কারণ এই ধরণের সরকারের শাসনবিভাগ এবং 
আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে । সরকারের এই ছুইটি বিভাগ 
পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পকিত। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা 
সরকারের এই ছুইটি বিভ।গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, এবং ছুইটি বিভাগের 
স্থজনীশক্তিযূলক পারস্পরিক ক্রিয়া একটি স্থদক্ষ সরকার গঠনের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক ।* 
এইধরণের সরকারের পার্পামেপ্টের ভিতর মন্ত্রিসভার উপস্থিতি এবং 
মন্ত্রিদ্দের পক্ষে পার্লামেণ্টের সদস্য থাক বাধ্যতামূলক থাকায় পার্লামেন্ট ও 
আইন প্রণয়নে শাসনবিভাগের নিকট হইতে নেতৃত্ব পায় এবং ইহাতে 
সরকারের পক্ষে সুষুভীবে দেশের শাসনকার্ধ চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় 
আইন প্রণয়ন কর সম্ভবপর । মন্ত্রিদের পক্ষেও পার্লামেণ্টের অধিবেশনে 
উপস্থিত থাকায়, বিতর্কে অংশগ্রহণ করায়, এবং বিরোধীর্দলের ও নিজের 
দলের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায়--আইনসভায় প্রকাশিত মতামত এবং 
জনমত সম্বদ্ধে ওয়াকিবহাল থাক] সম্ভবপর হয়।২ সুতরাং 
মন্ত্রসতা চালিত মগ্ত্রিসভাচালিত সরকারের সাধারণ শাসনের স্বরূপ্‌ বজায় 
সাত সক মতের থাকে । যদি কখনও মস্্িসভা পার্লামেন্টে নিরন্ষুশ 
হত সম্পর্ক ধুক্ত 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করিতে পারে অথব। যদি কখনও 
কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গিয়া যায় তবে পার্লামেণ্টের পুননির্বাচন অনুষ্ঠিত 
করিয়া জনসাধারণের মতামত জানিয়া লইবার স্থযোগ পার্লামেন্টারী 
সরকারের থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, সরকারের সহিত সামগ্রশ্য বিধান করার ক্ষমতা! মন্ত্রিভা-চালিত 


১ “10656001535 212 55567018] ০০0-0:01090101) ০০৮৮০০ 1900163 51)032 ০16801৮ 
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সরকারের একটি বিশেষ গুণ। ঘর্দি জনমতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! কোন 
মঙ্থিসভা কাজ চালাইতে থাকে তবে জনমতের চাপে পার্লামেন্টের পক্ষে একটি 
মন্ত্রিসভার স্থলে অপর একটি সরকার যাহাতে গঠিত হয় সেই ব্যবস্থা কর! 
সম্ভবপর |. এইভাবে অনেক সময়ে ষে কোন মন্ত্রীর অথবা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন 
করা যাইতে পারে। ইংলগ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ই নমনীয়ত। চেম্বারলেনের পরিবর্তে চািলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিঠিত 
জান কর] দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে এণ্টনী 
ইডেনের স্থলে ম্যাকমিলান এবং ম্যাকমিলানের স্থলে 
ডগলাস হিউমের প্রধানমন্ত্রী পর্দে অধিষ্ঠিত হওয়াও সরকারের স্বার্থে প্রয়োজন 
ছিল। ভারতবর্ষেও চীন] আক্রমণের পর কুষ্ণমেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ 
হইতে সরাইয়। দিয়া তাহার স্থানে চ্যবনকে গ্রতিরক্ষামন্ত্রীর পে অধিষিত করা 
হয়। এইজন্ত বেজহট মন্ত্রিমভ।-চালিত সরকারের নমনীয়তাকে একটি প্রধান 
গুণ বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন । 
তৃতীয়তঃ, পালামেণ্টারী সরকারে ধাহার। মন্ত্রিসভ।র সদশ্য হন তাহার! 
প্রত্যেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া মন্ত্রী হন। স্থুতরাং 
দেশের লো কী চায় এবং সরকারের ক্ষমতা ও কাজের 
অভিজতার কোথায় সীমারেখা থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে তাহারা 
যথেষ্ট অবহিত থাকেন। রাষ্পতিশাসিত সরকারের এই 
গুণটি খুব কমই থাকে ।* 
চতুর্থতঃ, ইংলগ্ডে যে মন্ত্রিসভা চালিত সরকার গঠিত হইয়াছে ইহাতে 
গণতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্রের সামগ্তমন্ত বিধান করা হইয়াছে । নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়! যদ্দি ইংলগুকে গণতান্ত্রিক শাসন- 
গালের ধাপে ব্যবস্থা অক্ষুপ্ন রাখিতে হইত তবে পার্লামেন্টারী শাসন- 
করা সম্ভবপর ব্যবস্থা! প্রবর্তন কর! ছাড়া কোন বিকল্প পন্থ৷ ছিল না। 
সর্বশেষে, মন্ত্রিভা-চালিত সরকারে জনসাধারণের রাজ- 
নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়। দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া পা্লামেপ্টারী সরকার 
চলিতে পারে না । দলীয় ব্যবস্থা যত উন্নত হয়, পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থাও 
তত উন্নত হয়। দলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক 
শিক্ষার উপর। মন্ত্রিভ। চালিত সরকার যত স্দক্ষ হয় এবং বিরোধী দলগুলি. 
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যত দৃঢ় ও সংহত হয়, দলীয় ব্যবস্থাও তত উন্নত হয় এবং ইহা নাগরিকদের 
রাজনৈতিক সচেতনত। বাড়াইয়। দেয়। 

মন্ত্রিসভা- চালিত সরকারের ব্রি (10671167168 01 1109 08017৩1 
185৪69ল। )- মস্ত্রিসভা-চালিত সরকার ক্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ, , মন্ত্রিসভা- 
চালিত সরকারের অন্যতম ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে 
সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় না। মন্ত্রিসভ। শুধু 
ঘে শাসনবি'ভাগেরই প্রকৃত প্রধান তাহা! নহে; হইহা। 
পার্পামেন্টকেও নেতৃত্ব প্রদান করে। এমন কি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভা 
পার্লামেণ্টের নিয়কক্ষ ভাঙ্গিয়। দিয়! পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে 
পারে। এই জাতীয় সরকারে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। 
সেইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার স্বতশ্্রীকরণের অভাবে আইনসভার নিকট 
মন্ত্রিসভার দারিতশীলতা মূল্যহীন । 

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের সরকার মন্ত্রিসভাকে টম্বরাচারীতে পরিণত করিতে 
পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিভা গঠন করে এবং ইহার পর দলীয় শুংখলা এত 
কঠোরভাবে অনুক্তত হয় ষে প্রকৃতপক্ষে পার্লামেণ্টর কোন অবস্থায়ই মন্ত্রিসভাকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের 
শাসন এবং সংখ্যালথিষ্ঠের বিরোধিতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সদস্তোর কঠোর নিয়মানুবতিত। এই জাতীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য । ইহাতে 
মন্ত্রিপভারই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিফলিত হয়। লর্ড হিউয়ার্ট (1.0: [7০৪10 ) 

ইহাকে নয়! শ্বৈরাচার (বত 10652980305 ) আখ্যা 
কাধ 9 দিয়াছেন। পার্পামেন্টারী সরকার খুবই নমনীয়। কারণ 
দিতে পারে একটি মন্ত্রিসভার উপর ঘদ্দি পার্লামেন্টের আস্থার অভাব 
দেখ ধায় তবে অপর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। 

বিশেষতঃ, পাপলামেন্টে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে 
পারিলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতে পারে ; ইহাতে সরকারের স্থায়িত্ব 
'নষ্ট হয়। স্থশাসনের জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে দীর্ঘকাল ধরিয়৷ অন্শ্ছত 
সরকারের একটি দৃঢ় শানননীতি। কিন্তু মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে ইহ। দেখা 
যায় না। 

তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে অভিষোগ কর! হয় ষে মন্ত্রিমভার সদস্যগণ 
হুয়ত জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা যে সুক্ষ শাসক হইবেন 
এমন কোন নিশ্চয়ত। নাই। যাহারা জনসাধারণের মধ্যে 
কাজ করেন তাহারা নির্বাচনের সময়ে জনসাধারণের 
নিকট হইতে ভোট পান। কিন্তু এইজন্ত সরকার গঠিত 
হইবার পর তাহারা থে হ্থদ্ক্ষ মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন, এমন 
'কোন নিশ্চয়তা নাই। ৮৭." 


ক্ষমতার তক্ত্রীক্ণের 
অভাব 


নয় শ্েরাচার 


গক্ষতার দিক হইতে 
সমালোচন। 


পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা ২৮৫, 


চতুর্থতঃ, অনেক গুলি রাজনৈতিক দূল থাকিলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় 
রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ষে অনেক সময় নষ্ট হয়: তাহা অস্বীকার কর! যায় না। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতে নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার" 
টানি যার গঠিত হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদস্যদের মধ্যে 
দলের অস্তিত্বে পালা দলত্যাগের হিড়িক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন' 
মেন্টারী শাননব্যবস্তার আইনসভার সদশ্থদের অনবরত দলত্যাগের ফলে কোন 
স্থারিতব নষ্ট হইতে পারে কোন রাজ্যে গণতগ্্ একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ইহার 
ফলে তখন ছয়টি রাজ্যে রাষ্্পতির শাসন প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল । 

উপনংহার--যদিও পার্লামেন্টারী সরকারের বিরূপ সমালোচনা কর। 
হইয়াছে তবুও বর্তমানকালে পার্লামেন্টারী সরকার খুবই জনপ্রিয়। ইংলগ্ডের 
মত গণতন্ত্রের এতিহ্ অপর কোন দেশে নাই। ইংলগ্ডেই মন্ত্রিসভা-চালিত 
সরকারের কার্ধকারিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমর] দেখিতে পাই । ভারতেও এই 
, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই জাতীয় সরকারের যে সকল ব্রর্ণট- 
বিচ্যুতি আছে, সেইগুলি সংশোধনের অতীত নহে। এই জাতীয় সরকারে 
ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অন্ুশ্ত হয় না বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, 
তাহার উত্তরে বলিতে হয় বর্তমানকালে কোন দেশেই সঠিকভাবে এই নীতি 
অন্ুমহ্থত হয় না। অথচ ইংলণ্ড এবং ভারতের জনগণ সর্বাধিক পরিমাণ 
ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেন। এই জাতীয় সরকারে দীর্ঘদিন ধরিয়। কোন 
নীতি অন্ুম্থত হয় না অথবা সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না, _-এই ধরনের 
অভিযোগ যে দর্বদ। গ্রহণযোগ্য নহে, ভারতের পার্লামেন্টারী সরকারের 
অভিজ্ঞতাই ইহা। প্রমাণ করে । 

পার্লমেপ্টারী শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের সর্ভ (0970111078 
107 (17678090988 01 6119 1১811181701 95৪16] ) 5 পার্লামেণ্টারী 
শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্ত প্রধান সর্ত হইতেছে একটি স্থগঠিত 
বিরোধীদল; যর্দি একাধিক বিরোধী দল থাকে, তবে 
তাহার্দের এক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ 
স্থগঠিত এবং এক্যবদ্ধ বিরোধীদল না থাকিলে এবং সেই 
দলের শক্তি অন্ততঃ সরকার পক্ষীয় দলের সমপর্যায়ের ন৷ হইলে মন্ত্রিসভা- 
চালিত সরকার শ্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে। এক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষ 
সরকারের সমালোচন। করিয়। জনমতকে সর্বদা সচেতন রাখিতে পারে 
এবং সরকারপক্ষীয় দলের টম্বরাচার বন্ধ করিতে পারে। পার্লামেন্টারী 
শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্ত বেশী রাজনৈতিক দল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। 
দলীয় শাসনব্যবস্থা দৃঢভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে পার্গামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা 
হুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক/জ্ঞান থাকাও 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা 


পার্লামেন্টারী শাসন- 
ব্যবস্থার সাফল্যের সত 


২৮৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


জনসাধারণের যে সমস্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পার্লামেন্টে পাঠানে। হয় 
তাহাদের মধা হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। স্ৃতরাং কি ধরনের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবেন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক 
চেতনা ও দৃরদ্রশিতার উপর। এক্ষেত্রে ইহাঁও উল্লেখযোগ্য ষে মন্ত্রিসভা 
চালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা বাঞ্চনীয় । 
রাষ্ট্রপতি-শাসিত শামনব্যবন্থার বৈশিষ্ট (088606৪0109 1০7681- 
:8817118] 958667) 91 0০59 18810 ) : রাষ্ট্পতি- 
রাষ্ট্রপতি আইনলতার শাসিত সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গী- 
আইনসন্তা' নিকট. ভাবে জড়িত নহে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা 
দায়ীও নহেন রাষ্পতি-শামসিত সরকারের প্ররষ্ট উদ্দাহরণ | এই জাতীয় 
সরকারে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি. এবং তাহার 
অধস্তন সচিবগণ আইনসভার সদ্য নহেন কিংবা আইনসভার নিকট নিজেদের 
কাজের জন্ত দায়ী নহেন। শানন বিভাগের প্রধান কতদিনের জন্য স্বপদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহা নিরূপণ করার ক্ষেত্রেও শাসন বিভাগ আইনসভার 
উপর নির্ভরশীল নহে। ক্যাবিনেট প্রথার সহিত এই 
তিনি একাধারে জাতীয় সরকারের এইখানেই পার্থক্য ।১ জাতীয় সরকারে 
রে ওপ্র্ত শাসনবিভাগের যিনি প্রধান, তিনি একাধারে নামসর্বস্থ 
প্রধান এবং প্রকৃত প্রধান। আইনস'ভার দ্বারা তাহাকে 
পদচ্যুত করান যায় না। পি. এফ. উ্ং-এর ভাষায় তিনি হইতেছেন ১ 
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তৃতীয়ত, রাষ্পতি-শাসিত সরকারে একটি ক্যাবিনেট থাকিতে পারে 
( যেমন মাকিন যুক্তরাষ্থে আছে); কিন্তু সাধারণতঃ সেই 
রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন ক্যাবিনেটের সদস্তগণ আইনসভার ্দশ্য নহেন কিংবা 
জনসাধারণের নিকট ্ 
এবং নির্বাচিত হন আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ 
জনগণের একটি দায়ী থাকেন রাষ্পতির নিকট ; রাষ্্রপতি দায়ী থাকেন 
নির্বাচনা মংস্থা কক জনসাধারণের নিকট। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত 
একটি নির্বাচনী সংস্থা (16060121 011256 ) দ্বার! 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। 
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চতর্থত, রাষ্টপতি-শাসিত সরকারে যতটা সম্ভব সরকারের ক্ষমতার 
স্বতস্ত্রীকরণ করার চেষ্টা কর! হয়। তবে ক্ষমতার ্বত্ত্বীকরণ সম্পূর্ণভাবে কোন 
দেশেই সম্ভব হয় নাই। এমন কি মাকিন যুক্তরাষ্টেও 
যতটা সম্ভব ক্ষমতার পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে অনেক ব্যাপারে কংগ্রেসের 
তি উপর, বিশেষতঃ সিনেটের উপর, নির্ভর করিতে হয়। 
মাকিন যুক্তরাষ্টের শাসনতন্ত্র অন্থযায়ী রষ্টাপতি যে সমস্ত 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন তাহাদের নিয়োগ অন্থমোদন 
করে সিনেট। অবশ্য সিনেট ভদ্রতা করিয়া (96178001191 ০090100655৮ ) 
রাষ্টপতি কর্তৃক কোন বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিয়োগে বাধা দেয় না। 
কিন্ত যদি সিনেট এই ব্যাপারে কখনও রাষ্টপতির বিরোধিতা করে, তবে 
রাষ্টপতি অসহায় বোধ করেন। অর্থসংক্রান্ত বিল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে _ কংগ্রেসের 
উভয় কক্ষের উপর এবং আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি, এবং যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে 
সিনেটের উপর রাষ্রপতিকে নির্র করিতে হয়।১ তবে রাষ্টপতি-শাসিত 
সরকারে বিচারবিভভাগের ধতট! সম্ভব ম্বাধীনত। বজায় রাখা হয়, এবং 
শাসনতন্ত্ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। 'গ্রকৃতপক্ষে রাষ্টপতি শাসিত সরকারে আমরা 
ক্ষমতার শ্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (0176015৪170 
59187০5 ) নীতি দেখিতে পাই । 


রাষ্টপতি-শামিত সরকারে এমন অবস্থারও স্ষ্টি হইতে পারে ষে রাষ্টপতি 
যে রাজনৈতিক দলের সাস্য, সেই দল হয়ত আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করিতে পারিল না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইসেনহা ওয়ার যখন প্রজাতন্ত্রী 
দলের (চ২৪0011০0) £৪15 ) পক্ষ হইতে রাষ্ পতি নিবাচিত হন্‌ তখন 
সিনেটে গণতন্ত্রীদলের (19670007800 ঢ68:0 ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তবুও 
রাষ্ট্রপতি-শামিত সরকারের পক্ষে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে ষে 
সহযোগিতা থাকে না তাহ] নহে। 


রাষ্ট্রপতি-শামিত সরকারের গুণ (016069 01 67০ ০9810676181 
৪5৪1৪ঘ॥ 01 00571070687) 5 রাষ্টপতি-শাফিত সরকারের প্রধান গুণ 
হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব । দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক 
দল থাকিলে পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থায় সেখানে স্থায়ী 
সরকার গঠন করা কঠিন হইয়। পড়ে, রাষ্্পতি-শাসিত সরকারে সেখানে স্থায়ী 
সরকার গঠন কর। সম্ভবপর 

দ্বিতীয়তঃ, রা্ট্রপতি-খা্সিত সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের 


সরক্ষার়ের স্বায়িত্ব 


১। এজন্যই লান্বি বলেন *0070169 ১5 0126 9610806, 056 21056110277 70:6510617 
85 ৪ 81101 07) 212 31১01081060 00228. 


২৮৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ম। কেন না, এই 
শাসনধিভাগের দক্ষতা, ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের উভয় বিভাগের ক্ষমত। 
আইনবিভাগ ও , রা পীর সীমারে রি ্ 
পানিলবিতীমেরনবো এবং কা বল র সামারেখা কারয়।! দেওয়া হয়। স্বতন্থু 
সংঘাতকমথাকে ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ 
করে বলিয়া এই ধরণের সরকারে শাসনবিভাগের 


দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। 


তৃতীয়তঃ জরুরী অবস্থায় রাষ্্পতি-শ(মিত সরকার বিশেষ উপযোগী । 
কারণ জরুরী অবস্থায় দ্রুততার সহিত সরকারকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে হয়, এবং সেই সময়ে সরকারের সমুদয় নীতি নির্ধারণ করিবার 
জন্য যদি প্রকৃত ক্ষমতাশালী একজন রাষ্টপতি থাকেন, তবে দেশ বিশেষভাবে 
উপকৃত হয়। 

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের ভিতরে অনেকগুলি রাজনৈতিকদল থাকিলে মন্ত্রিসভা- 
চালিত শাসনব্যবস্থা কার্ধকর করা অস্থবিধাজনক হইয়! পড়ে। কারণ, সেই 
অবস্থায় পার্লামেণ্টে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে 
স্থায়ী সরকার গঠন কর] অস্থবিধাজনক হইয়া পড়ে। 
রাষ্্রপতিশীসিত শাসনব্যবস্থায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয় 
না। রাষ্পতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত দেশের শানন কাজের ভার গ্রহণ 
করেন। 


রাট্রপতি-শা সিত সরকারের ্রঙটি (108788718 01 609 0১৪7৪1- 
091801981 9596671 01 00৮9]10618%) 2 প্রথমত, রাষ্পতি-শামিত 
সরকারের একটি বিশেষ ক্র হইতেছে এই যে এই 
জাতীয় সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনরিভাগের 
মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবন! খুব বেশী। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, যর্দি মাকিন কংগ্রেম, বিশেষতঃ সিনেট, 
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযেগিতা না করে তধে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্পতিকে অস্থ্বিধায়, 
পড়িতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি কখনও আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের 
স্থষ্টি হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি একনায়কের ন্তায় নিজের খুশীমত শাসনকাজ, 

চালাইয়া যান, তবে দেশে কুশাসনের আশংকা থাকে, 
ইহাতে স্বৈরাচারিতার স্বৈরাচারিতারও সম্ভাবনা থাকে । বিশেষতঃ, রাষ্ট্রপতি 
সম্ভাবনা থাকে 
শাসিত সরকারে শাসনতন্ত্র লংঘন না করা পর্যস্ত 
রাষ্ট্রপতিকে নিজের কাজের জন্ত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। 
ইহাতে শ্বৈরতগ্ত্রের সম্ভাবনাকে উড়াইয়৷ দেওয়৷ যায় ন। : 
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শ্ামিত দরকারে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা খুবই 


বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে 
ইহ! উপযুক্ত 


শাননবিভাগ ও আইন 
, বিভাগের মধ্যে সংঘাত 
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কঠিন। পার্লামেন্টারী শালনবাবস্থায় মন্ত্রিঘভাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
পাঁলামেণ্টকে নেতৃত্ব প্রদান করে: কিন্ত রাষ্টপতি-শানিত 
রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে আইন-বিভাগ যেঠাবে আইন প্রণয়ন করে, 


ই সত তাহা রাইপতির পক্ষ সর্বদা গরহণযোগা না-ও হইতে 


না-ও হইতে পারে পারে। তাহা ছাড়া, আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে 
আইন-সভার উপর 'অপিত হওয়ায় রাষ্টপতির পক্ষে 
নিজের ইচ্ছান্যায়া আইন প্রণয়ন কর। সম্ভবপর নহে। 


তলহক্ষিগ্ুসাল 


মস্ত্রিসভা-চালিত সনকারে শাসনবিভাগের সব ক্ষমতা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল একটি 
মন্ত্রিসভার ভপরন্যন্ত থাকে । এই প্রকার সরকারের একজন নামেমাত্র প্রধান (70108191 
[1০90 ) থাকেন। ইংলগ্ডের রানী বর্তমানে এইরূপ একটি মরকারের শাসনবিভ'গের প্রধান 
(চ০০801৮০ €7০90) 1 আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্জ্রিস্ভা-চালত সরকারে শালন- 
বিভাগের প্রধান একগ্রন রাষ্ট্রপতি হইতে পাবেন ॥ যেমন ভারতবর্ষে রাষ্্রপতিই শাসনবিভাগের 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । আইনের দিক হইতে বিবেচন। করিলে শাসনবিভাগের যিনি নামেমাত্র 
প্রধান তিনিই সমুদয় ক্ষমতার অধিকাবী। .কিন্তু, তাছাব পক্ষে মন্ত্রিদভাই সমুদয় কাজ করে। 
আইনসভায জনগণের নির্বাচিচ প্রতিনিথিদের মধ্যে যাহারা! সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গঠন করেন 
রাষ্ট্রপতি তাঙ্াদেব মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমস্ত্রথ করেন। তিনি নিজের দলের সহকমাঁদের 
মধ্য হইতে অথব! প্রবোজনীয় ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মত পোষণ করে এই রকম অন্য 
কোন দলের সদস্যদের মধ্য হইতে নিজের মন্ত্রিসভ! গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা ইহার সমুদয় 
কাজেব জন্য আইনসভাত নিকট দায়ী থাকে এনং আইনপভার সদশ্তগণ মন্ত্রিদভার বিরুদ্ধে 
অনান্থ। প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। মস্ত্রিঘভা-চালিত সরক্ষারকে এইজগ্ঠ 
দাধিত্বণীল সরকার বল! হয। মস্ত্রিসভা-চালিত সরকারে আইনসভ। এবং মন্ত্রিসভা পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল। ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সদভ! মস্ত্রিনভার সৃষ্টি করে; কিন্তু মন্ত্রিদভাও কমন্সনভ! 
ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই প্রকার সবকারের ক্ষমতার ম্বতস্ত্রীকরণ (561১8186107 ০£ 
0০৬০5 ) কর] হ্য় না। পালামেন্টারী গণতন্ত্রে পশ্চাতে এই ধরণের শাননব্যবন্থায় 
প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিভাব একাধিপত্য প্রতিত্তিত হয়। পাামেন্টারী শানণব্যবস্থায় ইদানাংকালে 
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! ধুযাইতেছে। তাহ! হইতেছে সরকারের এককেন্ট্রিকতার 
দিকে ক্রমবর্ধমান ঝৌক । 

অপরপক্ষে রাষ্্পতি-চালিত সরকারে বংশানুক্রমে কেহই রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকেন 
ন|। এই ধরাণর সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দি্ই সময়ের জন্য নির্বাচিতক্ম্ন। এইপ্রকার 
শ/সনব্যবন্থার লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং শাসনতন্ত্র অনুষামী শাদনবিভাগ (636০461৬০ ) 
'আইনসভার নিকট দাযিত্বশীল অথব। ইহার কতৃত্বাধীন নহে। আমেরিকার আমর1 এই 
ধরণের শাসনব্যবস্থা! দেখিতে পাই । এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার 
হ্বাতন্ত্যবিধান কর! হয়। মান যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রণতি চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হুন এবং 
তিনি নিজের ইচ্ছান্ুযায়ী একটি মস্ত্রিদভ1 গঠন কৰিয়া শাননবিভাগের কাজ চালান। 

বাষ্্রপতি-শানিত শাননব্যবন্থায় মন্ত্রিসভার সভ্যগণ আইননভার ( ধেমন, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কংখ্েস) সদন নহেন এবং ইহার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়া নহেন। রাষ্ট্রপতি 
তাহাদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের বরথাত্ত করিতে পারেন। মন্ত্রিসভা 
নিজের কাজের অন্ত রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। বদিও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের 

১৪৯ 


২৯০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


ক্ষমতার যাতস্তযবিধান কর] হয়, তবৃও শাসনবিভাগ ও আইনসভা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নছে। 
যেমন, সর কারের শাদনবিভাগ যে বাজেট অনুযায়ী টাকা খরচ করে সেই বাজেট অনুমোদন 
করবার ক্ষমতা হইতেছে আইননভার। রাষ্ট্রণতি-চালিত সরকারগুঙ্দর অধিকাংশই 
যুক্তরাস্ট্রঘ। এইগুলিতে লিখিত শাদনতন্থ থাকে এবং ক্ষমতার স্বতস্ত্রবিধান করা হয়। 
রাষ্ট্রের প্রধান ধদি শাসনতম্বের বিধান অনুযায়ী মারাত্মক অপরাধ করেন এবং শাসনতন্ত্র 
অমাহ্য করেন, তবে একটি বিচারবাবস্থার সাহাযো তাহাকে রাষ্ট্র€তির পদ হইতে সরাইয়া 
দেওয়া বাইতে পারে। এই ধরনের শাদনব্যবস্তায় রষ্ট্রপতি শুধু নাখেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান 
নহেন। রা7ট্রর জনগণই তাহাকে নির্বাচিত করেন এবং তিনি প্রকৃতই দেশের শাসনব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করেন। 


[00970186 


7,601 006 0112 01092980651015010 129.0155 ০0৫ 01)6 03.01190)677081৮ (011) 0: 
(30৮61210676 0170 0150059 01১০ 011621220 ৮৮৭5 1709 চ/18101) 01061521519 005 
8:62701963 103 007020] ০৮০ 0106 ০2০001৮০ 00021 01815 £0]0 01 050৬2100051), 

(0.0. 13. £. 2216 1) 1966, 1968 ) 

[ মন্ত্রিমভা-চালিত শালনব্যবস্থার বৈশিষ্ট গুলি দেখাও এনং এই ধরনের সরকারের আইন- 

সভ1 কি কি পদ্ধতিতে শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে তাস! আলোচনা কফর।] 
(২"৯-২৮২ পৃষ্ঠা ) 

2.1[0150059 [10০ 00790061150153 0৫ 08011560 030৮6100018 810. 01০ 25521770181 
০010101,75 £00 13 5000253. (8 4০ 0. 1962) 

[ মান্্রঘভা-গালিত সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রযোজনীয় 
শর্তগুলি আলোচনা কর।] (২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা ১ ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা) 

3.1915610801917 9605762011০ 01551001709] 100 01 (০৮০1০72৮270 8170 
€08911860 00৮6 চাযা2700, 51580 016 0102 65521070191 15000151655 01 006 180661? 

(3. 0, 1962) 

[ রাষ্ট্রপত-চালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। শেযোক্ত 
লরকারের প্রয়োজনীয় জিনিল কিকি?] (সংক্ষিগুসার দেখ। ২৭৮-২৮২ পৃষ্ঠা , ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা ) 

4) 00100120816 005 0811190067170975 10000 0£ (30৬61700090 20. 015 17325106 
হ619] 60100 01 (30৮৬2110810, 

[ মন্ত্রিপভা-চালিত সরকার এবং রা্রপতি-চালিত সরকারের মধো তুলনা কর।] 

(২৭৭-২৮২ পৃষ্ঠা ॥ ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা সংক্ষিগুসার দেখ । ) 

5, ঢ9191 0156 7050818176 02 08012100017 061000029০5. ৬5109 226 006 
50750101015 01 13 5505659 1 (0. 0.9. 4১. 1970 ) 

[ সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থ বৃঝাইয়। দাও। কিকি অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যম তত 
হইতে পারে 1] (২৭৯-২৮২ পৃষ্ঠা) ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা ) 

6» 10191706151) 75062612 0910121006106955 21070 71551061018] (0305101012021065, 
/1১90 515 06০ 21612020709 06 36021760270 ০8157055906 08111910061) 0215 
30112096190? (00. 3. &, 1972) 

[ সংসদশাসিত সরকার এবং বাষ্ট্রপতিশাগিত সরকারের মধ্যে পার্থকা দেখাও। সংসদ- 
শাসিত সরকারের গুপাগুণগুলিকিকি 1] 

(সংক্ষিগ্তনার দেখ । ২৭৯-২৮২ পৃ] ) ২৮৬-২৮৭ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য । ২৮২-২৮৪ পৃষ্ঠা ) 





বরাষ্রের শাসনতন্ত্র 
৮৩ শা অধ্যায় (007801001100 01 (179 ১৪৪) 


[ শাসনতত্ত্রের সংজ্ঞা_-শালনতত্ত্রের শ্রেণীক্ভাগ--বিভিন্ন দেশের শাপনতন্ত্র কতট। নমনীয় 
এবং অনমনায়--লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা! এবং অস্বিধা_-হৃশাবনত্ত্রের 
উপাদান |] 





শালসনচন্ত্রের সংজ্ঞা (10911171600 01 5 00786168610) ৪ প্রত্যেক 
রা্টেরই একজন শাসনকর্তা থাকেন । তিনি শাসনতন্্ব অঙ্গুযায়ী সরকারের 
কার্য পরিচালন! করিয়া থাকেন। অগ্ঠিনের মতে শাসনতন্ত্র “সর্বোচ্চ সরকারের 
কাগামে। স্থির করে” (40086 10101) 2:95 002 50000681601 (06 
51197:20)2 £09৮201091)0.৮ )। সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা 
করিবে, সরকাবের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং 
শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পক কী হইবে অথবা 
রে নাগরিকদের এঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক থাকিবে” সবই 
কার্ধকারিতা নিয়ন্ত্রণ শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেঁয়। সেইজন্য ভাইপসির মতে 
করে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের সমষ্টি ষেগুলি প্রত্যক্ষ 
অথব! পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতরে সাঃভৌম শক্তির বণ্টন 
অথবা কার্কারিতা নিয়ন্ত্রণ করে ।১ স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, শামনতস্ 
সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি । সরকারের ক্ষমা ও 
ক্রিম্নাকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসন এবং 
শামিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যার্দি মবই কতিপয় লিখিত 
অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও 
অলিখিত আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র । 
শাসনতন্ত্রকে দুইটি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ 
অন্ুযায়ী কোন দেশের শাসনতন্ত্র বলিতে সেই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী 
লিখিত ও অলিখিত সব নিয়মকানুন বুঝায় ; এই নিয়ম-কাম্ছনের মধ্যে প্রথাগত 
বিধান এবং আদালত গ্রান্ আইন উভয়ই অস্ততূক্তি 
থাকে । দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় 
সেই লিপিবদ্ধ আইন যাহার ছ্বারা রাষ্ট্রের গঠন রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের 
সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিরূপিত হয়। টকুভিলের (০০136%116 ) ভাষায় 
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শাদনতস্ত্রের ছুইটি 
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২৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্মিক' 


“1. 7001910000০ ০0175016061012--0093 1706 6%15৮৮  ইংলগ্ডে রাষ্টগঠন 
ও পরিচালনার জন্ত কোন লিপিবদ্ধ বিধান নাই। কিন্তু বর্তমানে এই যুক্তি 
গৃহীত হয় না। ৮ 
সাধারণ আইন অপেক্ষা! শাসনতান্ত্রিক আইনের মরধাদা অনেক বেশী। 
সাধারণ আইন খন খুশী তখনই পরিবর্তন কর যায় £ 
সাঁধাবণ আইন কিন্ত শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে হইলে 
অপেক্ষা! শাননতজ্সের 
বানানে শাসনতন্ত্র নির্দেশিত পথে আবার অগ্রসর হইতে হয়। 
যুক্তরাষ্্ীয় শান ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের হাতেই থাকে 
সার্বভৌম ক্ষমতা। 
আজসনভগ্ষের জ্রেণীৰিভাগ (01985111086107 01 007791160110778 )2 
শাসনতন্ত্রকে প্রধানত: লিখিত ( %/10621) ) এবং অলিখিত ( 007116662 ) 
এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । লিখিত শাসনতন্ত্র সমুদয় বিধান 
একটি অথব। কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে । 
দি অলিখিত শাসনতন্ত্র খন যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও 
সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব 
হইতেই একটি প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। 
অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় না । 
এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির 
উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলগ্ডে আমর! অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে 
পাই। কিন্ত, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা 
ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং 
অলিখিত শাসনতস্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথবা শ্লাসক এবং 
শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিতভাবে থাকিতে পারে ।৯ ইংলগ্ডের ১২১৫ 
সালের মহাঁসনর্দ এবং ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (8111 0£ 73151)65) 
ইত্যার্দি লিখিতভাবে শাসনতন্ত্রে স্বান পাইয়াছে। আবার 
লিখিত এবং অলিখিত মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা নাই। 
পরমার বিধান, অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ 
সম্মত নহে (52০16109169 ) রাষ্ট্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভার 
ন্তায় কাজ করিতেছেন । স্বতরাং দেখ! ধাইতেছে লিখিত 
শাঁসনতন্ত্রেত অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। স্বতরাং লিখিত ও অলিখিত 


১। ব্যাখ্যার মাধ্যমেও লিখিত শাসনতন্ত্ের পরিবর্তন করা সম্ভবপর । লর্ড ব্রাইস এই 
প্রনঙ্গে বলেন, “৬৬2৮৮ 00046050928 215 ৫6565109960 09 1965701609050155 
€18050 অ16 060181009 000. 50121£90. 5 08151028595 01386 91661 ও 01000 00৩ 
16666101006 666 098 206 00185650186 1811 ০166৫, 





রাষ্ট্রের শাসনতস্ত ২৯৩ 


শাসনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমর] মূলগত পার্থক্য বা বিজ্ঞানসম্মত পার্থক্য বলিতে 
পারি না। আবার, লিখিত শাপনতন্ত্ব থাকিলেই ষে স্থুপ্রীম কোর্ট আইন- 
সভারচিত আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বে-আইনী- 
লিখিত এবং অলিখিত রূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে । যদিও আমেরিকায় 
রেল, তাহা সম্ভবপর, ভারতে তাহা মম্তবপর নয়। ভারতের 
সম্মত নয় স্বপ্লীম কোর্ট আইনসভা রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া 
বাতিল করিতে পারে যদ্দি নাগরিকদের মধ্যে কেহ এই 

মর্মে অভিযোগ করে ষে সংশ্রিষ্ট আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং মদদি 
তাহা বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্র 
নাগরিকদের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ 
থাকে বলিয়। ব্যক্তিম্বাধীনতা অধিকতর স্থরক্ষিত হয়। কিন্ত তাহা ঠিক নহে। 
ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত, কিন্তু তাহ। সত্বেও ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর ষে 
কে।ন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে। 

কোন শাসনততগ্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। 
অনেকে মনে করেন লিখিত শাসনতন্ত্র জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্তু অলিখিত 
শাসনতন্ব অপেক্ষা বেশী উপযোগী । কিন্তু ইংলগ্ডের শাসনতন্থ বিবেচিত হইলে 
এই যুক্তির কোন সারবত্তা থাকে না। শাসনতন্ত্র, লিখিত এবং অলিখিত 
উভয় প্রকার বিধানই থাক! দরকার; তাহা না৷ হইলে জাতীয় অগ্রগতির 
পথ রুদ্ধ হইয়। ষায়। জাতীয় জীবন-ধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের 
শাসনতন্রকে রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা- 
আকাংখার মৃত প্রতীক হইতে পারে। 

শাসনতন্ত্রকে আবার নমনীয় € 161015 ) এবং অনমনীয় (71510 ) এই 
দুইভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতন্ত্রের মংশোধন 
করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন 
কর। খুব সহজসাধ্য নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। 
ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয় । যেভাবে সাধারণ আইন 
পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতস্ত্রের বিভিন্ন 
সংশোধন এবং পরিবর্তন কর যায়। এইজন্য কোন বিশেষ 
পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, 
এবং ইহার সংশোধন করিতে হইলে ছুইটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয়। কংগ্রেস সভার দুই পক্ষের মোট সদস্যদের ২ অংশকে শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, অথব। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দুই- 
তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চৌত্রিশাটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি 
সভা (03077521010) আহ্বান করিয়। প্রন্তাবটি গ্রহণ করিতে হইবে । এইভাবে 
গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারে প্রথম পেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের 


নমনীয় এবং জনমনীয় 
শাসনতন্ত্র 


২৯3 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


(অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজ্যের) আইন পরিষর্দের এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন- 
চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের ( অর্থাৎ, ৩সটি অঙ্গরাজ্যের ) বিশেষ সম্মিলন । এই পদ্ধতি 
ইংলগ্ডে অন্ুস্থত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলগ্ডে সাধারণ আইস- 
প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন কর] হয়। 

বিডিষ্ন দেশের শাসনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথবা অনমনীয় 
শাসনতস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই ব্রিটেনের 
শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ 
আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শালনতত্ত্রের সংশোধন অথব]। পরিবর্তন 
কর] যায়। কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতত্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন 
করিতে হইলে অধিকতর জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, 
এই জটিল পদ্ধতি ছাড়াও অন্ত একটি উপায়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শালনতন্ত্রের 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে এই পর্যস্ত মাকিন যুক্তরাষ্টের 
শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২২টি নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন 
কর! হইয়াছে । কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রেরে অনেক পরিবর্তন আমরা দেখিতে 
পাই এবং তাহ কিছুট1 সম্ভব হইয়াছে প্রথাগত বিধানের ( ০0121501019 ) 
দরুণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের 
সিদ্ধান্তের ছারা । যখনই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে পু রি 
রেড সরকার নিজেদের ক্রিয়াকলাপের শাসনতান্ত্রিক বিধি- 
অনমনীয় নিষেধের সম্মুখীন হয়, তখনই স্বপ্রীম কোর্টের নিকট 
'হুইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা 
হয়। তখন স্বগ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্বের 
পরিবর্তন কর! যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত 
সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বহুক্ষেত্রে তথাকথিত সংশোধন ছাড়াই পরিবর্তিত 
হইয়াছে।১ অপরদিকে, বুটেন উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
শাঁনতশ্ত্রের পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে 
শাসনতস্ত্রের সংশোধন করিতে হয়। কিন্তু, তাহা সহজ 
সি শানতস্র পদ্ধতি হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই 
ংশোধনী বিলটি অন্থমোদ্দিত করাইয়া লইতে হয়। অথচ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থগ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্পসময়ে শাসনতস্ত্রে 
পরিবর্তন করা ধায় এবং পেক্ষেত্রে কংগ্রেসের অথব1 রাজ্য-আইন সভাগুলির 


১। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ক্রমধিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে বঙ্গিয়াই বলা হল, 
১ প0০ 2১006110918 0017568006102 158 ও 11115 0169171510, 16135. 10817117100 212 
806 জর ব6012191) 816811.” 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ২৯৫ 


সম্মতির প্রয়োজন হয় না| এই দিক হইতে বিবেচনা করিষ! বল! যায়, মাকিন, 
যুক্তরাষ্ঠেব শাপনতন্তর ব্রিটিশ শাসনতত্ব অপেক্ষাও নমনীয়। অবশ্য শাসনতান্ত্রিক 
বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতত্তব নমনীয় এবং মাফিন শামনতত্ত্র অনমনীয়। 
আমেরিকার স্বপ্রীম কোর্ট কোন আইনের কার্ধযক্ষেত্র বাখ্া প্রদান করিয়া 
কার্ধতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পারে। কিন্ত স্থপ্রীম কোর্ট সংবিধানের 
কোন ধার! বাতিল করিতে পারে না? অথচ সংশোধনের মাধ্যমে কোন ধারা 
বাতিল করিয়া দেওয়] যায়। মাকিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা কখনই শাসনতস্ 
পরিবর্তনের প্রয়োঙ্গন হইলে কোনরকম বাধার স্যট্টি করে নাই। 
ভারতের শাননতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় 
শাসনতন্ব সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে। (১) কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্টন ও শাসন 
বিভাগীয় সম্পর্ক, স্বপ্রীম কো ও হাইকোর্ট, পালামেন্টে রাঙ্গ্যগুলির 
প্রতিনিধিত্ব, শাসনতস্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি, রাষ্টপতির নির্বাচন পদ্ধতি প্রতৃতি 
ক্ষেত্রে ষে কোন সংশোধনী বিল" পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই সদস্যদের 
অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদশ্যদের ছুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা 
অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের বিধান সভ। কর্তৃক 
অন্থযোদদিত হওয়া চাই। এইভাবে বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ীপতির 
সম্মতি পাওয়া চাই, তবেই শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (২) শাসনতন্ত্রের 
অন্যান্ত সংশোধন করিতে হইলে এ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের 
আকারে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। 
রা নে খুব পার্লামেপ্ট সভার উভয় পরিষদের অস্ততঃ ছুই-তৃতীয়াংশের 
আনন ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইতে হুইবে। কিন্ত এই 
দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও 
অন্গপস্থিত সব সাশ্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে 
আইনসভ! কর্তৃক বিলটি অন্থমোদিত হইবার রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন। 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্ত এই অনুমোদিত বিলটিতে রাষ্টপতি সম্মতি 
প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (৩) কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন, 
নৃতন রাঙ্গের ৃষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, কোন রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের 
প্রবর্তন অথবা বিলোপ, প্রভৃতি বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে 
সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট (৮5 512016 108101165 ) দ্বারা শালনতস্তর 
শোধন করা ষায়। সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতস্ত্রের ১৪তম সংশে+ধন অনুযায়ী 
ভারতীয় শাসনতস্ত্রের মৌলিক অধিকারমহ যে কোন ধারার সংশোধন করিবার 
ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে আসিয়াছে । ইহাতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা 
অনেক বাড়িয়। গিয়াছে | 


২৯৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের সৃমিক। 


অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ওুথ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব 
(62:07277670 )। এই প্রকার শাসনতত্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। 
এইগুলিকে আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারিনা । 
জনগণের মৌলিক অধিকার এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্র 
সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাসনতন্ত্রের প্রতি স্থগভীর 
শ্রঙ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরা্্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্র 
দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যুক্তরাক্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক 
নির্ধারণে অনমনীয় শাসনতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী । যুক্তরাত্্ীয় 
তা ডর সরকারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে যে 
বিশেষ উপযোগী ক্ষমতার বণ্টন হয় তাহ! যাহাতে ঘনঘন পরিবতিত ন। হয় 
সেজন্ত শাসনতন্ত্র অনমনীয় তাহ ছাড়া, বহু যুক্তরাষ্ট্রে 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দেখা যায়। সেইগুলিকে সংরন্গিত রাখার জন্য 
শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়। দরকার। অবশ্ঠ ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় 
অথব! খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শাসকগণ 
নিজেদের স্বার্থে শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন ন1। 
কিন্তু অনমনীয় শাসনতঙ্থের প্রধান ত্রটি হইল এবং ষে 
জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা 
বায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের সষ্টি হয়। জাতীয় 
জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় ন৷ থাকে, তবে দেশের : 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
কিন্ত, একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতস্ত্রের 
মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে 
পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে । ধেমন, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়৷ উঠিয়াছে ষদিও 
শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। ষদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন 
করিয়া মন্ত্রিসভার হৃষ্টি করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব 
হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র" পরিবর্তন 
করিবার উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, যাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থপ্রীম 
কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক নৃতন আইনের স্থষ্ি 


বি হইতে পারে এবং সেইজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী 


শালনতস্ত্রের মধ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। ত্তরাং 
পার্থক্য সর্বদ। স্পষ্ট. কাঠাযোর দিক হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসন- 
মরন তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নহে । বে ত্ববিধা-অস্থবিধার 
দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। 


শাদনতশ্ধকে অতিরিক্ত 
অনমনীয় করার চেষ্ট। 


শাসনতক্্রকে অতিরিক্ত 
অমমনীয় করার চেষ্টা 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ২৯৭ 


লিখিত এবং অলিখিত শাসনতগ্ত্রের সুবিধা! এবং অন্তুবিধ। ( 761৪- 
£156 1167108 8৪710. 10011061168 ০01 ভ11616]) 8110 [017 11660 00178- 
(009610708) £ শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে 
ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতত্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং 
শামিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়] দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়া 
কলাপের বিশেষ স্বিধ। হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে । তাহ! ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয 
সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য । কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র 
কেন্দ্রীয় ও রাজা সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে। 
কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র ষদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল 
এই যে, অবস্থার পবির্নের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত 
পরিবর্তন সঙব নয়। তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের (50056- 
€00101091 011515 ) আশংকা থাকে ।' 

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান "গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির শ্বার্থে এই প্রকার শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন করা 
যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শানতন্ত্রের 
সমন্বয় ্বটলে জাতীয় প্রগতির পথ স্থগম হয়। ইংলগ্ের 
ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে । কিন্তু, অলিখিত শাসনতস্ত্রের 
একটি দোব আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শামনতস্ত্রকে খুব সহজেই 
পরিবর্তন করা যায় বলিয়! ইহারা সবদ1 স্থায়িত্ব (512)11105) নাও 
থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথব। জনমতের দাবীতে খন খুশী 
তখনই..শাসনতন্ত্রের পরিবঙন করিতে পারেন। তাহাতে শাসনতস্ত্রের প্রতি 
জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়৷ যায় এবং শাস্নতন্ত্রেরও 
প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়। যায়। অলিখিত 
শাসনতন্ত্রগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত বিধানের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া! ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই স্থম্পষ্ট হয় না। তাহাতে 
বিধি-নিষেধের অনেক রকম ব্যাখা! হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন 
কোন ক্ষেত্রে ক্ষুগ্র হইতে পারে । এককেন্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ( 01715 
53613) 04৫6 £0৬10)10)61)0 ) অলিখিত শাসনতস্্ব কর্তৃক চালিত হইতে 
পারে,_-যেমন ব্রিটেন ইহা হইয়াছে । কিন্ত, যুক্রাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত 
শাসনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী । কারণ, যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য- 
সরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্ম্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত। 

অশাসনতন্ত্রের উপাদান (17716106518 01 ৭ £000 09118610811011 ) 
স্থশাননতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান হইতেছে এই যে ইহা নিদিষ্ট এবং সুস্পষ্ট 


লিখিত শাসনতস্ত্রের 
গুণ ও দোষ 


'লখিত শাসনতন্ত্রের 
গুণ 


অলিখিত শাসনতত্ত্রের 
দোষ 


২১৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


হইতে হইবে। শাসনতম্থবের কতিপয় বিধান খুব ব্যাপক হওয়! দরকার যাহাতে 
সবকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গোলযোগের 
সষ্টি না হয়। আবার, কতিপয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধান 
খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া! দরকার | কিন্তু, সাধারণ ভাবে বিচার 
করিতে গেল শাসনতন্ত্রের আয়তন অযথা বড় হওয়া উচিত নহে । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম শাসনতন্ব । 
কিন্ধ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যত সাফল্যজনক ভাবে 
অনুস্থত হইতেছে, পৃথিবীর খুব কম শাসনতন্ই এত 
সাফল্যজনকভাবে অন্মহ্থত হইয়াছে । এইজন্য হোয়েরে (৬/1১০:6 ) বলেন, 
4006 65556180191] 010770065115010 06 6০ 10681] 70256 017 01 
50050106102 15 0026 10 50010 72 75 500170 73 705991016. 
শাসন তণ্বকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ বাখিয়া পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার 
জন্বা ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা উচিত । কিন্তু শাসনতস্ত্বটি সংক্ষিপ্ত 
হইলেও দেশের রাষ্ট্নৈতিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যাহাতে ইহার মধ্যে 
হয় সেই দিকে লক্ষা রাখা উচিত ।১ 

হ্বশাসনতস্ত্রেরে আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহার সংশোধন 
শাদনতগ্গে মৌলিক পদ্ধতি সুনিরিষ্ট থাকে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ধে, 
অধিকার অগ্তন্ক্ত নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার অন্তভূক্তি থাকে । 
ইহাতে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে 


শাসনতস্ত্রটি হুম্পষ্ট 
হইতে হইবে 


শাসনতন্ত্রটি সংক্ষিপ্ত 
হওয়া] বাঞ্জনীয 


সহক্ষিগুস্ণার 


শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের দরকার রা্রব ধিভিন্ন কাজ পরিচালন। করিধা'থাকে । 
সরকার কিতাবে রাষ্ট্রীব কাজ পরিচালন! করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং 
তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক কী হইবে অথলা নাগরিকদের লঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক 
থাকিবে, তানহা শাসনতম্ব স্থির করে। শ!সনতম্ব লিখিত অথব! অলিখিত হইতে পারে। 
ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত ॥ কিন্তু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেব শাসনতন্ত্র লখিত। আবার শাসনতন্ত্র 
কঠোর জথব! নমনীয় হই”ত পারে। ইংলগ্ডের শালনতন্ত্র নমনীয় এবং মান যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র কঠোর । লিখিত এবং অলিখিত, নমনীব এবং অনমনীর়, সবরকম শাসনতন্ত্রেরই 
দোষ ও গণ আাছে। তবে কোন শাপনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথব। অলিখিত হওয়া 
উচিত নহে। ভারতের শাননতন্ত্র লিখিত অথচ খুব কঠোর বাখুব মমনীয় নহে। অলিখিত 
গাসনতন্ত্রেয় গুধ হইতেছে এই যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইছার 
পরিবতন কর! যাগ্ন। কিন্তু, অলি'খত শাসনতন্ত্রে লর্বদ! স্থায়িত্ব থাকে না। লিখিত শাপন- 


১ ৮,০13 25 0016,-০1600810655 00586 0215 10 16526 01801175695 8100010 156 
88550, 165 109001026 00০০0 06251217806 3, ৪00 01062101201 17706012705 আ110 
509080099০ 0993০ 00)৩০2 105 ৫৩৫4০০৫ £:00 6০৩ 120010৩ 01 605 :00)৩৩9 062 
86158. 19181517911] (10 0911090 ভ. 1185192 ) 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ২৯৯. 


তন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা! শাক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথব। সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে পারম্পগিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয় দেয়। কিন্ত, লিখিত শাদনতন্ত্র যদি 
আনমলীষ হয তবে ইঙার প্রধান দোষ হুইল এইযে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অথব। জাতীয় 
প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। 


[9য61-01962 


1.106526 2 00080100002, 0155515 006 0116০০26 501)5010001075, 
[শাসনতস্ত্রের সংজ্ঞ। প্রদান কর। বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ কর।] 
(২৯১-২৯৪ পৃষ্ঠা ) 
2 ৮1710৩ 41901050107 066০617 509668 ৮৮10) 11006] 2770 00056 101 এআ11- 
(661 0013 06561015515 21 11105015 02519 0£ 01৮15107,+--101500555 018০ 51806720176 
[ "লখিত শাদনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্র এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য 
অলীক বিভাগ্তনের তিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। ] (২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠা ) 
3, 10130110010 1050৮০০11 2 97102] 00109015010) 2170 27) 01510006611 
5018501000100 23 100 আ০11-00971020.৮-1)150055, 
[ লিখিত এবং অলিখিত শাননতন্তরের মধ্যে পার্থক্য হুচিহিত নয়।- আলোচদা কর।] 
(২৯২-২৯৩ পৃষ্ঠ! ) 
4. ঠা ঠা ০110০211061 1093 ৪810 080 002 ০0175010001028 01 006 0, 5, 4৯, 
15 10016 11051916 (৩1 0116 131010151) 0106, 70৬ ০10 5০00 00136111015 ৮16৬ 
[00117 ? 
[ একজন আমেরিকান লেখক বলিবাছেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতস্্ ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র 
অপেক্ষা অধিকতর নমনীক্প। তুমি এই দৃষ্টিতঙ্গীর যথার্থতা কিভাবে প্রমাণ করিবে ?] 
(২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা ). 
55 [0150055 006 1619110 12901165 ৪170 061006115 0 ৮7110661010 আজ 110661 
0018 1010000115, 
[ লিখিত এবং অলিখিত শাসনতস্ত্ের আপেক্ষিক সবিধা ও অন্ুবধা! আলোচনা কর। ] 
(২৯৭ পৃষ্ঠা ) 
6. 8 005 501550100010175 ০0৫ (9) 0. ১. 4৯. (6) (76180 27 (০) 11019? 
21610 ০1116510152 (31৮০ 15250103101 5০001 2185727, 
[ (ক) মাক্তিন যুক্তরাষ্ট্র, (খ) ইংলও এবং (গ) ভারতের শাননতন্ত্র কি কঠোর অথবা 
নমনীয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্ত দেখাও । ] (২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠ।) 
7,101300858 00০ ০0130101073 0£ ৪, £000 00185016010). 
[ ভাল শ্রামনতত্ত্রের শর্গুলি আলোচন। কর। ] (২৯৭-২৯৮ পৃষ্ঠা) 





ক্ষমতার জাতন্রযাবিথান নীতি 
পর্চদশ অধ্যায় (1176015 01 89089186101) ? 


01 7১০0 ০1"5 ) 


[ ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি--ক্ষমতা শ্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ--লরকারের ক্ষমতার 
্বাতন্্যবিধান নীতির সমালোচন! | ] 

ক্ষমভার স্থাস্তস্্রবিধান লীতি (119075 ০01 861818607 ০1 
7০ছ/০7৪ )£ সরকারের ক্ষমতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা 
অতি প্রাচীন কালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দাশনিক 
এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষা ( 20110 /9551101)] ) 
ম্যাজিস্টরেটদ (785150065 ) এবং বিচার বিভাগ 
(709101715 ) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস 
( 201%0185 ) এবং সিসাবো (01০21০ ) সরকারের 
ক্ষমতার “প্রতিষেধক এবং ভারসাম্যগকেই (01203 ৪00 (৪1910065 ) রোম 
প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উতকর্ষের কারণ বলিয়া যনে করিয়াছিলেন। 


চতুর্দশ শতাব্দীতে মািগ লিও (71100918110 ০£ 8205 ), সরকারের 
আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা টানিয়া 
ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যা বোভি' (]6পা) 
৩ 8০৫10) রাজার হাতে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রদান 
করিবার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী করিয়াছিলেন এবং স্বাধীন 

ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে বিচার বিভাগের কাজ ন্তস্ত করিবার জন্য পরিকল্পন। 
করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের সময় আইন প্রণয়ন এবং শাসন 
পরিচালন বিভাগের কাজের স্বাতন্ধ্য বিধানের উপর যথেষ্ট মৃত দেওয়া হয়। 
জেম্ম্‌ হারিংটন (78105 [1911100001 ) আইন গ্রণয়ন 

১০৬ এবং পরিচালন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্যবিধানের 
স্থপারিশ করেন। জন্‌ লক্‌ (700. [,0০15৪ ) সরকারের 

ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ত্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত 
করেন! সরকারের যুক্তরাষট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের 
উৎস বুঝায়। রাষ্টরবিজ্ঞানের ক্ষমতার স্বাতন্্যবিধান তব্বটিকে যূলনীতি হিসাবে 
রে প্রথম বিবেচনা করেন মণেন্কু (74095500160 )। 
ব্রিটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মণেম্কু এই 

অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে-_ 
আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন এবং বিচার ব্যবস্থা । যদি এই ক্ষমৃতাগুলির 
'ষে কোনও ছুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্তন্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনত] 


এরিস্টটলের কর্ম- 
বিভাগ নীতি 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্বিধান নীতি ৩*১ 


বিপর্যয়ের সম্মখীন হয়। সেইজন্ত তিনি সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন 
স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 
ইংলগ্ডে ব্দিও মণ্টেস্কুর স্থপারিশ অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্থ্যবিধান 
কর! হয় নাই, কিন্তু তাহার তত্বের যূলনীতিগুলি রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টান্শ 
শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় 
এই তত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্ততূক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালের ব্লযাকস্টোন তীহার 
4001010200210165 07. 00০ 1,975 ০01 €0219150” বইয়ে বলেন যে একই 
ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ 
করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনত। ক্ষুপ্ন হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বার্থেই 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ কর! উচিত। 
ম্যাভিসনও ( 2/8015015 ) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পরিচালন 
এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্তন্ত হওয়াই হইল শ্বৈরতশ্ত্রে 
প্রকৃত সংজ্ঞ। ।* 
ক্ষমতার স্বাতস্ত্রাবিধানের পর্ক্ষ প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের 
স্বাধীনতা অঙ্ষপ্ন থাকে, এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ বথেচ্ছভাবে 
শাসনকাজ চালইতে পারে না। তাহা ছাড়া, ষ্দি 
তো সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বাতগ্ত্যবিধান 
সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতাও, 
বাড়িয়া যাঁয়। কিন্তু, বর্তমানকালের লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ. 
হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার স্বাতশ্ব্যবিধান নহে। 
হ্কমত। স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ-_বর্তমানকালে সরকারের কর্ম- 
প্রিধি এত বাড়িয়া গিয়াছে ঘষে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্যবিধান করা সম্ভবপরও 
নয়, বা্ছনীয়ও নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্প্কযুক্ত। 
বিশেষতঃ, আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনপরিচালন বিভাগকে পরস্পরের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন কর যায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান কর] উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা 
নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের ষে বিধান জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই 
বিভাগের হাতে যদি সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার _ 
স্বাতন্ত্যবিধান করিলে যতটা নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষ। 
অনেক বেশী স্বাধীনতা সে ক্ষেত্রে অজিত ও রক্ষিত হয়।২ 


ব্ল্যাকষ্টোনের 
আলোচন! 


ম্যাডিননের উক্তি 
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৩০২ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান 
বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়, মণ্টেম্কু এই প্রকার অন্থমান করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বান্তবক্ষেত্রে আমর] দেখিতে পাই ন্র্িটেনে 
সরকারের ক্ষমতার শ্বাতত্ত্যবিধান নীতি খুবই অল্প অনুন্যত 
হইয়াছে । মন্ত্রিসভার সকলেই আইনসভার স্দস্ত এবং 
আইন প্রণয্ষনে তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী 
রাঞ্জা সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিপভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন 
বিভাগের সর্বেসর্বা। লর্ড সভা বুটিশ আইনসভার উচ্চতর কক্ষ; কিন্তু, ইহার 
কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমত1 আছে । ইহাকেই ইংলগ্ের বিচার বিভাগের 
প্রধান কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ইংলগ্ডের রাজা একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং 
শাসন বিভাগের উচ্চতম'কতৃপক্ষ । কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছেছয 
ংশ। ইংলগ্েরঃধষিনি লর্ড চ্যাঙ্দেলার তিনি একাধারে লর্সভার সভাপতি, 
মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ইংলগ্ডের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, ইংলগ্ডে সরকারের ক্ষমতার শ্বাতত্ত্যবিধান নীতি কখনই কার্ধকর 
হয় নাই। 
আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতস্ত্যবিধান কিছু পরিমাণে 
কার্ধকরী হইয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসনবিভাগ 
এবং বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক। রাষ্ট্রপন্তি শান বিভাগ পরিচালনা 
করেন এবং তাহাকে শামনকাজে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি কয়েকজন সচিব 
( 55০:৪091165 ) নিযুক্ত করেন। এই সচিবমণ্ডলীকে মগ্রিসভা বল! হয়। 
আমেরিকার রাষ্্পতি এবং মচিবমগ্লীর সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন 
এবং আইনলভার নিকট নিজেদের কাজের জন্ত দায়ী নহেন। আইনসভাও 
অনাস্থা প্রস্তাব করিয়া সচিবমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে 
আমেরিকায় ক্ষমতার পারে না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও পরস্পরের 
৮ নিকট হইতে পৃথক। কিন্তু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষমতার 
সম্পূর্ণভাবে নয় স্বাতন্ত্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই। প্রথমত, 
সরকারের শাসন বিভাগ ষে টাকা খরচ করে, তাহা মগ্তুর 
করিবার দায়িত্ব হইতেছে আইনমভার। সিনেটের সম্মতি বাতীত রাষ্ট্রপতি 
কোনও সন্থিপত্রে স্বাক্ষর অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, 
রাষ্ট্রপতি যে সকল সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার 
উচ্চ পরিষদ ব। সিনেট কর্তৃক অন্থমোদিত হওয়া চাই। অপরদিকে আইনসভা 
ঘষে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা চাই। অবশ্ত 
রাষ্ট্রপতি যদি কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাঁহার অসম্মতি 
জ্ঞাপন করেন, আইনসভা সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয়! 
রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি &ঁ বিলে 


ব্রিটেনে এই নীতি 
কার্ধকরী নয় 


ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতি ৩৩ 


বড়জোর ১৪ দিন পর্যস্ত তাহার সম্মতিপ্রদান কর। হইতে বিরত থাকিতে 
পারেন। ইহার পর এই বিলটি অবশ্ঠই আইনে 
আমেরকায় রা্্পতি পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতি আবার অনেক সময় আইন- 
করোক্ষভানে 
কংগসকে প্রভাবিত সভাম্ব বক্তৃতা প্রদান করিতে অথবা বাণী প্রেরণ 
করিতে পারেন করিতে পারেন। ইহাতেও আইনসভার স্াস্যগণ 
শাসন-বিভাগ কর্তৃক কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হুন। 
রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাহাদের বিতাড়িত করিতে 
পারেন না, এবং বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। 
আইননভ। কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়া দিবার (অবশ্য যদি ইহা 
শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয় । অধিকার বিচারবিভাগের আছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
উপরাষ্্পত্তি, যিনি শাসনবিভাগের দ্বিতীয় প্রধান, কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের 
(সিনেট ) সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকার 
শাসনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতক্জ্যবিধানের নীতি সম্পুর্ণভাবে কার্ধকরী 
হয় নাই। 
ভারতের শাঘনতন্ত্রেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতশ্ব্যবিধান নীতি বিশেষ 
অন্থন্থত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্ট্রপতির অডিষ্ঠান্স জারী করিবার হ্গমতা 
আছে 'এবং মন্ত্রিঘভার সদশ্তগণও আইনসভার সদস্ত ১ সুতরাং আইনপ্রণয়ন 
বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে যোগস্ত্র আমরা 
ভারতীয় শাননতন্ত্রে দেখিতে পাই । শাসন বিভাগের 
কাজের জন্ত মষ্ত্রিসভ। আইনসভার নিকট দায়ী, এবং 
আইনসভ1 কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়। মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে 
পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময়েই 
আইনসভ। ভাঙ্গিয়। দিতে পারেন । আইনমভা আহ্বান কর এবং আইনসভার 
অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্পতির আছে। 
ত'রতের জেলাশাসক ভারতের জেলা শাসনের দিকে তাকাইলে আমর! 
25৬5 দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় এবং 
ক্ষমত। ভোগ করেন বিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অপিত হইয়াছে। 
জেলাশামক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে 
ফৌজদারী মামলার বিচারপতি । ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্বক নীতিতে 
(101:5০61৮6 722010155 0: 50865 011০5 ) বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্য ও 
স্বাধীনতার উপর, অধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর। হইয়াছে । কিন্তু, কার্ধক্ষেত্রে 
দেখিতে পাপুয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড 
হইতে কাহাকেও রেহাই দেওয়। প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা তিনি 
ভোগ করিয়! থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন ন1; এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন 


ভারতের শাসম্তম্ত্রে. 
এই নাতি কার্যকর নয় 


৩০৪ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্টপতি ( জরুরী অর্থসংকট 
অবস্থা ব্যতীত ) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদ্দাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্ত 
কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচাত করিতে পারেন না। কিন্ধ, 
বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেট সভার প্রতি 
কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিকোর প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে। 
দেখা যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান ইংলগ্ু, আমেরিকা অথবা 
ভারত, কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই। 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতগ্রযবিধান নীতির সমালোচনা (0716- 
9181715 01 6176 €11601-5 01 56108180101 01 0১০%/8৪ )০ সরকারের 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধানের পক্ষে সর্নপ্রধান যুক্তি হইল, 
575 ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন থাকে এবং 
ক্ষমতাব শ্বাতন্াবিধানে সরকারের শাসনপরিচালন বিভাগ কখনই স্ষেচ্ছাচারী 
নাগরিক স্বাধীনতা হইতে পারে না। তাহ! ছাড়া, যদি সরকারের বিভ্তিন্ 
দি সা বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতত্্যবিধান করা হয়, তবে 
সবকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে ।৯ আমরা এই উভয় যুক্তিরই 
সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্ত্রবিধান করিয়া অজিত অথব। রক্ষিত হয় না। 
নাগরিক স্বাধীনতা! বজায় রাখিবার জন্য প্রথমেই চাই একটি সচেতন জনমত । 
তাহ ছাড়া, শামনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই 
সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । সরকারের 
কর্ষকুশলত। বাড়িয়! যাইবে তাহা নহে। বরং যদি 
সরকারের বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগস্থত্র 
চাচিদ বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পরিক 
প্রয়োজনীয়ত। বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি স্থসমণ্রস নীতি অনুসরণ করে, 
তবে সরকারের সব বিভাগেই কর্মকুশলতা অনেক 
বাড়িয়। যাইবে । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসনবিভাগের 
মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেণী। সেইজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের 
এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোৌগিত। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্তর্- 
বিধান কর, হয় নাই, কিন্তু বরাবরই ব্রিটিশ সরকারের ন্তায় কর্মকুশল 
সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা, ছাড়া, ব্রিটেনে নাগরিকগণ' 
ষে অন্থপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্ত কোনও গণতান্ত্রিক দেশের 
নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারতেও 


১। [0 06 ৪000৪] 00150006 06 00110 26651:5, 2. 5210217) 068166 01 56788 
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ক্ষমতার স্বাতন্ত্রযবিধান নীতি ৩০৫ 


স্বাতন্থ্াবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্ত নাগরিক স্বাধীনতা 
মোটেই ক্ষুপ্ন হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কিয়া যায় নাই। 
স্বতরাং নাগরিকদের স্বাধীনত1 রক্ষার জন্য সরকারের 
ক্ষমতার শ্বতশ্বরীকৰণ ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও 
ছাড়াও নাগবিকদের সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান 
স্বাধীনতা বায £ র 
টা করিলে নাগরিকদের যতট। স্বাধীনত! রক্ষিত হয়, তাহ। 
অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অজিত ও রক্ষিত হয় 
যখন সরকারের সমৃদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে সরকারের 
ঘষে বিভাগ, সেই বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে 
রাষ্ট্রের স্থনিরি্ট নীতি প্রকাশ করিবার এবং ইহা কার্ধকরী করিবার একটি 
উপায় এবং সেজন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ 
এবং সাগঞগ্ুন্ত বজায় রাখ রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই 
প্রয়োজনীয় ।১ যদ্দি চুডান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্যনিধান 
কর। হয়, তবে ইহ। ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপর 
পক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে গদি অপর বিচাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে 
প্রতিরোধ করিয়া ভারসামা বজায় রাখা হয়, তবে 
ইহ! সর্বদ! কাম্য এ জিভ 
বে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ 
এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে 
সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়। স্থৃতরাং ক্ষমতার ন্বতন্ত্রীকরণ 
সর্বদা কাম্য নহে ।২ এই দ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার 
স্বাতন্থ্যবিধান নীতিই খুবই নমনীয় (11116) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও' 
অনেক কম। 


সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান কর! শুধু অবাঞ্নীয়, তাহাই নহে, 
বাস্তবে ইহা কার্কর করার মধ্যে অনেক অস্থবিধাও আছে। সরকারের 


১। 702 ৪০৮০1)2)21)0 01 5801) 50806 15 2 আত 61898860 )7 ৩1016581106 
8150 8০015010901 আ1]] 06 615 50205, 2180 2. ০210212 066:656 ০৫ 19871201785 8100106 
006 ৮৪71003 0198039 1750 00506511007 2য:06781521% 016167610056505 25 
2386006191.”--0550661) 
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সক 


৩০৬ রাষট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


বিভিন্ন বিভাগের কাঁজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকেই নিজের 
ইরান নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক 
সী সময় কোন বিছাগকে অপর কোন বিভাগের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে 
ক্ষমতার স্বাতত্ত্রবিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই 
বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন। 
অনেকের মতে অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ ) যথা, নির্বাচক- 
উস মণ্ডলী, আইনসভা, শাঁসনপরিচালন বিভাগের প্রধানগণ 
তিনটি নহে | অথবা মন্ত্রিসভা, সরকারের বীধাধর। কাজ করিবার জন্থা 
শাসনবিভাগের কঞ্নচারী অথবা। কর্মপরিষদদ (80101015- 
€76%2 0$101715 ০: 70159) এবং বিচার বিভাগ ;) এককভাবে এই 
পাঁচটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারের কর্মকুশলতার দিক হইতে চিন্তা 
করিলে এই পাবংস্পরিক নির্ভরশীলতা একাস্ত আবশ্যক | 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করা হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান করা৷ সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডে এবং 
ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতি অন্থসরণ কর। সম্ভবপর হয় নাই। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির 
ন্বাতস্ত্যবিধান কর! যে শ্রধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে”_ইহা! অসভ্ভবও বটে। 
সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইনসভাই 
হউক অথবা শাসনবিভাগই হউক, ষে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু 
ক্ষমতা দিতে হইবে । ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধাননীতির পরিবর্তে সরকারের 
ক্ষমতাগুলির পারস্পরিক “প্রতিরোধ ও ভারমাম্যের” (০106015 21১0 70218:)02) 
নীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । উদ্দাহরণম্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেশের 
শাসনবিভাগ যে অর্থব্যয় করিবে তাহ অনুমোদন করার দ্বায়িত্ব আইনসভার। 
ধদি পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সরকারপক্ষের নিরস্কশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা না থাকে তবে মন্ত্রিসভার পক্ষে বাজেট অনুমোদিত করাইয়া লওয়। 
কঠিন হইতে পারে। কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । রাষ্্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা, যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমস্যাটি 
একটু অন্য ধরনের। রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে দিয়া হয়ত একটি ব্যয়বরাদ 
অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাছেন ? কিন্তু এমন হইতে পারে, রাষ্ট্রপতি যে 
রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, আইনসভায় সেই দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই বলিয়। আইনসভা রাষ্ট্রপতির স্থপারিশে কোন ব্যয়-বরাদ্দের 
প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অস্ুমোদন না করিতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অতীতে 
এইরূপ ঘটিয়াছে। ক্ষমতার প্রতিরোধ ও ভাঁরসাম্যের নীতি আরও একটি 


ক্ষমতার শ্বাতগ্ত্রবিধান নীতি ৩৭ 


ক্ষেত্রে অনুভূত হয়) তাহা হইতেছেঃ শাসনবিভাগ যাহাতে নিজের খুশীমত 
কোন কিছু না করিতে পারে এবং শাসনতন্ত্রের বিধান যাহাতে কোন অবস্থায় 
লজ্ঘিত ন! হয়, বিচার বিভাগ সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
স্প্রীম কোর্ট “আইনের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা” ( 70191০191 [২০৬1০স৮ 0৫ 
[.০515180100 ) করিবার ক্ষমত। ভোগ করে। 


বর্তযানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান ৰলিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে 
মন্পূর্ণভাবে পথক করা বুঝায় না। ক্ষমতাব স্বাতন্ত্যবিধান বলিতে বর্তমানে 
দুইটি জিনিম বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনপভা, শাসন বিভাগ অথবা বিচার 
বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র 


ক্ষমতার স্বাতন্্য- করা। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির 
বিধানের অর্থ স্বাতন্্যবিধান করা। মণ্টেস্কু (1015500160 ) যে 
সিন রা রখ অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ গুলির ক্ষমতার স্বাতত্থযা বিধান 
নহে করিবার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে 


গ্রহণযোগ্য নয়। তবেন্তায়ের দিক হইতে চিন্ত। করিলে 
বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন বিভাগ এবং আইন সভার ক্রিয়াকলাপ 
হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ধ করিয়া! দেওয়। উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার 
নিরপেক্ষত। বজায় রাখিতে পারে । 


হক্ষিগুসাল্প 


সরকারের ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীত৷ প্রাচীন কালের 
লেখকগণও অনুভব করিয়়াছিলেন। ক্ষমতার স্বাতন্রবিধান তত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম 
বিবেচনা! করেন মণেস্কু (11015550160 )। ম্যাডিননও বলেন যে একই হাতে আইন 
প্রণয়ন, পরিচালন, এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা] গ্যন্ত হওযাই হুইল শ্বৈরতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ব1। 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষু্ণ থাকে 
এবং সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়ির! যায়। ব্রিটেনে এই নীতি কার্যকর হয় নাই। 
আমেরিকায় কিছু পরিমাণে সরকারের ক্ষমতার ম্বাতন্ত্রাবিধান নীতি কার্যকর হইয়াছে 
সম্পূর্ণ পরিমাণে হয় নাই। ভারতের শাসনতস্ত্বেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতশ্থাবিধানলীতি 
কারকরী হয় নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতির বিপক্ষে বল! যাইতে পারে যে 
ইহাতে সরকারের বিন্ভন্ন বিভাগের মধ্যে পারম্পরিক থোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা! আছে। 
তাহা ছাড়া, ক্ষমতার ম্বাতস্ত্রারিধান ন! হইলে যে ব্যক্িত্বাধীনতা হৃরক্ষিত থাকিবে নাঃ তাহা! 
নকে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্র্যবিধান হয় নাই, অথচ ব্রিটেনের নাগরিকগণ 
পৃথিবীর যে কোন দেশের লাগরি কগণ অপেক্ষ। বেশী স্বাধীনত! ভোগ করেন। তবে বিচার 
বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাক1 দরকার । শাসনপরিচালন বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন 
বিভাগের উপর বিচার বিভাগকে কখনই [নর্ভরশীল করিয়া রাখ! উচিত নয়। 


৩৭৮ রাষ্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


19য976789 


1. ছহ01512 005 000601% 06 95058126107) 01 00576215, [70৬ 121 1098 01359 
1960151১201 0095190650 17/60 701950106 171 13101097155 [1079 210 0106 00,১-2৯৪ 

[ ক্ষমতার শ্বাতত্ত্্যবিধান নীত্তি ব্যাখ্যা কর। এই নীতি ব্রিটেন, ভারত এবং মাফিন 
বুক্ররাষ্্রে কতট। বাস্তবে ্ূপায়িত হইয়াছে ?] (২০০-৩৯৪ পৃষ্ঠা ) 

2..৮20001252 02500115002 50005106176 020 0102 55562] 01 ১৩০০/:০0107 01 
[207615"7 8150. *01)2010 2170 021917009” [১:6৮6106519803 0£ 22130140521 1010169 
£০0৬৫10017161/2] 00৬7015.10150055 0105 5658061086176 ৮101 15161021025 00 00০ 
20011010821] 55502 0£ 010০ 0. ১. £৯, 

[ণ্ক্ষমতাবর ন্বাতগ্ত্্যবিধান” নতি এবং বিতিন্ন ক্ষমতার পারম্পরিক প্প্রতিরোধ ও 
তারসাম্য” বজায় রাখার ব্যবস্থা! ক্ষমতার বিশৃংখল। প্রতিহত করে এবং নরকারের ক্ষমতার 
মধ্যে এ্রক্য সাথন করে,_এই উত্তিটি সধত্কে ব্যখ্যা কর। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া উক্তিটি আলোচনা কর] 

(৩০০-৩০১ পৃষ্টা ; ৩০২-৩০৩ পৃষ্টা ॥ ৩০৪-৩০৫ পৃষ্ঠা ॥ ৩০৬-৩০৭ পৃষ্টা ) 

3..710005 5000০ 96051286108 0£ 10৬/015 15 176101851 96511981016 101 622.511919+,- 
101506155 016 50121061765 (007 00. 3, ০ 2926], 1966) 

[পক্ষমতার কঠোব স্বাতস্ত্রবিধান সম্তবও নয়, বাঞ্ধনীয়ও নয়”+--উত্তিটি আলোচনা! কর।] 

( ৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা ) 

4 101500855 015৩ ৮৫111 80 16090010175 06 0০ 2090610177৩ 01 52091510101 01 
চ2০0৮/615. 

[ ক্ষমতার স্বাতন্্যবিধাননী তির মূঙ্গয ও সামাবদ্ধত। আলোচন! কর। 

( ৩০১ পৃষ্টা ; ৩১৪-৩০৭ পৃষ্ঠা) 

55 ৮4৯ 51610. 66015 €£ 56100076507 01 1909৬551515 7001010৩] 7909551010 7001 
00511971১76.৮”-101507055 112 56002115126 ৮৮101 1]1056120109155, (0. 0.3. 4১, 1922 0, 

[প্কঠোর ক্ষমতাবিভাজন নীতি নগ্তও নয় বাঞ্চনীয়ও নয়”"»_-উদাহরণ সহকারে এই 
উক্তিটি আলোচনা কর। ] (৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠা ) 


যোড়শ অধ্যায় আউন পািযদ 


( 11)6 1,5819181816 ) 





ক্ষমতার স্বতম্বীকরণ নীতি আলোচনাকালে আমর। দেখিয়াছি সরকারের 
তিনটি বিভাগ আছে যথা, আইন প্রণয়ন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার 
বিভাগ। আমরা এখন আইন প্রণয়ন বিভাগ লইয়া আলোচন। করিব। 
গণতান্ত্রিক সরকারে আইন বিভাগ বা ব্যবস্থা বিভাগের ভূমিক। খুন গুরুত্বপূর্ণ । 
কিন্ত একনায়কতন্ত্রে আইন বিভাগ অপেক্ষা শাসন বিভাগ অধিক ক্ষমতাশালী ; 
মুসোলিনী পার্লামেন্টকে নিজের, ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিতেন । 

আইন পরিষদের কাঞ্জ ( ন0000003 91 6119 18518196069 ) 2 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগেব মধ্যে আইনসভার গুকত খুবই বেশী। তবে সব 
গণতান্িক দেশে আইনলভার সমান গুরুত্ব নাই। মগ্রিসভ। চালিত সরকারে 
আইনসভার যশ] গুরুত্ব রাষ্্পতিশাঁমিত সরকাবে আইনস 5'র ততটা! গুরুত্ব 
নাই। সরকারেধ আইন প্রণয়ন বিডাগেব কারধাবলীকে নিম্লিখিতভাগে 
ভাগ করা বায় £ 

(১) আইন প্রণয়ন মংক্রান্ত পাঁজ__ আইনসভ! কক প্রণীত 
আইনের উপর ভিত্তি কবিয়। শাসনব্ভাগ এবং বিচারবিভাগ আহাদের বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে । আইন পরিধর্দের প্রবান কাজ হঈতেছে 
ছয় সাইন প্রণয়ন করা| পিভিত্র রাষ্ট্রে 'শ্াইন পরিষদ- 
প্রধান কা আইন গুলির আইন '্রণযন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতাস্ত্রিক 
প্রণয়ন কা বাঞ্গুলিতে সরকারের সবাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ কাজ 

হুইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে দেশের শাসন 
কা সুুভাবে সম্পন্ন হয়। 

(,) শামনভগ্প্ সংক্রান্ত কাজ £_আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই 
গণপরিষদের ভূমিক। অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণরন অথবা শাসনতস্ত্রে 
সংশোধন করিয়া থাকে । স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের ৯ই 

ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও আড়াই 


আইন পরিষদ বছর পর্যস্ত আইনলভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত। 
05 ভ[রতীয় শাসনতপ্থের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেন্ট 


শ[সনতন্র প্রণয়ন 
করে শাসনতত্ত্রের যে কোন বিধান ( মৌলিক অধিকার সম্পকিত 


বিধান মুহ) সংশোধন করিবার ক্ষমত। লাভ করিয়াছে । 
আমেরিক। যুক্তরাষ্থে শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেষের উভয় পরিষদের 
সদন্তদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, ইংলগ্ের আইন 
পরিষদের পক্ষে শাসনতন্ত্র সংশোধন কর! খুবই সহজ । ইংলও এবং স্থুইজ্ার- 


৩১, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


ল্যাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবেঞ্জ 
কাছ করিয়াছে । শাসনতন্্ সংক্রান্ত কাজের উপর কোন আইনসভার' 
সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে। ইংলগ্ের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট একটি সার্বভৌম 
আইনসভা | 
(৩) শাসন-কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন করার কাজ £ অনেক সময় আইন 
পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (150018] ০0119৩ ) পরিণত হইয়া 
রা্পতি নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্টপতি ও 
আইন পরিষদ উপরাষ্্রপতি নির্বাচনে আইনপরিষদের উভয় কক্ষ এবং 
নির্বাচনী সংস্থ! হিলাবে 
শাসনকতৃণপক্ষকে রাজ্য সরকারপুলির আইন পরিষদের নিম্নকক্ষগুলি 
নির্বাচিত করিতে পারে নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়া থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্পতি নির্বাচনে ষথাযথভাবে অন্ঠিত 
হইয়াছে কিন! তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব মাফিন কংগ্রেসের | 


(৪) আইন প্রণয়ন বিভাগর:কর্তৃক কমিশন নিযুস্ত করার কাজ : 
আইনপরিষদ্দ জনস্বার্থ সম্পকিত সরকারের বিবিধ 

105 ক্রিয়াকলাপ সন্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধান চালাইবার জন্ত কমিটি 
নিঘুক্ত করিতে পারে অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। শ্ুধু তাহাই নহে 
_শাসনবিভাগ কর্তক নিঃক্ত বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের 


রিপোট এব" স্থপারিশ লইয়! আলোচন! করিতে পারেন । 


(৫) আইন জভ্ভার অর্থসংক্রান্ত কাজ £-_সরকারের. আয়-ব্যয় 

সম্পফ্িত বিভিন্ন বিল মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্তান্ত রাষ্টে আইন-পরিষদের 

নিম্নকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্ত, মাঁকিন 

সরকারের আয়বার় যুক্তরাষ্ট্রে আইন-পরিষদের; উচ্চকক্ষ অথবা সিনেট-- 

টা খিল সরকারের আয়-ব্যয় সম্পকিত বিভিন্ন বিল 'আলোচনা, 

অনুমোদন করে সমালোচনা, পরিবর্তন এবং অনুমোদন করিতে পারে। 

ভারতে আইন পরিষর্দের উচ্চকক্ষ অথবা রাজ্যসভা 

( 0081501] 0£ 59653 ) সরকারের আয়-ব্যয় সম্পকিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা 

অথবা সমালোচনা করিতে পারে; কিন্ত ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন 
করিতে পারে না। 


(৬) আইনসভার শাসনসংক্রান্ত কাজ £--তত্বের দিক হইতে বিচার 
করিলে আইন প্রণয়ন বিভাগের কোন শাসন সংক্রান্ত কাজ থাকে না। কিন্তু 
যেহেতু কোন দেশেই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অনুম্থত হয় না, 
সেইজন্ত আইনসভার কতিপয় শাসনসংক্রান্ত কাজ থাকে । সরকারের বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচন৷ করিয়া থাকে আইনসভা । মন্ত্রিসভা! চালিত 
সরকারে আইনপরিষ্দ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে & 
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মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদের সদস্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্ত 
আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন 
রা টা পরিষদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া 
ডি মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু, বর্তমানে 
বিভাগকে লিষস্রণা অতিমাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হওয়ায় আইন 
করে পরিষদ ষে পরিমাণে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, 
মগ্ত্রিসভ। আইন পরিষদকে তাহা! অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । রাষ্টপতি-চালিত সরকারেও আমরা কিছু পরিমাণে 
আইন বিভাগের শাসনসংক্রান্ত কাজ দেখিতে পাই। এই ক্ষেত্রে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে । মাঝি যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের 
ৃ উচ্চকক্ষ ছুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী । মাকিন 
খিউ রাষ্টুপতি যেসকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ 
করেন, তাহাদের নিয়োশ অনুমোদন করিয়া! থাকে সিনেট । 
তাহা ছাড়া, সিনেটের সন্মতি ব্যতীত মাকিন রাষ্পতি কোন সন্ধিপত্র অথবা 
পররাষ্ট্রে সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিতে পারেন না। কিন্ত 
অন্যান্ত দেশে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা নিম্নকক্ষ অনেক বেশী 
ক্ষমতাশালী | 

(৭) 'আহইনসভার বিচারবিভাগীয় কাজ £-_আইনসভ অনেক ক্ষেত্রে 
কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পন্ন করিয়া থাকে । সুইজারলাণ্ড এবং 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইন পরিষদ কর্তৃক 
নি লী কাছ নির্বাচিত হইয়া! থাকেন। ইংলগ্ডে লর্ডসভা। বিচারবিভাগের 

একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়। বিবেচিত হয়। প্রায় অনেক 
আইন পরিষ্দই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের (যেমন ভারত এবং মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ) শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত 
( 109098019০ ) করিতে পারে। 

(৮ রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন বিভাগের আবদান 
আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে (একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যতীত ) বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার 
গঠনের চেষ্টা করে। আইন পরিষদে সরকার বিরোধী দলের তৃমিক৷ 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে আইনসভার 
ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে রাজনৈতিক দুলগুলির কর্মশক্তি। 
আধুনিক মন্ত্রিসভা চালিত সরকারে আইন সভায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক 
দলগুলি। দলীয় শৃংখল। বজায় রাখিয়া সরকারের সমালোচনা করে। 
সরকারপক্ষীয় দলও দলীয় শৃংখল] বজায় রাখিয়া সরকারের স্থায়িত্ব বজায় 


রাখিতে চেষ্টা করে। 


৩১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


এক-কক্ষ বনাম ছ্বি-কক্ষ আইনসভা (0101681719781] ৪, 31087116781 
[.8219186879 )2 অধিকাংশ রাষ্ট্ই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ রাখিবার 
নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইংলগ্ের আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ ইতিহাসের 
বিভিন্ন ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । মাকিন বক্তরাষ্ট্রে এবং 
জার্মান সাম্রাঙ্ছে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ জাতীয় স্বার্থ এবং রাষ্ট্র সমবায় 
স্বার্থের (০0906506156 1006555 ) সমন্বয় ঘটাইয়। যুক্তরা গঠনে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলঙ্কন করিয়াছিল । 

আইন পরিষদ এক-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে অথব] দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে এই 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। লেকি (19015) 
(বিরাজ তাহার 10870007955 200 1.105105” বইয়ে এক-কক্ষ 
ডি নিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম বলিয়া 

আখ্য। প্রদান করিয়াছেন। তাহার মতে উচ্চতব কক্ষ 
মিয়কক্ষ কর্তৃক দ্রস্ত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষের ক্রমব্্মান ক্ষমতার 
প্রতিরোধ করিতে পারে । নিম্নকক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং 
অন্তমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ | স্থতরাং এই সময়ের মধো কোন বিল সম্বন্ধে 
আলোচন। কর। এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার যথেষ্ট সময় পাওয়া 
যায়। সিম্নকক্ষকে নিয়প্্রণ করা এসং নিম্বকক্ষের সব ক্রিয়াকলাপেব খ্বরিমার্জন। 
করার জন্য উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। আমর] দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট 
আইন পরিষদের পক্ষে নিশ্নলিখিত যুক্তি প্রর্ধান করিতে পারি ।৯ 


প্রথমতঃ, আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষ থাকিলে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
যথেষ্ট বিবেচনা কর! এবং সতর্কতা অবলম্বন কর সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষ 
বিশিষ্ট আইন পরিষর্দ অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত আইন প্রণয়ন কদিতে ব্যস্ত 
হইয়। পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদশ্তগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। 
তাহাতে আইন-পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন গুলি প্রায়ই 


দ্বি-কক্ষ নিশিষ্ট আইন ৃ 
সভায় আইন প্রণরনে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ 


সতর্কতা অবলম্বন থাঁকিলে ইহাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং 
সম্ভবপর একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ 


পরীক্ষা করিয়া দেখিবার স্থযোগ পায় ২ 
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আইন পরিষদ ৩১৩ 


ছিতীয়ত:, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের 
ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের 
দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া বিভিন্ন সয়ে 
থাকিলে গণ-সার্ব- হি ক 
ভৌমদ্েব ইচ্ছা বিশ্লেষখ জনগণ কতৃক নির্বাচিত হন, তবে যে কোনও একটি 
কর! সহজ হয় কক্ষের সদস্তগণের পক্ষে সবর্দা জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
থাকা সম্ভবপর হয়। 
তৃতীয়ত, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে পক্ষে বল। হঘ্ন যে ইহা] ব্যক্তি 
স্বাধীনঙাব রক্ষক । যর্দি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহ] 
যেকোন সময়েই ন্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং 
উচ্চ কক্ষ নিয়কক্ষের ২১. ফাদার . 
বেটাচারিজাভিতি হাতি ব্যক্তিম্বাধীনতা ক্ষু্ হইবার আশংকা থাকে । 
করে মপরপক্ষে আইনপরিষদে ভ্রইাঁটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ 
অপর কশ্ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে 
এবং শ্বেচ্ছাচারিত] বন্ধ করিতে পারে। প্রাইস মনে করেন যে কোনও 
একটি পরিবদ থাকিলে ইহার স্বাভাবক ঝৌক থাকে স্বেচ্ঞাচারিতা এবং 
দর্নীতির দিকে, সেইজন্ত সম-ক্ষবতাসম্পন্ন অপর কোনও 
পরিখদ্দ থাক উচিত যাহ|। উহাকে গতিরোধ করিতে 
্ পারে।৯ এউজন্থাই মাইন পরিষদে দুইটি কক্ষের বিশেষ 
প্রয়োজন । কিন্ক এক্ষেত্রে জন্‌ স,য়াট মিলের যুক্তি অহথধাবনধোগ্য | মিল 
দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের খৌক্তিকঙ। স্বীকার করেন। কিছু গ্রধু 
স্বাধীনতা রক্ষার ভন্যই যে ছ্ি-কক্ষ পিশিষ্ট আইন পরিষদেব প্রয়োজন, তিনি 
ইহ] স্বীকার করেন না।২ নিম্কক্ষের ট্বরাচার বন্ধ করিতে হইলে 
নির্বাচকমগ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সেইভাবে জনমত গঠন 
করিতে হইবে । 
চতুর্থ তঃ, দ্বি-কক্ষবিশি্ট আইন পরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, উহ! 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সৃযোগ গুদান করে। 
ছুপ্তইটের ।18011) মতে শ্রেঠ আইন পরিষদ হইতেছে তাহ। যেখানে একটি 
কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জন- 
সমষ্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে । এই স্ুুবিধাটি 
যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অন্কভূত হয়। ঘাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য 


ব্রাইল এবং জন ষ্টয়ার্ট 
মিলের অভিমত 
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৩১৪ রাষ্ট্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


লিনেটে সমান মর্ধাদা লাভের স্থযোগ পাইয়াছে। কিন্ত এই যুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রে 
পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোঁজা । মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে মন্ত্রিসভাকে নিয়কক্ষের 
নিকট দায়ী থাকিতে হয় বলিয়া সেই সরকারের আইন- 
টে রাষ্ট্র বিভিন্ন বিভাগে উচ্চকক্ষের বিশেষ মর্ধীদা থাকে না। ইংলগ্ডের 
ণীকে আইন পরিষদ 
প্রতিনিধিত্বের স্বযোগ হাউস অফ লর্ডসের দিকে তাকালেই ইহা দেখা যায়। 
দেয় ভারতীয় যুক্তরাষ্টের রাজ্যবিধানমণ্ডলীয় উচ্চকক্ষে সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
অপেক্ষারুত জনপ্রিয় কক্ষের উদ্দারনৈতিক মতবাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ।১ 
হোয়েরে ( ৬৬1১০৪:৪ ) মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে যদি মন্ত্রিসভা-চালিত 
সরকার গঠিত হয় এবং ব্রিটেন ও অন্তান্ত কমনওয়েলথ দেশগুলিতে এই 
ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে সেইভাবেই যদি সরকার পরিচালিত হয়, তবে 
দ্বিতীয় কক্ষ কখনই অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকারের সংরক্ষক 
হইতে পারে না।২ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তিচালিত সরকার 
গঠিত হইল যেমন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে হইয়াছে, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা 
বিশেষভাবে কার্যকরী হয় | 
পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদে ষোগ্যতার ৰাক্তিগণআইনপরিষদেক 
উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্ম-প্রতিভা, যোগ্যতা রাজনৈতিক. 
জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার স্থষোগ লাভ করেন।' 
রা রা উ তাহাদের পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক 
সদন্ত হইয়াথাকেন উন্নত হয় এবং শাসনব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাথিত হয়। 
আইনপরিষদের প্রধান কাজ শুধু আইনপ্রণয়ন করাই নহে, 
প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে 
পারে, সেদিকেও আইন পরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইন পরিষদে 
যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্ত 
উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ্‌, 
ব্যবহারজীবী, প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
সর্বশেষে, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, 
ইহা। শাসন বিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। যদি আইন 


হোয়েয়ারের অভিমত 
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আইন পরিষদ ৩১৫ 


পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন বিভাগের উপর 

হি র্কার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্ত, ষদি আইন 

ক্ষমতা সম্পন্ন হইবার পরিষদে সমক্ষমত।সম্পন্ন দুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও 

প্রয়োজনীয়তা পক্ষেই শাসন বিভাগের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার কর! 

সম্ভবপর নহে। যদি, কখনও ছুইটি কক্ষের মধ্যে কোন 

ব্যাপারে মতবিরোধ স্ষ্টি হয়, তবে শামনবিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর 
ভর করিয়৷ কাজ করিবার অবস্থা অস্থকৃল হয়।» 


অগ্রা্দশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে কোন কোন 
লেখক এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনপরিষদের সমর্থক ছিলেন আমেরিকায় বেঞ্জামিন 
ফাংকলিন (06101310017) 012110117 ) এবং ইংলগ্ডে বেস্থাম (86122) 
মনে করিতেন যে আইন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শ্রধু এমন 
একটি কক্ষ থাক] উচিত এবং রাষ্রের অবিভাঙ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে ন্বস্ত 
করা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তব রূপ 
পায়। কিন্ত পরনর্তীকালে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন ।করিবার নীতি 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ বিখিষ্ট আইন- 
পরিষদ গঠন করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অন্থসরণ 
করিয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত অনেক নতুন 
রাষ্ট্রের যেমন আপপুনিক গ্রীন, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ডমিনিকান 
প্রজাতন্ত্র, কস্টাঁশরক। (095£৭ 1২1০2 ), হত্ুরাশ ([70708125), শ্ঞালভ্যাডর 
( 99158001) প্রভৃতি শাসনতন্ত্র এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা 
কর] হইয়াছে । অনেক রাষ্্রনীতিবিদের মত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ 
গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটি সামরিক নীতি যাত্র। 
এমনফি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ জাতীয় কেন্দ্রিকতার 
(108010709] ০6008115900) ) গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই । 


ঘ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে অথবা এক-কক্ষ বিশিষ্ট 
আইনসভার পাচ্ছে যুক্তি €(:27£080161769 8£%17756 9690770 (01787771901 
02 2) 19500701 ও 91016 07108101961 ) 5 এক-কক্ষ বিশিই আইন- 
পরিষদের পক্ষে আমর! নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 


প্রথমতঃ, যর্দি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে আইন প্রণয়ন 
ব্যবস্থা অনেক সরল হয়, শাসনবিভাগের দায়িত্ব কোথায় থাকিবে তাহা ঠিক 


এক কক্ষ-বিশিষ্ট 
আইনলভার সমর্থন 
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৩১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


ভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীরও একটি প্রত্যক্ষ এবং 
প্রামাণ্য ্রতিনিধিত্ব হয় । অনেকে মনে করেন যে 
আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে দায়িত্ব এবং কর্তব্যেরঞ 
বিভাজন হয়, ফলে দাদিত্ব ও কর্তব্য নই হইয়। যায়। 
কেননা, তখন পরস্পর পরম্পরের উপর দোষ চাপাইয়। দিবার চেষ্টা করে ।৯ 


দ্বিতীয়তঃ, লাস্কি প্রমুখ রাষ্টবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্টে আইন 
প্রণয়নের জন্ত মাত্র 'একটি আইনপরিষদই যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন 
আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অন্ভূত হয় না। অবশ্য মাকিন 
উচ্চতর কক্ষ অতিরিক্ত সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রেরে আইন পরিষদের উচ্চতর 
জি কক্ষ আইন প্রণরন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! অবলম্বন 
করে না। ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (৮০০ 9০1০৮০9 ) 
বলিয়াছিলেন যে উচ্চ পরিবদ যদি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের 
সহিত একমত হয়, তবে ইহ] বাছুলা মান; আর যদি ইহা! নিম্ন পরিষদের 
সহিত একমত ন1 হয়, ভবে ইহা বিপজ্জনক ।২ স্থৃতরাং, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন 
পরিষর্দের কোন প্রয়োজন নাই। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনমভাই ভাল। 
তৃতীয়তঃ, আইন পরিষদের ছুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন 
শ্রেণীব লোকদের মনোন্ঘন করা যায় বটে; কিন্ত, 
মনোনয়ন বানস্থাকে কখনই গশতাপ্তিক ব্যবস্থা বলির 
অহিত করা যাঁর না। 


দ্বিকক্ষ বিশ্ি্ আইন- 
সভার দাষিত্ব নষ্ট হয় 


উচ্চ কক্ষে সদন্ত মনো- 
নয়ন গণতান্বিক নয় 


চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিম্রপরিষদ্দের আইন প্রণয়ন করিবার সময় যে সব 
ব্যবস্থই দ্রুত অবলপ্বিত হুয, তাঁহ। নভে । আইনপভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে 
যে কোনও আইন প্রণয়নের ভন্ত যে কোন প্রস্তাবেরই 

আইন প্রণয়নের জন্য খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়! থাকে এবং সেইগ্ুলির 
৪ থাকাই উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয়। তাহা ছাড়া, নিপ্পপরিষদ কর্তৃক 
প্রণীত আইন যে উচ্চ পরিষদ বেশী সংশোধন অথবা 

আংশিক বাতিল (মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পিনেটের ক্ষেত্রে নহে ) করিতে পারে 
তাহা নহে। সেইজন্ত অধ্যাপক লাঞঙ্কির মতে আইন প্রণয়নের জন্ত একটি 
পরিষদই যথেষ্ট । আধুনিক আইন পরিষদের নিম্ন কক্ষে যথাসম্ভব বিতর্ক এবং 
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আইন পরিষদ ৩১৭. 


বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। স্থৃতরাং উচ্চ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম। 

পঞ্চমতঃ, আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের: 
খরচ অনেক বাড়িয়া যাঁয়। ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে 
চিন্তা করিলে আইন পরিষদ্দের একটি কক্ষ থাকা উচিত। 


ব্টতঃ, উচ্চ পরিষদ যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থনংরক্ষণ করিয়। 
থাকে, তাহা নহে । আঞ্চলিক সরকার গুলির স্বার্থসংরক্ষণ 
করিয়। থাকে শাসনতন্থ এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার 
বিভাগ। উচ্চতর কক্ষ অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ইংলগ্ের 
লউমভার, শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষক হইয়া! উঠিতে পারে। তেমন সংখ্যালঘু 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীস্ন কক্ষের প্রয়োজন হয় না। 


সর্বশেষে, আইন পরিষদে উচ্চ কক্ষের অস্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে 
অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে । ই্লগ্ডের লর্ডভভ| এবং অন্তান্ত দেশের 
আইন পরিষদের উচ্চ কক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় 
যে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ একনাত্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ব্যতীত অন্ত কোনও দেশেই নিম্কক্ষের দ্রুত এবং 
অবিবেচনা-প্রস্ছত আইনের প্রতিবিধান করিতে পারে না, এবং ইহার অস্তিত্ব 
অনেক ক্ষেত্রেই গোলযোগের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক কক্ষেরই প্রকৃত দায়িত্ব 
কমাইয়া দেয় ।১ 
আকাল বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদে আমরা উচ্চকক্ষ দেখিতে পাই। 
ইহার নিশ্চয়ই উপকারিতা আছে। কারণ, আঞ্চলিক সরকারগুলির সমমর্যাদা 
রাখিবার জন্ত এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ 
এ ক্ষেইহা যাহাতে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব পায় সেইজন্য ইহার 
গুরুত্ব খুবই বেশী। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অঙ্গরাজ্য- 
গুলির সম-প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। স্থইজারল্যাণ্ডের আইনসভার উচ্চ কক্ষেও, 
ক্যাণ্টনগুলির সমান প্রতিনিধিত্ব দেখা ষায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্টে বিভিন্ন 
জাতীয় জনসমষ্টি রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের জন্ত স্প্রীম 
সোভিয়েতকে দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট কর! হইয়াছে । কিন্তু, সেইজন্ত ইহা! একেবারে 
অপরিহার্য নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যর্দি পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থা থাকে 


ইহ ব্যয়বহল 


ইহ! শ্রেণীন্বার্থের 
সংরক্ষক হইতে পারে 


আইন প্রণয়নে বিলম্ব 
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১৬১৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


€ যেমন ভারতবর্ষে হইয়াছে), তবে আইনসভার উচ্চতর কক্ষের সাহায্যে 
অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে। 

সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইন পরিষদ (9০566150 গা 
ঘ011-90%810167 [১8 ৮/-1)810115 [3090198 )৪ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
বিভিন্ন আইন পরিষুদের যে পরিমাণ ক্ষমতা থাঁকে, ইহার ভিত্তিতে .আইন- 
পরিষদ গুলিকে সার্বভৌম এবং অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ? এই ছুইভাগে বিভক্ত 
করা যায়। 

সার্বভৌম আইন পরিষদ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি আইনপরিষদ 
যাহার আইন প্রণয়ন করিবার আদিম ক্ষমতা আছে এবং ষাহ! আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা অন্ত কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হইতে পায় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোনও আইন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না যাহ] প্রণয়ন 
করিবার ক্ষমত1 সার্ভৌম আইন পরিষদের নাই 

তৃতীয়তঃ, এমন কোন আইন নাই যাহা ইহ! 
সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারে না। সর্বশেষে 
কেহই সার্বভৌম আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন 
তুলিতে পারে ন|। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে 
সার্বভৌম আইন পরিষদের ক্ষমতা অলীম। বুটেনের রাজা-মমেত পালামেণ্ট 
(1108-10-28 0180960) একটি সার্বভৌম আইন পরিষদ । বুটিশ পার্লামেন্ট 
আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অন্ত কোনও উচ্চতর আইন-পরিষদদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। তাহ! ছাড়া, উক্ত পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের 
বৈধতা সম্পর্কেও কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না। 

অপরপক্ষে মাফিন ফুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অ-সার্বভৌম আইনপরিষদ | 
ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ, শাসনতন্ত্রের নিয়মান্গসারে ইহাকে কাজ 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ইহার আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ কর্তৃক প্রদত্ত 

হইয়াছে । যদ্দি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত 
টান স্ আইনের সহিত শাসনতন্ত্রের কোনও বিধানের সামঞ্জস্ত 
ন] থাকে, তবে স্থুপ্রীম কোর্ট ইহা বাতিল করিয়া দিতে 

পারে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্পতি কংগ্রেস কক অন্থমোদিত কোনও 
বিলের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন। 

সর্বশেষে, শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে অঙ্গরাজ্যের আইন পরিষদ্দগুলি 
যে আইন প্রণয়ন করে, সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কংগ্রেসের নাই। 

ভারতের পার্লামেন্টও সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম আইনসভা নয়। ভারতের 
পার্লামেন্ট কোন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে তাহা শাসনতন্ত্র 


সার্বভৌম আইন 
পরিষদের বৈশিষ্ট 


আইন পরিষদ ৩১৯ 


উল্লেধিত আছে, এবং এই সকল ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট কতক প্রণীত আইনের বৈধতা 
পরীক্ষা করিয়! দেখার অধিকার ও ক্ষমতা ভারতের স্প্লীম কোটের আছে। 
তবে শাসনতস্থ্ের বহিভূত কোন বিষয় লইয়| ব্দি ভারতের পার্লামেন্ট আইন 
প্রণয়ন করে, সেখানে ইহার সার্বভৌমত্ব আছে ; কারণ তখন সেই আইনের 
বৈধতা স্থৃপ্রীম কোট চ্যালেঞ্জ করিতে পারে না। সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতঙ্ত্বের 
২৪তম সংশোধন অন্থ্যায়ী পার্লামেন্ট শাসনতত্ত্রের ষেকোন বিধানের (মৌলিক 
অধিকার সম্পকিত বিধান সমেত ) সংশোধন করিতে পারে । ইহাতে ভারতের 
পার্লামেন্ট অনেকটা সার্বভৌম আইনসভায় পরিণত হইয়াছে। 


সহক্ষিগ্ুসাক 


আইন পরিষদের কীজ--ঘাইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে জাইন প্রণয়ন 
করা। দ্বিতীয়তঃ॥ কোশ কোন ক্ষেত্রে আইনসভা শাননতশ্্ প্রণয়ন ও সংশোধন করিতে পায়ে। 
তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আইন গ্ররিবদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় পরিণত হইব! রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
করিতে পাঞে। চতুর্থতঃ, আইন পরিষদ সরকারের জনঘার্থ সম্প্িত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে তথ্যানুসদ্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথব1 কমিশন নিবুক্ত করিতে পারে । পঞ্চতঃ, 
সব্রকারের আয় ব্যয় সম্পর্িত বিল জাইন সভা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আইন পঞ্গিবদের নিম্ন কক্ষ 
(ষে সকল রাষ্ট্রেদ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ আছে) অনুমোদন করিয়! থাকে । বষ্ঠতঃ, 
মন্ত্রিসভ। চালিত সরকারের আইন পরিষদ নরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
সপ্তমতঃ, আইনসভ। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেখন ষাকিন সিনেট )কিছু পরিমাণে শাসনবিভাগীর 
ক্ষমতাও ভোগ করে। সর্বশেষে, আইনসভ1 কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, ইংলণ্ডে হাউস্‌ অফ. 
লর্ডল্‌) বিচার-বিভাগীপ্ন কাঞ্জও করিয়া থাকে ; এবং দেশের শাসনকর্তা বদি শাসনতন্ত্র লংঘন 
করেন, তবে তাহাকে অপসারথ (110680754 ) করিতে পারে। 


এক কম বনাম ছ্বি-কক্ষ বিশি& আইনসভা _ঘি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার 
পক্ষে যুক্তি হইতেছে যে ইহাতে (১) উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমত! প্রতিরোধ করিতে 
পারে; (২) নিম়কক্ষ কর্তৃক দ্রুত অনুমোদিত আইনগুলি উচ্চকক্ষ খুটিনাটি পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিতে পারে এবং দরকার হইলে সংশোধন করিতে পারে ; (৩) আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ 
খাকিলে নিয় কক্ষে গণ-সার্বভোমের ইচ্ছ! ধিগ্লেষণ কর! সহজ হয় এবং উচ্চ কক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের স্বযোগ দেওয়া যায় এবং (9) উচ্চ কক্ষে ধোগ্যতর ব্যক্তিগণ 
প্রযেশ করিয়! নিঙ্জেদের যোগাতা, কর্মপ্রতিভ1 এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান 
করিতে পারেন । ছ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনলতার বিপক্ষে এবং এক-কক্ষ বিশিই আইনসভার 
পক্ষে বুক্তি হইতেছে এই বে (১) ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয় এবং নির্বাচক- 
মণ্ডলীরও এ কটি প্রত্যক্ষ এবং প্রান্বান্ত প্রতিনিধিত্ব হয়। (২) লাক্ষি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিদের 
মতে আইন প্রণয়নের জন্য একটি কক্ষই যথেষ্ট, উচ্চকক্ষ থাকিলে উহাতে বিভিন্্ শ্রেণীর 
লোকদের মনোনয়ন কর! যায় বটে, কিন্তু মলোনয়ন ব্যবস্থা কখনই গণতান্ত্রিক নম্ব। 
(৩) ছি-কক্ষ বিশি্ আইন পরিষদ ব্যয় বহুল। (৪) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যে 
সর্ধদায় আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়! থাকে, তাহা নহে। 


৩২০ রাষ্্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


৮১2০9160189 


1, ৬৮1০0 816 006 10100109205 0৫ 8 00006) 16815180016 1 (0. 0.8. &১ 1970) 
[জাবনিক আইন পরিষদ বিভিন্ন কাজকিকি?] (৩০৯-৩১১ পৃষ্টা ) 
2) 10150055 0100 00510101 2170. 001]1165 01 5500770 01991001051 11) ৫ 00061) 56206, 
[ আধু'নক রাষ্ট্রে থিতীয কক্ষের মধাদা এনং উপযোগিত! সম্পর্কে আলোচনা কর।] 
( ৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা ) 
3. [3150035 616 083৩ 1০2 2780. 28211)50 2. 517)£10-0170001021 15819190015, 
[(এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে শিভিন্ন ধুক্তি আলোচন! কর ।] 
( ৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা ) 
4. 21625600104 01)9191১৩1 01555069 100, 0106 61150, 1015. [015017120015, ?£ 10 
28563 ৬৮101 10 1015 9000611100085.৮- দিনে 105 0015 50062100270, 
[ “দ্বতীয় কক্ষ যদি প্রথম, কক্ষের নহিত একমত না হয তবে ইহ! বিপজ্ভনক; ষদি 
একমত হয় তবে ইহা প্রয়োজনাতিরিক্র ঃ-_উক্তিটি পরীক্ষা কর।] (৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা ) 
517710%7 *11] 5080 41508080131) 2 1019-5090216118 18৬-208151116 10005 £00) & 
5০0৮০1০1617) 10/-1021517% 00905 1? (15৩15250715 101 9001 0105 /21, 
[সার্বভৌম আইন-প্রণয়ন কতৃপক্ষ হইতে অসার্ভভৌম আইন-প্রণয়ণ বিভাগের 
পরিপ্রেক্ষিতে খ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখিবার মস্ত! সম্পর্কে আলোচনা কর।] 
( ৩১৮-৩১৯ পৃষ্ঠা ) 
6. 1[0180033 0172 02010101701 10100101610119]0 11) 0011060001) 1018 07৩ 00715 0- 
000 06 017 156151901৬5 047 01 2100), £০9%০1া00,5705. (0. 0.8. 4৬. 1967 0 
[ আধুনিক সবকারেব আঠন-প্রণযন বিভাগেব পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখিবার 
সমস্ত সম্পর্কে আলোচন1] কর।] ( ৩১২-৩১৮ পৃষ্ঠা ) 
7. ৬৬1)1005 01080061911500 7 29126 000 155 [00115 0100 0612005, 
(0. 0.3. 4. 1969 ) 
[ আহন-পরিবদ গঠনে “খি-পরিষদ প্রথ।” বলিতে কি বৃঝ ? এই প্রথার গুণাগ্চণের বর্ণন1 
দাও।] ( ৩১২-৩১৮ পৃষ্টা ) 


শাঙনাবিভাগ এবং বিচারাবিভাগ 
সপ্তদশ অধ্যায় (106 6%6081156 ৪710 178 


খু 11018িা্ড় ) 





ব্যাপকভাবে চিস্কা করিলে আইনপ্রণয়ন এবং বিচার করার কাজ ছাড়া 
সরকারের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবি'ভাগের অগ্তভূক্ত । আউনের মাধ্যমে রাষ্ট্র 
যে ইচ্ছা প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত হয়, তাহ! কার্ণকর করিবার কর্তৃপক্ষ 
শাসনবিভাগ বলিয়া পরিচিত। স্থতরাং শাসনবিভাগের কতৃপক্ষ বলিতে আমর! 
বুঝি (১) শাসনবিভাগের প্রবান : ছ:5০061%০1759)--তিনি রাজা অথবা 
রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন (২) শাসনপরিষদদ | ঢ০০৪০৬৪ ০001)011)) (৩) মন্ত্রি- 
মণ্ডলী ( 717150:5 ) এব" (৪) সরকারী কর্ষচারীবৃন্দ (01৮11 561 ৮1005 )। 

শাসনবিভাগের কাজ ( ছ811018015 91 1109 19586081101%6 ) 5 
শ্বাসনবিভাগের পাঁচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,_-,১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা 
(8.070101510901%6 00৬০) অন্রযায়া কাজ, ।২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
(11101777010 8.061৬10163 ), (৩) সামরিক ক্ষমতা (101110715 0০৬61) 
অন্থযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আই প্রণয়ন ক্ষমতা (16715191150 00৬21) 
অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচারবিভাগীয় ক্ষমত] (10015191 1১০%/০) অনুযায়ী 
কাজ। এই পাচটি কাজকে আমর। তিনটি পায়ে আলোচনা করিতে পারি; 
যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকল।প, শাসনবিাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইন প্রণয়ন 
সংক্রান্ত ক্ষমত। অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ । 

শাসনবিভ্াগীম কাজ (800017719678158 [70110610915 ) ; শাসন 
বিভাগের কতৃপক্ষ দলীম্ন ব্যবস্থার মাধ্যঘে সরকার গঠন 
করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক সরকারে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, 
তাহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল স্থষ্ঠ সরকার গঠন করা । যিনি রাষ্ট্রের 
প্রধান অথব। রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজের জন্ত বিভিন্ন 
সচিব নিযুক্ত করিবেন । অরকার স্থায়ী রাখিবার জন্ত শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে 
দলীয় রাজনাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়। প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগকে অন্থান্ত রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক (41919755800 
7:6180102)5 ) বঙগায় রাখিতে হয় । এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কী 
কূটনৈতিক কাজ সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসন- 

বিভাগের । শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত 
নিয়োগ করেন এবং বৈদেশ্লিক রাষ্ট্রগুলির দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন 
হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা । ৰ 
২১ 


সরক।র গঠন কর। 


৩২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভ! প্রণীত আইনগুলিকে 
প্রকৃতভাবে কার্ধকর করা যাহাতে দেশে আভান্তরীণ শাস্তি ও শৃংখল। বজায় 
থাকে। শাসনৰিভাঁগের কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্করী কর! 
এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন করিবার জন্ত বাধ্য করা। দেশের শাস্তি 
আভ্যন্তরীণ শাসন কাজ ও শৃংখলায় বিদ্ব সৃষ্টি করে এই রকম উপাদান দূর করিয়া 
রায় আইনগুলি কার্কর করিবার জন্ত শাসনবিভাগ 
চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল করিবার জন্ত শাসনবিভাগ পুলিশবাহিনী 
পরিচালনা করে, আইনভঙ্গকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে 
শাস্তি ও শৃংখল! বজায় রাখিবার জন্ম উদ্ধ,দ্ধ করে। 
অনেক রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় (যেমন ভারতবর্ষে) শাসন কর্তৃপক্ষ আইন- 
জরুরী অবস্থা ক্ষমতা বিভাগের কাজ বন্ধ রাখিয়া নিজের হাতে সমুদয় শাসনভার 
গ্রহণ করিতে পারেন। ারতে কেরালায় রাষ্পতির 
শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংলগ্ডে জরুরী অবস্থায় সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয়। 
গামর্রিক ক্ষমত। (11111651 1১০৬6 )- শাসনবিভাগীয় কাজগুলিকে 
সফল করিবার জন্য শাসনকতৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং 
বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শাসনবিভাগের যিনি প্রধান তিনিই 
টিটি সাধারণতঃ সেনাবাহিনীর জর্বাধিনায়ক ( 34০0৩ 
গিনি সামিরি 50080291306 96005 £07160 701০65 ) হ্ইয়। 
ক্ষমতা হইয়া থাকেন। সেনাবিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত 
কর] এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদচ্যুত করার ক্ষমতা 
তাহার থাকে । পররাষ্ট্রেরে আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত 
শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়! সেই গুলি 
ষাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। তবে কোন কোন 
রাষ্টে (যেমন মাফিন যুক্তরাষ্ট্র) যুদ্ধ ঘোষণা কর! অথবা! 
সৃদ্ধি চুক্তি করার জন্ত শাসনবিভাগকে আইন পরিষদের 
অন্থমোদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই 
নহে, শাসনসংক্রাস্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্ধকরী করিবার জন্ত শাসনবিভাগের 
কিছু কিছু বিচার বিষয়ক ক্ষমতা থাকে । 
বিচার বিভাগীয় কাজ (5010181 চ80610708 ) 3 অধিকাংশ দেশে 
উচ্চ বিচারালয়ের বিচাপতিগণকে রাষ্ট্রের ষিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। 
ভারতের রাষ্টপতি শুধু স্গ্রীম কোর্টের বিচারপতিই নহে, 
রাজ্য হাইকোর্টের বিচারকগণকেও নিযুক্ত করিতে পারেন। 
রাষ্ট্রের ধিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্কিকে গ্রাণদৃণ্ড হইতে রেহাই 
দিতে পারেন। ভারতীয় শাসনতস্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমত! দেওয়৷ হৃইয়াছে। 


যুদ্ধ ও সান্ধ সংক্রান্ত 
কাজ 


বিচার বিভাগীয় কাজ 


শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ ৩২৩ 


ইংলগ্ডের রাজা বা! রাণীও এই ক্ষমত1 ভোগ করেন। অবশ্ট বিচার বিভাগীয় 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে ইংলগ্রের রাজ। বা রাণী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ 
অনুযায়ী কাজ করেন। ভাবতের জেল! ম্যাজিষ্টরেটগণকে জেলার ভিতরে 
ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে 
কিছু পরিমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
ষধ্যে ইহার শ্রে্ঠত প্রতিপন্ন হইয়াছে। 


আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (16515151158 76100610719 ) 2 যর্দিও 
রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করিবার জন্ত আলাদা আইনপরিষর্দ থাকে, তনুও শাসন- 
বিভাগে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধাবণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয় । 
যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তথন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি 
অথবা প্রধান শাসনকতৃপক্ষ ন্মভিন্তান্প জারী করিতে পারেন । পরে ইহাকে 
আইনপরিযদ কর্তৃক 'অন্ুমোদ্দিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী 
আইন প্রন সংক্রান্ত অবস্থায় শাসনবিভাঁগ এই কাজ করিয়। থাকে। সাধারণ 
কাজ ক্ষেত্রে আইনস'ভা কড়ক অন্মোদ্দিত আইনগুলিতে শাসন- 
কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া] গেলে সেগুলি প্রকৃত আইনের 
মর্যাদা পায়! ভারতে রাষ্পতিহই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং 
সেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাঙ্গিয়। দেওয়া সম্পকিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেন। মাকিন যুক্তরাঞ্থে রাইইপতি তাহার কাঙ্গের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে 
আইনপরিষদের উপব প্রভাপ বিশার করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের আইনপরিষদ কর্ক প্রণীত আইনকে কার্ধকরী করা হইতে 
সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে। বিশেষতঃ মন্ত্রিসভা! চালিত সরকারে 
এই প্রণয়নের কাজে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকে । মন্ত্রিগণহই অধিকাংশ- 
ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্ত বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত করেন এবং সরকারপক্ষীয় 
দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাহা অন্থমোদিত করাইয়া থাকেন। কোন 
কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন হাডাও অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্ুখায়ী শাসনতন্ত্র বিভিন্ন 
উপ-আইন ( ০-1৪5 ) প্রণয়ন করিতে পারে । 


আঘধিক ক্রিয়াকলাপ ( £1778710181  [170119115 )5 সরকারের 
শাসনবিভাগের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে কর সংগ্রহ করা এবং বাজেট 
অনুযায়ী সরকারের পক্ষে অর্থব্যয় করা। যদি আয় অপেক্ষ! ব্যয় বেশী হয়, 
তাহাতে শাসনবিভাগ নিজের দায়িত্বে দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে 
কর সংগ্রহ করা এবং খণ গ্রহণ.করে। সরকারের ষে বিভাগের মাধ্যমে অথ- 
সরকারা বয় কর! সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পন্ন হয়, সেই বিভাগকে অর্থ দপ্তর 
বা রাজন্ব দপ্তর ( 11091056106 09810070180) বলে। 

যে কোন সরকারকেই আথিক বছর আরম্ভ হইবার পুর্বে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের 


৩২৪ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


একটি সম্ভাব্য হিসাব বা বাঁজেট (75061772650 34৭০6) প্রস্থত করিতে হয়। 
গণতান্ত্রিক সরকারে আইনত অথব1 জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমগুলী 
এই বাজেট অনুমোদন করিলে শাসনবিভাগ বাঁজেট অনষায়ী কর ধার্য ঝকরিতে 
পারে এবং অর্থব্যয় করিতে পারে । কোন কোন যুক্তরাত্্ীয় সরকারে কেন্দ্রীয় 
শাসন কর্তৃপক্ষ রাজ্যগুলির অর্থ-বাবস্বাকে বভলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
( এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ] )। 

কক শীসনকর্তপক্ষ (518717 1586111156 ) ? যখন শাসনবি'ভাগের 
শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনারক থাকেন, তখন ইহাকে একন্ শাসন- 
কতৃপক্ষ বল! হয়। একনায়কতন্বে এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাপনব্যবস্থায় শাসন- 
বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন ব্যক্তি। তীহার কাজের 
সহায়তার জন্ত তিনি সহকারী অথব! সচিবমগ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারেন । 
এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি 
শাসন কাজ দ্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পাবেন । কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান 
ত্রুটি হইতেছে এই ষে একক শাসনকতৃ্পক্ষ থাকায় যে “কান সময় দেশে 
স্বৈরাচারের স্থছচন। হইতে পারে । 


সমন্টিগত শাসনকর্তপনক্ষ (1১18191 106660115€ ) £ যখন শালন পরিষদ 
একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইস্ভাকে সমষ্টিগত শাসনকতুপক্ষ বলা 
হয়। এই প্রকার শাসনকতৃপক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে স্থইস যুক্তরাদ্তরীয় 
শাসন পরিষদ (17০4619] 090]0.11) 1 সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি 
লইয়! ইহা গঠিত। এই সাত জনের মধ্য হইতে প্রতি নসর একছ্ছন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হন। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন 
হইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেনিভিয়াম'ও 
সমষ্টিগত শাসনকতৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিয়। থাকেন। এই ব্যবহার প্রধান 
গুণ হইল এই যে শাসনকতৃ পঙ্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা! নিনধ্রিত হয় বলিয়া দেশের 
রিভার শাসনকতৃ পক্ষের কর্মকুশলত| বাড়িয়। যায় এবং শ্বেরাচারের 
কতৃপক্ষের গুণ গু ক্রটি সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কিন্ত এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি 
হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকায় 
সকলের একমত হইয়। শামনকাজ সব্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব ভাগাভাগি হইলেই শাসন- 
কতৃপিক্ষ দুর্বল হইয়৷ পড়িবে এবং দেশের শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও দ্রুত সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করা প্রায়ই অস্থবিধাজনক হইবে । 
জরকারী কর্মচারীদের কাজ ( ?8061009 01 106 10116 
96৮5&71৪ )5 সরকারী কর্মচারীদের মুখ্য কাজ হইতেছে দৈনন্দিন শাসনকাজ 


শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ ৩২৫ 


পরিচালনা করা। এই বাপারে মন্ধ্িদের দায়িত্ব আছে, কিন্ত প্রকৃত করণীয় 
ষাহা কিছু আছে, তাহা সবকারী কর্মচারীদেরই সম্পন্ন করিতে হয়। শাসন 
করার পরিচালনায় সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রথম পায়ে 
তান সবকারী কর্মচারীগণই কবি! থাকেন ও পরে ইহা মস্তি 
সভা কক অনুমে।দিত হয়। শাসনতন্ত্র, দেশের প্রচলিত 
আইন এবং সবকার পক্ষেব সাধারণ নীতির উপর লক্ষা রাখিঘ্নাই সরকারী 
কর্মচাবীগণ দৈনন্দিন শাসন কাছ সম্পকিত নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। 
সরকাী কর্মচাধাগণ দৈনশ্দিন শাসনকাঙ্গ সম্পকিত নীতি নির্ধারণ করিয়। 
থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে দেশেব শাসনকাজের 
নিরবিচ্ছিন্নত1 বজায় রাখা । এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন 
শাদনকান্র নিবধি- ণ নে ২৫১ 
সিজনীিতাঃ করা বাস্তবে মন্রিদেৰ পক্ষে সম্ভবপর নহে । গশতাখিক 
রাখা শাসনবাবস্থা উহার বিশেষ গুপঞ্ত্ব মাছে। একটি 
নস্থিপত| পদত্যাগ করিবার পর অপৰ মন্ত্রিসভা গঠিত ন। 
হওয়। পর্ধন্ত শথব। একট সাণারণ নির্বাচনের পর নুতন মঞ্্রিসভ। গঠিত ন। 
হওয়। পথন্ত অন্তবতীকালে দেশের শালনব্বস্থার নিরবিক্ছিন্নও| বজায় রাণপার 
দায়িত্ব সরকারা কর্মচারীগণই গ্রহণ করেন। 
শামনকাজে বিশেষীকরণ 187০01911911017) কারবার দায়িত্বও সরকারা 
কর্মচারীদের এবং 'ই।ভার! এই দাধিত্র নির্বাহ করিয়া থাকেন নিজেদের 
পার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে । দেশের শাপনব্যবস্থ। 
বিশেষীকরণ কৰা প্রতিনিয়ত জটিল মাকাব বারণ করিতেছে । এই জটিলতার 
মধ্যেও শ্ঠভাবে বিাগীয় দপ্তরগুলির কাজ চালাইম়| 
যাইতে হয়। তাহা সম্ভব হয় মবকারা কর্মচারীদের সাহায্যে | 
সরকারী ক্চারীদ্বে প্রাপ্ত গুবিা1। (73617811685 2971596 0 
[১0116 9৪:৮৪1715) 2 সরকাবী কর্মভাবীগণ নিজেদের কাঁজের জন্য ভাল 
মাহিন। পাউয়। থাকেন । তাহ। ছাড।, বৃদ্ধ বয়সে মবসর গ্রহণ করিলে সরকার 
হইতে তাহারা পেন্সন ও অন্তান্য ভাত। পাইয়। থাকেন। অতি গুরুতর দোষ 
না করিলে এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ন! হহলে কোন স্থায়ী সরকারী 
কর্মচারীকে কাজে ইন্তকা দিতে বাধা কর] যায় ন|। 
আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজ যতই বাড়িতেছে, সরকারী 
কর্মচারীর সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। এইভাবে তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেও 
পারম্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়] যাইতেছে। 
বিার বিচাগের কাজ ( 8080010178৪ 01 606 ০0101810 ) 2 
কোন দেশের শাসন বিভাগের উতৎকর্ধ বহুল পরিমাণে ইহার নিচার বিভাগের 
উতৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার 
সময় রাষ্বীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি 


৩২৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবে বিচার বিভাগ নৃতন আইনের স্য্টি 
করে। আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত 
রায় আইনের মর্ধাদ1 লাভ করিয়! থাকে । আঁধফেরিকার 
শাসনতন্ব সহজে পরিবর্তনীয় নয়; কিন্ত বিচার বিভাগের 
সিদ্ধান্তের দ্বার শামনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করা যার । 

দিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্ধোে, পারস্পরিক কলহ, 
রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার অথবা যুক্তরাষ্ট্রের 
অধীনে মূলরাইগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মুল- 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও 
বিচ'র বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে 
প্রকৃত পক্ষে বিচারবিভাগীয় কাজ বলা যায় না; ষেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে 
কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুযোদন কবা, মুত 
ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের 
অভিভাবগ নিয়োগ করা এবং পতনোন্ুুখ প্রতিষ্ঠানে ট্রাষ্টি অথবা প্রাপৰ 
(7২০০৪1৮6:) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্জাংলসন জারী করাও বিচার 
বিভাগের অন্ততম কাজ। অনেক দেশে বিচার বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করিতে পারে। ইহাকে 
“ঘ্বোষণামূলক বিচার” (06০19780)7% ]170150321।) বলে। বিচার বিভাগের 
আদিম ক্ষমতার (07121071 70০06€]5 ) বিচারকগণ তাহার্ধের ক্ষমতা অন্যায়ী' 
ৰ্িভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ 
আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনধিচারের জন্থ আপীল কর! 
ষায়। তাহা ছাড়া, বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপরিষদ ও শাসন- 
কর্তপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে. তাহাদের 
অভিঙ্নত প্রদান করিয়া থাকেন । 

আইন পরিষদের সহিত বিচার বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষ্ 
কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার বিভাগের । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট অনেক সময় মাকিন 
আইনের বৈধত! , রাও | - 
টিন কংগ্রেস কর্তৃক গ্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণ! করিক্ছে 
পারে। কিন্ত, ব্রিটেনের বিচার বিভাগ এই ক্ষমতার 

অধিকারী নহে। ব্রিটেনের লর্ড সভ1 আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়। 

অনেক ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর 
শাদন বিভাগের লহিত প্রাণদণ্ড মকুব করার মত বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ 
বিচার বিভাগের করিয়। থাকেন। আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে 
সম্পর্ক (যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন আইনের-ক্ষেত্রে বিশেষ 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়] রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা! বাড়াইতে অথব! কমাইতে পারেন । 


বিচার বিভাগ আাইনের 
ব্যাখ্যা করে 


সামল1 মোকদামার 
সমাধান কব] 


অন্ভান্য কাজ 


শাসনবিভাগ এবং বিচারৰিভাগ ৩২৭ 


বিচারপতিদের যোগাভা। (08911116561075 01 076 0068 ) 
বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদা অন্থষায়ী 
কতিপয় ষোগ্যতা থাক1 চাই । 

প্রথমত বিচারপতিগণের আইন শান্ে প্রগাঢ পান্তিত্য 
থাকা উচিত যাহাতে তাহার বিভিন্ন রাস্ত্বীয় আইনের যথাবখ ব্যাখ্যা প্রদদান 
করিতে পাবেন । 

দ্বিতীয়তঃ, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হইতে 
হইবে যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় 
কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথব। ধারণার 
বশবতা তাহারা না হন। 


আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য 


রাজনৈতি ক দল 
নিরপেক্ষতা 


তৃতীয়তঃ, শাসনতস্ত্রের রক্ষক এবং ভাষ্যকারহিসাবে বিচারপতিগণকে 
দলের বাজনৈদ্তক ও  গুকত্বপূর্ণ ভূমিক। অবলঘ্ন করিতে হয় বলিয়া! তাহাদের 
সামাজিক অবস্তা সর্বদাই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক 
সম্বন্ধে সচেতন তা ঘটনাপ্রবাহ সন্বদ্ধে অবহিত্ত থাকিতে হয়। 


বিচার বিজ্ঞাগের স্দাশীন্ভ। | 117061)2170161107 01 11716 ত1001012ণড ) 2 
বিচার কগণের পিত্ত দ্বায়িত্ব হইতেছে, ষে কোন প্রকার অভিষোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের ন্তায় বিচার কবিয়। ব্যক্তিম্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্ধাদ। 
বজায় রাখা । এইজন্ত বিচারবিভাগকে সর্বদাই স্বাধীন 
ও নিরপেক্ষ হইতে হর। যদি বিচার বিভাগ স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক 
ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শান্তি হইতে পারে । 


দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই ম্বেরাচারের প্রশ্রয় ন। 
দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া 

বিচারবিভাগকে ইহার কাজ করিতে হয়। বিচারবিভাগ 
. হইতেছে শাসনতন্ত্রে সংরক্ষক । নাগবিকদের মৌলিক 
অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষ। করিবার পবিত্র ও 
গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বি'ভাগের | বিচারবিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব 
পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্ত ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে। 
যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার কতটা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় 
রাখিতে পারিয়াছে এবং শাসনতন্ত্রে শিত জনগণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করিতে পারিয়াছে তাহার মূল্যায়ন করিবার অন্ততম উপায় হইল 
সেই দেশে বিচারবিভাগ কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তাহার মূল্যায়ন কর।। 
কারণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের 
সংরক্ষক হিসাবে কাজ করিয়। থাকে । 


ব্যক্তিস্বা ্থীনত। গু 
আইনের মর্ব'দ! বক্ষা 


শাসন সংবক্ষণ 


৩২৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ত্ীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির যদি কোনও 
রি সময়ে বিরোধের সষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া 
যুত্তরাধ্ায সরকারের ৫ ৪ 
সহিত আঞ্চল ক মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংস। করিবার দায়িত্ব হইতেছে 
সরকারে নিরোধ বিচাঁর-বিভাগের | এই দায়িত্ব শঠুভাবে পালন করিতে 
মিট ইব। ফেলা হইলে বিচার-বিভাগকে পঙ্*পাতিহুষ্ট হইলে চলিবে না । 
বিচার-বিভাগের আধানতা বজায় রাখার উপায় £ বিচার-বিভাগের 
স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখ। যায় নিম্নলিখিত উপায়ের সাহায্যে 
প্রথমত, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এইরূপ হওয়। উচিত যে বিচারকগণ 
যি শিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
মতামত প্রদান করেন, তবে শামনবিভাগ অথবা আইন- 
পবিষদ ইঠাদদের কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না৷ 
এবং ইহাদ্দের কর্মচাতিব সম্ভাবন। অথবা কর্েন্নতির কোন প্রকার বাধার স্থষ্টি 
হইবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি 
আছে, তন্মধ্যে বিচারপতি নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সবাপেক্ষা খারাপ । 
কারণ, ইহাতে বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে 
না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ খারা পরিচালিত হইবার 
আশংকা খাকে। ঘর্দি বিচারবদেত্ন নিয়োগ পদ্ধতি 
যথাসম্ভব বিভিন্ন শর্ত হইতে মুক্ত রাখা হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন । 
দ্বিতীয়তঃ, বিচারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন অবস্থারই 
তাহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ 
্‌ অন্যায় এবং ছুর্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
ই কর] যাইতে পারে। কিন্ত, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচাবকদের 
উচিত নভে কখনই অন্ত কোনও কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা 
থাক! উচিত নহে । তবেই তাহার! স্বাধীন ও নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন । 
তৃতীয়তঃ, বিচারকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিষাণ বেশী দিতে 
হইবে যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা 
ধার ভাতা বেশী প্রদশিত হয় এবং তাহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন। 
চতুর্থতঃ, বিচারকগণ অবপর গ্রহণ করিলে অন্প চাকুরি পাইবেন এই 
অবসর গ্রহণের পর জাতীয় প্রলোভন যাহাতে শাসনবিভাগ না দেখাইতে 
বিচারকদের চাকরি পারেন সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্টে নিয়ম 
গ্রণ কব উ'চত নহে করিয় দেওয়া উচিত ষে বিচারকগণ নিজেদের পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করিবার পর অন্ত কোন চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন ন]। 


বিচারক নিয়োগ 
করার নীতি 


বিচারকগণ নিবাচিত 
হওয়া উ'5চত নহে 


শাসনবিভাগ এবং বিচারৰিভাগ ৩২৪ 


এইজন্য বিচারকগণ ষাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে অবসরকাঁলীন পেন্সন পান 
সেই বাবস্থা থাকা উচিত। 

সর্বশেষে, বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা 
বিচারকদের শাসন বলায় রাখিতে পাবেন, সেজন্ব তাহাদিগকে শাসন- 
কতৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। 
হইতে সর্ণদা মুক্ত টি 2 শীর্ষস্বানী ্ি 
রাখিতে হইলে অন্ুবপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের স্থানায় ব্যাক্তরদদেরও 

বিচারবিভাগেব নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা 

উচিত। আমেবিক1 এবং ভারতের রাগ্পতি স্বগ্রীমকোটের বিচারগতিগণকে 
নিঘুক্ত করেন বটে, কিন্ত তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন ন]। 


নগক্ষিপ্রসাক্র 


শাসন-বিভাগের কাজ সাধারণতঃ শাসনবিভ।গের পা” প্রকার কাজ করিতে 
পারে, -- (১) শ'সননিতাগীয ক্ষমত। (4১00811015070152 000৬5) অনুযাযী কাজ। 
(২) কুঃনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (11710072410 85001510165 )১ (৩) লাষরিক ক্ষনত (11160 
170/515) অনুযাষী লিভিন্ন ক্রিযাকলাপ, (8) আইন প্রণযন ক্ষমতা (1-০£1513095 00%৮৩৯ ) 
অনুযায়ী ক জ এবং (8) বিচার প্ভাগষক্ষমতা (700101৭] 2০০75) অনুযায়ী কাজ। 

শাদনণ্বভাগের কতিপিক্ষ দলীষয ব।পস্তাব মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া পাকেন। যিঙ্গি 
প্রধানমন্ত্রী হন, তাহ'র শ্রথম এবং প্রধান কাজ হইল শুষ্ঠী সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্র 
প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিন প্রথমেই শাসনবিভাগের কাজর জহ্য লিতিন্র সচিব নিযুক্ 
করিবেন। সবকাবস্থাযী রাখিবার জন্য শাসনব্ভাগের কতৃপিক্ষকে দলীয় বাজনাী'তির আশ্রয় 
গ্রহণ কবিতে হয। এক রাষ্রের সহিত অপর রাইগু'লর কী সম্পক হইবে তাতান্বির কাবণার 
দায়ত্ব &ইইতেছে শাসনবিতাশের। কতৃপিক্ষ বৈদেশিক দূত নিযোগ করেন এবং বৈদেশিক 
রা্রগুলির সহিত পিনিমম্র কবেন এবং প্রযোজন হই লনিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও ঢুক্কিতে আন 
হন। শংসনবিভাগেব আব একটি গুকত্বপূর্ণ বাজনৈতিক কাজ হইঠ্ছে নটি কয়েক বৎসর 
পন পণ দেশে সাধারণ নির্বাচণ অন্ষ্টানের সান্স্া কবা। 

শাসনবিতাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে প্রকুতভাবে শাধকর 
করা য'ত'তে দেশে আভানুরণ শান্তি ও শৃংখলা বাধ থাকে এবং জ্রনদাধারণকে সেগুলি 
পালন করিবার জন্য বাধ্য করা |এইজন্য শালনবিভাগ পু্লশ নানিনা পরিচালনা করিয়া আইন 
ভঙ্গকারাদের শাত্তির ব্যবস্থা করে এবং জনপদাধারণকে শাস্তি ও শৃংখলা বজাধ রাখিবার জন্য 
প্রণোদিত করে। 

শাদন্বিভাগীয কাজগুলিকে মফল করিবার জন্য শাসন কতৃপক্ষকে কিছু পরিমাশ সামরিক 
ক্ষমতা এবং বিচাববিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করণ হয। যদিদরাষ্টের আইন প্রণয়ন করিবার জঙ্া 
আলাদ] আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগকে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধ্রণ ও জরুরী আইন- 
প্রপয়ন ক্ষমত' দেওয়া হয়। বখন আইন পরিধষত্দর অধিবেশন ক্দ্ধা থাকে তথন প্রয়োজন হইলে 
রাষ্ট্রপতি অথব! শাসন কতৃপক্ষ জডিম্যাঙ্গ জারী করিতে পাবেন , পরে ইহাকে আইন পরিষদ 
কতৃক অনুমোদিত করাইয়! লইতে হয়। সাধারণতঃ জরুরী অবস্থা শ্াসনবিভাগ এই কাজ 
করির! থাকেন । 

বিচার বিভাগের কাজ-কোন দেশের শাসন বিভাগের উৎকর্ষবহুল পরিষাণে ইছার 
“বিচার বিভাগের উ্ৎকর্ষের উপর নির্ভর করে! বিচার বিভাগ বিভিপ্ন মামলার বিচায় করিবার 


৩৩০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সময় রাট্ীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেগুলি ব্যাখ্যা করে । অনেক 
ক্ষেত্রে এইভাবে বিচার 1বভাগ নৃতন আইনের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকর্দের প্রদণ্ত 
বায় আইনের মর্ধাদ1] লাভ করিয় থাকে । এই কাজগুলি ছাড়াও বিচার বিভাগ এমন কতিপয় 
কাজ নির্বাহ করে যেগুলকে প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগীয় কাজ বল! ধাষ না, যেমন কোন 
কোন পিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন কৰা, ব্যক্তির ট্টত্ববাথিকারের' 
ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিন্তাবক নিয়োগ করা এবং পতনোনুখ প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি অথব! 
প্রাপক (£২০০৫:৮০: ) নিয্লোগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনজাংসন জারী করাও বিচার বিভাগের 
অন্তম কাজ । অনেক দেশেবিচার বিভাগ আইনের শিভিন্ন দিক সম্বন্দে ঘোষণাপকের মাহাষ্যে 
কোন জিনিসেব ধিচার করিতে পারে । ইঞ্াকে প.ঘাষণামূলক বিচার” (19501815605 190£- 
19091)? ) ল্লে | বিচার বিভা?গর আদম ক্ষমতাষ (0101517.)] 7১0০5) বিচাবকগণ তাহাদের 
ক্ষমতা অন্ুযাষী বিভিত্্র মামলার বিচার কবেন। তাহ! ছাড়া, নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ 
আদালতে কোন কোন মামলাব রায় সম্বন্ধে পুনধিচারের জন্য জাগীল করা যাঁধ। বিচারকগণ 
কোন কোন ক্ষেত্রে আইনপবিবদ ও শাসন কতৃপক্ষ কভৃ্ক অনুরুদ্ধ হইলে রাধীয় আইনের 
তাৎপধ সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রদান করির৷ থাকেন। 

আইন পবিষদের সহিত নিচার বিভাগের সম্পর্ক এই আইন পর্বিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের 
ব্যাধ্য। প্রদান কবিবার দাযিত্ হইতেছে বিচার ধিভাগের। হু বিচার কাজের জন্ত বিচাৰ 
বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজাধ থাকা উচিত। 


1%670189 


1. ১০৪০৩ 0৩ 01100190501 017৩ [760001৬০012 (30৬০1 00010, 
[সরকারের শাসনবিভ্াগীয় কাজ বর্ণনা কর।] ( ৩২১-৩২৪ পষ্ঠা ) 
2. ৬৬1১০০2০016 17901100090], 8170. 991017)15118101%5 2150 16261517012 10170110185 
০1 07614600001 5 ? 
[ শাসন বিভাগের রাগ্গনৈতিক, শাসন সম্পফিত এবং আইন প্রণযন সংক্রান্ত কাজ 
কিকি?] ( ৩২১-৩২৪ পৃষ্ঠা )' 
3, ৬/0651700655 00. (2) 9117815 72000৮০ 2া)0 (৮) 01017] ছ০০00/৬৩, 
[টীকা লিখ, (ক) একক শানন কণ্ডুপক্ষ এবং (খ) সমষ্টিগত শানন কতৃপক্ষ] 
( ৩২৪-৩২৬ পৃষ্ঠ ) 
4, ৬৮1)০6 0) 500 01702190214 05 0175 661], [17 5210021)05 0 006 
1010181 ?” ৬৬1১9 15 10100569551 01776 00৩] 091010915 5120010 0০ 10619210017 2 
৬৬196 5170910105 006 110001053 270. 009111109610185 01 002 10101915 ? 
[স্বাধীন বিচার বিভাগ বলিতে তুমিকি বৃঝ? বিচার দিভাগেব হ্বাধান হুওয়] প্রয়োজন 
কেন? বিচাব বিভাগের ক্রয়াকলাপ এবং যোগ্যত। কি হগুয়া উচত 1] 
(৩২৭-৩২৮ ॥ ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠা), 
5, [0150055 006 10170610915 01 0196 10540101215, ৬৬15৪ 51)0010 06 0০ 0881161- 
52010179501 0150865 ? 
[ বিচার বিভাগের ক্রিধাকলাপ আলোচন! কর। বিচারকদের যোগ্যত! কি হওয়া 


উচত 1] (৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠা ) 
6. 10150053 010৩ 01100101295 0 01882129008 01106 10010121 11) 00006]28 
808065. (0.0. 8. &. 2816 1 1962) " 


[ জাধুমিক রাষ্ট্রগুলিতে বিচার ভাগের সংগঠন সম্পর্কিত নীতি আলোচন] কর। | 
(৩২৬-৩২৭/ ৩২৮-৩২৯ পৃষ্টা )' 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ৩৩১ 


7,110150059 076 10000651706 ৪170. 00000010275 06 012৫ 000101919 11 206], 
06100019010 518068, ( 0. 0.3. 4. 65876] 1962, 1964, 1967. ) 

[ আধুশিক গণতান্ত্রিক র'্ট্রগুলিতে বিচার বিতাগের গুকত্ব এবং ক্রিয়াকলাপ আলঙ্গোচন। 
কর। ] (৩২৬-৩২৯ পৃ! ) 

8. [31508৭5 01১০ 61170010179 01 00 [১00]10 5৩1৮205, ৬৮1700 016 6106 160176008 
0311৮60 1% [6109110 3০1 ৮9৪705 ? 

[ সরকারা কর্নচাবীদের ক্রিয়াকলাপ আলোচন1! কর। সরকারী কমচারীদের প্রাঞ্চ 
সুবিধা ক্িকি 1] (৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠ । ) 


প্রতিনিধিত ও নির্বাচকমগুতী 
অষ্টাদশ অধ্যায় (7861976861718 016 8৪110 


17160101816 ) 
আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব বনাম বৃত্তিত প্রতিনিধিত্ব-_ভোটাধিক্াাবের তিত্তি_গ্রীলোকের 
ভোটাধিকাব--একাধি ক ভে'টদান-_প্রকাম্ঠ এবং গোপন ভোট-নীমাবন্ধ "ভে ট-_নির্বাচন 
কেন্দ্র _সংখ্যালঘ্দের প্রতিশিধিত্ব--স্তপীকুতভাবে ভোটপ্দ্ধত-_ন্থিতীযলার ভোট গ্রহু-_ 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের হথপিখা ও অস্থপিধা_-পবোক্ষ নিবাচনের হপিধা ও অন্থশিধা_ভোটদাতা ৪ 
প্রতিনিধির মধো সম্পর্ক_নিবণচক্মণ্ডলীর কার্ধ-_গণভোট* গণ-উদ্ভোগ, পদ্চুতি, শিপিশেষে 
গণভোট-__গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষ [বিশিষ্ট আইন পরিষদ-_ প্রতিনিধিত্ব ।] 


আঞ্চলিক গ্রেতিনিধিত্ব বনাঙ্গ বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (11671107151 
[361091'95617186101) ৮৪. চ]80150108] 1861)15981168 (101) ) 5 আধুনিক 
গণতন্ত্রে সাধারণতঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতেই আইনপরিষদে 
তে নি প্রতিনিধি নিরাচন অন্ুঠিত হইয়! থাকে । কোনও একটি 
নিপিষ্ই এলাকাই নির্বাচনের কেন্দ্র (5০7)3500061505 ) 
হিসাবে গণ্য কর] হয় এবং সেই এলাকার ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকগণ ভোট 
দিয়! স্থানীয় প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন। ইহাকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ত 
(761011601015] [২5016956109 010 ) বল! হয়। 
কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থ সাধারণত: একপ্রকার । কোনও 
একটি বিশেষ অঞ্চলে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। কিন্ত তাহারা 
সমস্বার্থসম্পন্ন হওয়ায় নিজেদের একজন আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন 
চিনি এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক 
প্রতিনিধিত্বের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। যাহার এই ধরণের আঞ্চলিক 
বৃক্তি নির্বাচন সমর্থন করেন, তাহাদের মতে একই অঞ্চলের 
অধিবাসী বিভিন্ন লোকদের স্বার্থ প্রায় একপ্রকার হওয়ায় 
এলাকার ভিত্তিতে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করা? 


৩৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


উচিত এবং নিজেদের রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা দ্বেওয়া উচিত। 
আঞ্চলিক স্বার্থ জনমতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। 
কিন্তু, অধ্যাপক কে।ল পমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন্*না। 
তাহাদের মতে বিভিন্ন মানব একই অঞ্চলের অধিবাশী হইলেই যে তাহাদের 
রাজনৈতিক মতামত এক প্রক!ব হইপে অথব। তাহাদের পামাদ্রিক, রাগনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ একপ্রকাঁব হইবে, এই প্রকার কোনও নিশ্চয়তা নাই | 
. যদি একই অঞ্চলের অধিবাপীদের স্বার্থ একপ্রকার হইত, 
আকি।লক - 
প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে তিবে আমরা দেশে শিল্পবিরোধ, জমিদার ও প্রজ্ঞার মধ্যে 
যুক্তি বিরে।ধ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কেরানীদের মধ্যে 
খিরোধ দেখিতে পাইতাম না জীবন-সংগ্রাম বর্তমান 
কালে এত কঠোর হইয়াছে যে খাসুষের মধ্যে সমন্বার্থ কল্পনা করাও সহজ নয়। 
সেঙ্গন্ত আধুনিক কালের আইন-পর্রষদ গুলিতে বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের 
€ছি100101291 7501০567000) দাবি দেখিতে পাওয়।যায়। বুর্তিগত 
প্রতিনিধিত্বে প্রত্যেক বুক্তির জন্ত পৃথক নির্বাচক কেন্দ্র 
থাকে । বুত্তিগত প্রতিনিধিত্বে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকদের রাজনৈতিক মতামতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব আইন 
পরিষদে হইবে । গণতান্ত্রিক আদর্শ যাহাতে উপযুক্ত মধাদা পায় সেজন্ত 
বৃত্তিগত নির্বাচন কেশ্দ্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত। একই কাজে রত ' অথনা 
একই পেশা বা বুস্তির অন্তত লোকের স্বার্থ যতটা সমঙ্গাতীয় একই অঞ্চলে 
বসবাপকারী লোকের স্বার্থ ততট। সমজাতীম্ব নয়। সেজন্ত অনেকে মনে 
করেন, আইনধভার উচ্চকস্ষে বৃত্তির ডিন্িতে নির্বাচিত করা উচিত। নিম্নকক্ষে 
অবশ্ঠ সদাই জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন হওয়| উচিত । আমাদের দেশে 
রাজ্যবিধানম গুলের উচ্চকঞ্গে বৃক্তিগত নির্বাচন কেন্দ্র আছে, যেমন শিক্ষক কেন্ত 
(06380116155 60105000105 )| যদ্দি আইন পরিষদে 
নে নি গ্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা 
করিতে এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মতামত 
প্রকাশ করিতে পারে, তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু 
বৃত্তিগত নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, এই নীতি জাতীয় সাবভৌমত্তের 
পরিপন্থী । কারণ ইহাতে সমাজের কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর লোকদের প্রাতি 
পক্ষপাতিত্ব কর! হয়। 
ভোটাধিকারের ভিত্তি (85885 01 89117886515 মধ্যযুগে যখন 
নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন রাষ্্রবিজ্ঞানিগণ সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা! 
অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকগণকে ভোট প্রদান করিবার অধিকার 
প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং শ্রণী- 
বৈষম্যের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সাম্য এবং গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন 


বৃত্তিগন্ত প্রতিনিধিত্বের 
পক্ষে যুক্তি 


'প্রৃতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ৩৩৩. 


উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করিবার দাবি গৃহীত হইতে 
থাকে । অনেকের মতে আবার শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। 
কিন্ত আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান 
ভোটাধিকারেব জিন টি 
বিভিপ্ন ভিত্রি_সম্পত্তি, এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান করিবার অধিকার 
কর প্রদান, শিক্ষা লাভের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে না। যাহার সম্পত্তি 
আছে এবৎ যিনি কব প্রদান করেন, তাহার হয়ত প্ররূত 
রাক্নৈতিক সচেতনতা নাই অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা নাও থাকিতে পারে। 
ধাহাদ্েব মত সম্পত্তির মালিকান। ভোটাপধিকারের ভিত্তি হয়া উচিত, 
তাহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে কেহ যদি সম্পর্তির অধিকানী না হন, তবে 
বাষ্টরের উপর তাহার দরদ থাকিতে পারে না। স্তরাং সম্পন্ভিত্ন অধিকারী না 
হইয়াও যদ্দি কেহ ভোটাধিকারী হন, তবে তীহাদেব ভোট প্রদান 
সর্বদা রাষ্ট্রের অন্থকূণে না-ও যাইতে পারে । ধাহাদের 
সম্পকে সম্পর্তি নাই তীহারা কর প্রদান করেন না। ধাহার! 
সিএ কর ডিন করেন না তীাহার্দের অমিতবায়ী অথব'' 
করার পক্ষে গৃক্তু অপচয়ী হইবার সম্তভাবন] থাকে , স্তরাং তাহাদের 
| হাতে ভোট প্রদান করিবাব ক্ষমত। ছাড়িয়া দেওয়। উচিত 
নয়। আধুনিককালে সম্পত্তির ভিভ্ভিতে ভোঢাবিকার প্রদান কর! হয় ন। | 
সামস্ততান্তথিক ( 1৮091 ) যুগে সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার 
প্রদ্ধান করা হইত । দেখা গিয়াছে, সম্পন্তির অপ্রিকাবী ন। হ5লে৭ কাহারও 
রাষ্ট্রের প্রতি দরের অভাব হয না। রর 
দিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির মধিকারিগণ প্রতাক্ষ কর প্রদান 
করিতেন; তখন পরোক্ষ করের গুচলন ছিল না। 


জিন রি নৃতমানকালে নব দেখেই পরোক্ষ কর প্রচলিত আছে 
ভোচঠা ধঙ্চাবের ভাত টি টি ও 

ভিসাবে গণ করার এব" সম্পত্তির অধিকারী না হয়া যে-কোন 
বিপক্ষে যুক্ত নাগরিককেই পরোক্ষ কর প্রদান কত্ত হয়। 


সুতরাং শুধু সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কর প্রদ্দান 
করিতে হয় এবং কর প্রর্দান করিলেই ভোট (দিবার অর্ধিকার থাকা উচিত এই 
যুক্তি গ্রহণ কর] যায় ন| এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে দেশের অধিকাংশ লোককে 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। আবার ধাহাদের পু খিগত বিদ্যা 
নাই অথবা সরকারের দৃষ্টিতে ধাহারা শিক্ষিত নহেন, তাহাদের যধোও 
হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন ধাহার! প্রকৃতই রাক্তনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন 
এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বাস্তব জীবনের 

অভিজ্ঞতাই মাগ্ধষকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে 
০০০০৪ এবং ভোটাধিকারের উপযুক্ত করে। তাহ। ছাড়া, সম্পত্তি 
কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকর্দের ভোটাধিকার প্রদান করিলে 


৩৩৪ রাষ্্রবিজ্ঞানের স্ূমিকা 


তাহাদ্দের মধ্যে বৈষম্য আরও বাডাইয় দেওয়। হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের 
মূল উদ্দেশ্তেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে । গণতন্থে প্রতোকেরই সমান অধিকার 
থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার 
সম্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য কর উচিত নহে। সাম্যের যুক্তির পক্ষে বল! 
যায়, মান্থষে মানুষে সাম্য না থাকিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে । এমন 
টিনা অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন ধাহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান 
ভোটাধিকারের পক্ষে এবং শাসনব্যবস্থ। পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী 
সাম্যের যুক্তি এবং ধাহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে 
পারে। তাহার্দের নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান 
কর। উচিত্ত। মেজন্ত অনেকে বলেন, প্রাপ্চবয়ঙ্ক নাগরিক মাত্রেরহই ভোট 
প্রদান করিবার অধিকার থাকা উচিত। উহাকেই সার্নীন ভোটাধিকার- 
নীতি (010৬652] 907182০ ) ৰলে। সাবিক ভোটাধিকার নীতিব 
সমর্থনে বলা হয়, “যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহ! সকলের দ্বারাই 
নির্ধারিত হওয়া উচিত” (*৬৬1১৭6 60001565 211, 51700] 17১৪ 0০164 
১% ৪11.” ) হৃতরাং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথব! 
পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকাব আছে এবং সেই অধিকারের 
ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসন নির্বাচনে ভোট প্রদান 
করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন বাক্তিকে বা 
দলকে ভোটাধিকার হইতে বাঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে 
গণতন্ত্রের অমর্ধাদী করা । £€কননা, সেক্ষেত্রে অন্তান্ত শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই 
ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। সাবিক ভোটাধিকার গণতন্ত্রকে 
সফল করে। জন স্টয়াট মিলের মতে, ষধি সমাজের কোনও একটি 
শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর! হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইন 
পরিষর্দে অবহেলিত হয়। 
নীতির দিক হইতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা 
যাইতে পারে। ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার না হইতে পারে; 
কিন্ত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত ইহা একাস্ত 
নৈতিক ঘুতি আবশ্তক। ভোটাধিকার প্রদ্দান না করিলে নাগরিকের 
চরিত্র গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিক1 অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের 
অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার 
জা অধিকার থাকে । প্রাঞ্বয়স্ব নাগরিকর্দের এই নীতি 
অন্ুযাফী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। 
আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথব। 
ফৌজদারী আন্দালতের দিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার 
'হুইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝায় 


ইহ! গণতত্বকে 
সফল করে 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ৩৩৫ 


তাহা সর্বদ1 সুম্পষ্ট থাকে না। ভোটাধিকার প্রদান করার আগে এবিষয়ে 
একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞ! প্রদান করা উচিত। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলগ, 
ভারত এবং আমেরিকায় ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বসর বয়সে 
নাগরিকগণকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার 
অধিকার দেওয়। হইয়াছে । 
কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সারজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন না । 
তাহাদের মতে অনেক দেশেই নিরার্চকধগ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন 
ভারতের ক্ষেত্রে ) অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে । সেক্ষেত্রে 
জাডারি তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইবার সম্ভাবন। 
বিপক্ষে যুক্তি থাকিয়া ষায় | সাধিক ভোটাধিকারের ধাহারা বিরোধী 
তাহারা বলেন, [ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার নহে। যদি 
তাহাই হইত তবে সম়াজবিরোধী অথবা উন্মাদ নাগরিকদের ভোটাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা হইত না। €ডাটাধিকার হইতেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে 
রাষ্ট প্রদত্ত একটি অধিকার । যাহারা কল্যাণকারক রাষ্রগণনে নিজেদের 
শিক্ষা অনুযায়ী £ভাটাধিকারের সদ্যবহার করিতে সক্ষম শুধু তাহাদেরই 
ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত। 


রা রর জসসাধারণের যোগ্যতম প্রার্থী নিবাচনে কতটা 
ভোটাধিকারের আ্‌ বরা ্ রন 
লারজনানি সিজার বিবেচনাশাক্ত আছে সে বিষয়ে যথেঈট সন্দেহের অবকাশ 
প্রযোজন "মাছে । কিন্ত আমর। এই অভিমত সব্দ। গ্রহণযোগ্য 


এনে করি না। অবশ্য জন সয়া মিলের মতে “সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উঁচত”। (40701৮67571 
60110901010 1217150 [001০0206 0101৬010571 ০1)0781)01715011161007--1%1]1 0) 
কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, সার্বজনীন শিক্ষা না থাকিলেও 
সার্বজনীন ভাটাধিকারে উদ্দেশ্য মোটেই ব্যর্থ হয় নাই । দেখা গিয়াছে উচ্চ 
শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা! প্রাথমিক স্তরে 
শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক ক্ষেত্রেই বেশী হইতে পারে। 
স্থৃতরাং ভোটাধিকার ভালভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে শিক্ষার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও বল! যায় যায় যে শিক্ষাই 
ভোটাধিকারের একমান্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। রাষ্রেরইে উচিত, 
নাগরিকগণকে স্থুশিক্ষিত করিয়া তোলা । শুধু সম্পত্বিখালী ব্যক্তিগণকে 
ভোটাধিকার প্রদ্দান করিলে সমাজে ধনী কর্তৃক গরীবদ্দের শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিবে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি 
কেন্দ্রীভূত হইবে । স্ৃতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদ্দান ব্যতীত গণতান্ত্রিক 
আদর্শ কখনই সার্থক হইতে পারে না! 


৩৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্ৃমিক! 


্ীলোকের ভোটাধিকার (০০081) ৪0117825 )$ জন স্য়ার্ট 
মিল প্রথম সম্নমীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে কতিপয় যুক্তির অবতারণা 
করেন। বহুদিন পর্যস্ত ক্ীলোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। 
উনবি"শ শতাব্দীর শেষাশেষি স্ত্রীলোকদের ন্ডোটাধিকার 
পা প্রদান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। 
তোটাধিক'র ইংলগ্ডে ১৮৯৮ সালে ত্রিশ বৎসরের উধ্ববয়স্ক শ্রীলৌক- 
গণের ভোটাধিকাব শ্বীকার করা হয়। পরে ১৯২৮ সালে 
পূর্বতন নীতির স'শোধন করিয়া স্নীলোকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স 
পুরুষদের সমান করা হয়। ইটালী এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং 
জাপানে ১৯৪৭ সালে স্ীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতে ২১ 
বৎসর বয়স্ক সব নাবীই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে । সুইজারল্যাণ্ড খুব 
গণতান্ধ্িক দেশ হওয়া সব্বেও সেইদেশে স্বীলোকদের ভোটাধিকার সম্প্রসারিত 
হয় নাই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বে ুইঙ্গারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকের! নিজেরাই 
গণভোটের দ্বারা ভোটাধিকার গ্রহণে অস্বীকত হইয়াছিলেন। স্থুইজারল্যাণ্ডে 
স্্ীলোকের ভোটাধিকার সম্প্রতি স্বীকুত হইয়াছে; এবং ১৯৭১ সালের 
অক্টোবন মাসে সাধারণ নির্বাচনে স্থজারল্যাণ্ডের মহিলা নাগরিকগণ ভোটাধিকার 
প্রয়োগ করেন। বঙমানে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্ীলোকের ভোটাধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । 
মিলের মতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। 
শুধু পুরুষেরাই এই অধিকার লাভ করে না, স্ত্রীলোকেরাও ভোট প্রদান 
নান করিধার অধিকারের জন্ক দাবী করিতে পারেন । কেবল- 
ভোটাধিকার অস্বীকার মাত্র স্ত্রীলোক হইবার অপরাধে এবং শারীরিক দুর্বলতার 
করিলে অন্যায় হয়. জন্য স্ত্রীলোককে এই অধিকাঁর হইতে বঞ্চিত করা কোন- 
ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। শুধু শারীরিক কারণে যদি 
সত্রীলোকদের ভোটাধিকার হুইতে বঞ্চিত কর! হয়, তবে দুর্বল পুরুষদেরও 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত। 
ধাহারা ই্ীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না, তাহাদের মতে 
স্ত্রীঙ্গাতি ভোটদ্বন্দে অবতীর্ণ হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্্ী, পিতা ও কন্তা 
এবং ভ্রাত। ও ভগিনীর মধ্যে মতভেদের স্থষ্টি হইতে পারে এবং ইহাতে 
গাহস্থয-জীবনের প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ ও স্থুখশাস্তি নষ্ট 


ধসে রে হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই যুক্তি অনুযায়ী স্্রীজাতি 
বিপক্ষে যুক্তি যদি অত্যধিক পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হুইয়। 


যায়, তবে সাংসারিক জীবনে তাহাদের অনেক কর্তব্যই 
অবহেলিত হইবে । নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত স্ত্রীজাতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয়; সুতরাং কোনক্রমেই তাহার্দের ভোটাধিকার 
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প্রদ্দান করা যায় না। আবার অনেকের মতে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান 
করিবার সামর্থ্যই ষদি ভোটাধিকার লাভের শর্ত হয়, তবে স্বীলোকেরা কখনই 
ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রদানের যুক্তির 
বিরুদ্ধে এই কথাও বলা হয় যে অনেক স্ত্রীলোকই ভোটাধিকার চায় না, স্থতরাং 
ইহার কোন প্রয়োজন নাই । তবে এই যুক্তিটি বর্তমানে বিশেষ গ্রহণষোগ্য নয় । 
কিন্ত মিলের মতে স্ত্রীলোক হওয়ার অপরাধে মানবসমাজের' একটি বিরাট 
অংশকে সামাজিক জীবনের এই দুর্লভ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন 
প্রকারেই সমর্থনষোগ্য নহে । মিল মনে করেন, স্ত্ীজাতিকে ভোটাধিকার 
প্রদান করিলেই যে তাহাদের স্ত্রীহ্বলভ স্থকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, 
তাহা! নহে। স্তীলোকদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত শাসনকাঁজে অংশ গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে 
ভোটাধিকার লাভ। স্ত্রীলোকের যদি ভোটাধিকার না-ও চায়, তবুও 
স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এই যুক্তির ভিত্তিতেই 
তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান কর। উচিত। কারণ, 


পচা রের পক্ষে দুর্বলেরই নিরাপত্তার বেশী প্রয়োজন। স্ত্রীলোকেরা 
মিঙের যুক্তি ভোটাধিকার 'লাভ করিলে নিজেদের পরিবারে তাহার্দের 


মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহা! তাহাদের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশে সহায়ত করে। স্ত্ীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিলে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং স্ত্রীলোকের 
মৌলিক অধিকার খর্ব করিবে। স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম 
নয় বলিয়া তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত নয়, এই যুক্তি আমর 
কখনই সমর্থন করিতে পারি না। স্ত্রীজাতি হয়ত যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিক!। 
গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেবিকার তৃূমিক1 গ্রহণ করিতে পারে। 
বর্তমানে যখন মান্থষের দৈনন্দিন জীবন অর্থনৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, 
স্বীলোকেরাও তখন ঘরের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরের আহ্বানে বিভিন্নকর্মে 
যোগদান করিতেছে । শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন পেশায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের 
সমান ধোগ্যতার পরিচয় দিতেছে । এমনকি দৈহিক পটুতাও নারীজাতির 

মধ্যে দেখা যায়। অনেকদেশেই আমর! নারী রক্ষীবাহিনী 
পৃ এবং নারী পুলিশ দেখিতে পাই। স্থৃতরাং দৈহিক বা 
রীলোকের মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীলোকদেয় ভোটাধিকার 
ভোটাধিকারে শাসন- হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে । মিলের মতে সতীলোককে 
তারে উন্নত ভোটের অধিকার দিলে শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান উন্নত 

হইবে। পুরুষরা ঘতবেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে পারে, নারী- 
জাতির পক্ষে হয়ত ততটা.-হূর্মীতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, নারীজাতির 
মানসিক স্থুকুমার বৃত্তিগুলিই তাহাদের সত্য ৪ সৌন্দর্যের উপাসক হইতে এবং 


খখ্‌ 


৩৩৮ রাষ্ট্ বিজ্ঞানের ভূমিক। 


সর্বপ্রকার দুর্নীতি হইতে দূরে থাকিতে সাহাধ্য করে । অবশ ব্যতিক্রম সর্বত্রই 
থাকে । ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । সম্প্রতি স্ইজারল্যাণ্ডের স্ীলোকেরাও ভোটের অধিকারী 
হইয়াছে । বর্তমানে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্ত্রীলোকের ভোটার্ধিকার 
স্বীকুত হইয়। থাকে । 

একাধিক ভোটদান (1১178] ০07 ৮6121)160 ৬০111) 5 যখন 
একই ব্যক্তিকে একাধিক ভোটদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, অর্থাৎ, যখন 
কোন নাগরিক নিজের যোগ্যতার জন্য দুইটি বাইহার বেশী ভোট প্রদান করিবার 
অধিকার লাভ করে তখন ইহাকে একাধিক ভোট প্রদান ব্যবস্থা বলে। 
আমাদের দেশে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে । 
কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অথবা স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের স্বাতককেন্ত্রে 
অথব1 শিক্ষাকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে। একাধিক 
ভোটদানের আর একটি প্রকারঞ্জেদ আছে, _-ইহাতে কোন কোন নাগরিকের 
ভোটরদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব ( 56151) ৮০৫76) আরোপ করা 
হয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত শিক্ষক এবং 
সম্পত্তির অধিকারীদের ভোটপ্র্দান অশিক্ষিত এবং 
নির্ধনের ভোট প্রদ্দান অপেক্ষা অধিকতর গুকত্বপূর্ণ। 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং সম্পত্তিশালী ও নির্ধনের মধ্যে তারতম্য কৰিবার 
জন্পই প্রথম শ্রেণীর লোকদের একাধিক ভোটাধিকার দেওয়। হয়। কিন্তু এই 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা 
সমর্থনযোগ্য নহে। 

এই পদ্ধতির সমর্থনকারীদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা অশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এই যুক্তি যে সর্বদাই খাটে তাহা 
নহে। শিক্ষিত এবং অজ্ঞের মধ্যে তারতম্য যদিও বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
মানিয়। লওয়া যায়, ভোট প্রদ্দান ব্যবস্থায় সম্পত্তিশালী এবং নির্ধনের মধ্যে 
একাধিক তোটদাদৈর তারতম্য কোন অবস্থায়ই মানিয়। লওয়া যায় না। অবশ্য 
বিপক্ষে যুক্তি যাহারা এই তারতম্য সমর্থন করেন, তাহাদের মতে 

সম্পত্তিশালীদের স্বার্থ যাহাতে সম্পত্তিবিহীনদের *সংখ্যা- 

ধিক্যের জোরে আইন পরিষদে অবহেলিত না হয় সেজন্যই তাহার্দের একাধিক 
ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে এই আশংকা সম্পূর্ণ 
অমূলক। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে এবং থাকা উচিত। 
সেখানে নাগরিকদের মধ্যে কোনও প্রকার তারতম্য করিলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাহা ছাড়া, অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন 
কোন গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি নাই যাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা৷ এবং 
যোগাতার পরিমাপ করা বাইতে পারে। 


একাধিক ভোটদানের 
পক্ষে বুদ্ধি 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্লী ৩৩৪ 


প্রকাশ্ট এবং গোপন ছোট (290116 ৪0৫ 99০৪6 90606 ) 
ভোটদান প্রকাশ্তে অথবা গোপনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে পূর্বে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। বর্তমানে গোপন ভোটদান ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। প্রকাশে ভোটদান করিবার 
ডে 00 নীতির সমর্থনে বলা যায়, ভোটদাতাগণ যদি সকলের 
হিমতনাই ' . সামনেই বিবেক-বুদ্ধি অন্থযায়ী ভোট দান করেন, ৰে 
ইহা! তাহাদের সৎসাহসের পরিচায়ক হইবে । ভোট 
প্রদান কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য এবং ইহ] সর্বসমক্ষেই হওয়া উচিষ্ত। 
কিন্ত, এই ব্যবস্থা যে সর্বদাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকারক হয়, তাহা নহে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রার্থীগণ ভোটদবাতাগণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত 
করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যদি কোনও কেন্দ্রে একাধিক নির্বাচন- 
প্রার্থী থাকেন, তখন কোন ভোটদাতার পক্ষে প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করা 
কঠিন হইয়া পড়ে । কেননা, এজন্ত তাহাকে এক পক্ষের নিন্দা এবং অপর 
পক্ষের স্তৃতি কুড়াইতে হইবে । অনেক ক্ষেত্রে ভোটদাতা ভয়ে অথবা কাহারও 
প্রতি বাধ্যবাধকতাঁর ফলে নিজের বিবেকের নির্দেশে ভোট প্রদান করিছে 
পারেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করিয়া ভোট 
আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে । দল-নিরপেক্ষ ভোটদাতার পক্ষে সেক্ষেত্রে 
উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন কর! প্রকাশ্য অপেক্ষা গোপনে করাই সহজ। গোপনে 
ভোটদ।ত। ষখনই ভোট প্রদান করিবেন তখন কোন রাজনৈতিক দলই জানিতে 
পারিবে না তিনি কাহাকে ভোট দিয়াছেন । সেক্ষেত্রে নির্বাচনের মর্ধাদাও 
উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় এবং ভোটদ্রাতাও নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী 
ভোট প্রদান করিতে পারেন। দি রাষ্ট কখনও তভোটদ্াতাকে প্রকাশ্টে ভোট 
প্রকাণ্ঠে ঠোট প্রদান প্রদান করিবার ফলস্বরূপ উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা 
কবার অস্চুবিধ] করিবার প্রতিশ্তি দিতে পাবে, তবেই প্রকাশ্য ভোট 
প্রদান করিবার নীতি চালু করা সম্ভব। গণতন্ত্রের মর্ধাদ। 
রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক ভোটদাতাকেই তাহার নিজের ইচ্ছান্থষায়ী প্রার্থী 
নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত এবং ইহ! গোপন ভোট প্রদানের 
ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভবপর হইতে পারে। 
নির্ধাচনকেজ্দ্জ (007781168610ড ) £ যখন কোনও নিদিষ্ট এলাকার 
নাগরিকগণ আইন পরিষদে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তখন 
সেই এলাকাকে নির্বাচন কেন্দ্র (০9250606705 ) বলা হয়। নির্বাচন কেন্দ্র 
খন একটি নির্দিষ্ট এলাকায়-সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ইহাকে আঞ্চলিক নির্বাচন- 
কেক (76001600115] ০0056100600 ) বলে। আবার যখন নির্বাচন কেন্দ্র 
একটি নির্দিষ্ট বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হয়, তখন ইহাকে বৃতিগত নির্বাচন 
কেন্দ্র বলে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বিধান পরিষদের [.281519055 
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(0:0015011 ) জন্ত স্াতকদের একটি নির্বাচন কেন্দ্র আছে। স্বানগত নির্বাচন 
কেন্দ্র সাধারণত: নির্দিষ্ট এলাকার লোকনংখ্যার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। যখন 
প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে আইনপরিষদে মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হন, তখন ইহাকে একজন সদশ্যসমন্বিত নির্বাচন কেন্দ্র (510816-07610061 
00709060561)0% ) বলে। যখন প্রতি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে আইন পরিষদে 
একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন তথন.ইহাকে বহুনদশ্ত-সমন্বিত নির্বাচন কেন্দ্র 
( [001101016-7000061 ০0155016061)0% ) বলে। 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব (7619798677191107) ০1 1119 
11710116195 ) 2 গণতান্ত্রিক সরকারের আইন পরিষদে যে রাজনৈতিক দলের 
ংখ্যাগরিষ্ঠত। থাকে, সেই দলই সরকার গঠন করিয়া থাকে । যদি সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের লোকদের আইনসভায় কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকে, বে 
গ্রতিপদ্দেই তাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবার আশংক। থাকে । কিন্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 
সরকার গঠন করিলেও যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ট দলগুলির স্বার্থ উপেক্ষিত না হয়, 
সেজন্য জন স্টার্ট মিল সমগ্র জনসাধারণের সরকারকে 


ধস পক্ষে শুধু মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকারে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে 
যুক্তি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাহার মতে শুধু 


সংখ্যাগরিষ্ঠদের লইয়া সরকার গঠন করা এবং সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা অগণতাপ্রিক ও অন্যায় ; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
খ্যালঘি্দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিবেন ।৯ আইন যদি জনসাধারণের 
ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে তবে ইহা' শুধু সংখ্যাগরিষ্ের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত 
করিলে চলিবে না, সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছাকেও আইনের মধ্যে রূপ দিতে হইবে ॥ 
তাহ! না হইলে সেই আইন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দ্দিতে 
পারে না। দি সংখ্যালঘিষ্টের ইচ্ছা অবহেলিত হয় তবে দেশে অশ্তবিপ্রবের 
সৃষ্টি হইতে পারে। স্থতরাং রাজনৈতিক দূরদশিতার দিক হইতে চিন্তা 
করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করা উচিত। 
সংখ্যালথিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র কখনই সার্থক হয় না। মিলের 
মতে সংখ্যালঘিষ্দের প্রতিনিধিত্ব যাহাতে তাহার্দের সংখাঁর অনুপাতে হয় 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আবার, আজ যে দল আইনসভায় সংখ্যা- 
গরিষ্ট, ভবিষ্যতে হয়ত সেই রাজনৈতিক দল সংখ্যালধিষ্ঠে পরিণত হইতে 
পারে। সুতরাং আইনলভায় সংখ্যালঘিষ্দের সমান্গপাতিক প্রতিনিধিত্ব 
উপেক্ষণীয় নহে। 
কিন্ত ধাহার আইন পরিষদে সংখ্যালঘিষ্দের প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার 


১ পা6 18 ৪2 85561509109: 06 10610000190 01096 10100110155 5150010 05 


&৫6০396215 15015861506.” ৯0111 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমগ্ডলী ৩৪১ 


করেন না, তাহাদের মতে ইহাতে জ্গাতীয় স্বার্থ বাহত হয়। কেননা আইন- 
সভায় প্রতিটি সংখ্যালঘিঠ দল ইহার সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে জাতীয় সমস্াবলীর 
আলোচনা করিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইহা! আইনপরিষদ্দের নির্বাচনে জটিলতার সষ্টি করে এবং 
সংধাল ঘিঠল্দব 0985 ৪ 
প্রতিনিধিত্বেব বিপক্ষে তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘিষ্দের সমানুপাতিক নির্বাচন 
যুক্তি প্রণ। চালু কবিলে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন এবং নির্বাচনপদ্ধতি 
লইয়া! জটিলতার স্যষ্টি হয়। 
চতুর্বতঃ, প্রতিটি সংখ্যালঘিঠ দলই যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চায়, 
তবে আইনপরিমদ কতিপয় বিরোধী দলের পারস্পরিক কলহের ক্ষেঞ্জে 
পরিণত হইবে। প্রতিটি দলই তখন অন্যান্ত দলের সহযোগিতায় সরকার 
গঠনেব চেষ্টা করিবে এবং মন্ত্রিসভার দ্চিত্তি অনেক দুর্বল হইয়া পডিবে । 
সংখালঘি্দের প্রতিনিধিকের এই সকল ক্রটি-বিচ্যুতি থাক] সত্বেও আমরা 
ইহান গুকত্র অন্বীকার করিতে পারি না। সংখ্যালঘি্দের ঘর্দি প্রতিনিধিত্বের 
কোনও সৃযোগই দেওয়া না হয, তবে গণতগ্র ইহার মূল আদর্শ হইতে ভ্ট 
হইবে । 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের নিন্গ'লখিত বিশ্চিষ্ন প্রপালী 
আমর! দেখিতে পাই £-: 
সমান্বপান্ছিক প্রভি'নধিত্ব (7১0101610178] 131019861769 61017) 2 
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম ছুই প্রকার। প্রথমটিকে একক হস্তাত্তর- 
যোগা ভোটে (51016 07566781015 ৮০6০) নির্বাচন-পদ্ধতি বলা হয়।& 
ইহ] টমাস হেয়ারের নাম অনুযায়ী হেয়ারেব পদ্ধতি (7106 [7815 955366100 ) 
নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে তালিকা পদ্ধতি (1156 35566) ) 
এই নিয়মটি খুবই জটিল। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বিভিন্ন 
ভান পিডিবি, রাজনৈতিক দলের অথব] সম্প্রদায়ের নির্বাচন-সংখ্যা এবং 
হেয়াবের পরিকল্পন! মোট প্রতিনিধি সংখ্যার মধ্যে অনুপাত বজায় রাখিয়া 
সংখ্যালিষ্ঠটদের প্রতিনিধি-সংখা। নির্বাচন করা ; যেমন, 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচক-সংগ্যা ঘি মোট নির্বাচক মণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশ 
হয়, তবে তাহারা আইনপরিষদের এক-তৃতীয়াংশ আসন পাইবে । এই 
বাবস্থায় নির্বাচিত হইবার জন্য দুইটি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কোটা ( 0394০0%8 ) 
নির্ধানণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অন্ুযারী যত ভোটদান কর! হয় সেই 
সংখ্যাকে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্যা! দিয়! ভাগ করিলে ভাগ 
ফলকে কোট। হিসাবে ধর হয়। 
দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটের সংখ্যাকে মোট আসন-সংখ্যার একটি 
বেশী সংখ্যা দিয়! ভাগ করিলে ভাগফল অনুযায়ী যে সংখ্য। পাওয়া যাঁয় সেই 
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সংখ।ার সহিত পুনরায় ১ যোগ করিলে বে সংখ্যা পাওয়া যায়, কোন প্রার্থীর 
নির্বাচনের জন্ত সেই সংখ্যা আবশ্তক বলিয়! গণ্য করা হয়। ইহাকে 'ড্‌প' 
কোটা (0106 10100 018008 ) বলে। নিম্নলিখিতভাবে ইহা প্রকাশ করা 
যাইতে পারে-_ 


ৃ মোট ভোট সংখ 
কোটা__. মোট ভোট সংগ্যা 
মোট আসন সংখ্য+ ১ 


প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পাশে ভোটদাতা ১১, ২, ৩, ইত্যাছি 
সংখ্যাদ্ধার] তাহার প্রথম মনোনয়ন, দ্বিতীয় মনোনয়ন ইত্যাদি প্রকাশ করেন ! 
ষে নির্বাচনপ্রার্থী প্রথম মনোনয়ন সর্বাপেক্ষা বেশী পান, তীহাকে নির্বাচক 
বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত ব্ক্তি তাহার প্রথম মনোনয়নের ভোট 
“কোটা” অপেক্ষা যতগুলি নেশী পান, £সগুলি যেয়ে প্রার্থারা ব্বিতীয় মনোনয়ন 
পাইয়াছেন, তাহাদের হিসাবে জম] দেওয়া হয়। এইবূপে নিদি্রসংখ্যক ভোট 
পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। যতক্ষণ পর্যন্ত নিদিষ্ট আসনগুলি 
পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে এইভাবে গণনা চলিতে 
থাকে । এই নিয়মে ভোটদাতার প্রথম পছন্দ অথবা! প্রথম মনোনয়ন কার্যকর 
না হইলেও একটি ভোটও অন্ততঃ কার্যকর হইবে। ১৮৫১ সালে টমাস্‌ 
হেয়ার (11017095175) নামে একজন রাষ্্রবিজ্ঞানী তাহার 47796 
ঢ1০০61070 0£ 60095216905” বইয়ে এই নিয়মের প্রবর্তন করেন। 
সেইজন্ত এই নিয়মটিকে হেয়ার পরিকল্পনা (17812 90116716) বলা হয়। 
জন ট্টয়ার্ট মিল হেয়ার (1725 90161708 ) সমর্থন করিয়া ইহার সম্বন্ধে 
ঈলিয়াছেন, “**০006 ৬০ £0590650 10019102201) 5০6 10800 10 06 
01901 70 [09.00106 0: £০৬10010610 6 এই নিয়মটি খুব জটিল্‌ বলিয়। 
সার্জনীনভাবে গৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ, যে দেশে নিবাচকমণ্ডলীর 
অধিকাংশই অজ্ঞ অথবা অল্পশিক্ষিত, সে দেশে এই প্রথা সফল হইবে না। 


সমানুপাতিক নির্বাচনের আর একটি প্রণালী আছে; ইহাকে ভালিকা- 
প্রথায় সমানুপাতিক নির্বাচন ( 21090010101091 1601656008000 ট5 
016 [1.5 555610.) বলা হয়। এই প্রণায় প্রত্যেকটি 

৯৯, সমা্- রাজনৈতিক দল তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি 
তালিকা (1155 0: 98061) গঠন করে । নির্বাচম-প্রার্থর 

সংখা মোট আসন-সংখ্যার সমান হওয়া চাই। নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আমন 
থাকিবে ভোটদাত। ততগুলি ভোটপ্রদ্দান করিতে পারিবে । এই নিয়মটির 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যখনই ভোটদাতা। ভোট প্রর্দান করিবেন, তখন তাহাকে 
প্রার্থী হিসাবে ভোট প্রদান না করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত 
ভালিক! অন্যায়ী ভোট প্রর্দান করিতে হইবে। প্রত্যেক তালিকার উপর 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকম গুলী ৩৪৬ 


ষতগুলি ভোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি উক্ত তালিকা 
হইতে নির্বাচিত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইবে । এক্ষেত্রে “কোটা? নির্ধারিত 
হয় যোট ভোটসংখ্যা এবং মোট আসন-সংখ্যার ভাগফল ছ্বার|। 

এই নিয়মটি ও ষে খুব সরল তাহা নহে। তবে একক হস্তান্তরযোগ্য * ভোট 
প্রদান করিবার নিয়মের মত ইহ1 তত জটিল নয়। এই নিয়মটির একটি 
বিশেষ স্ববিধা হইতেছে এই যে ইহাতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা৷ হয় এবং প্রত্যেকটি দলই নিজেদের সংখ্যার অন্থপাতে আইন 
পরিষনে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার স্থযোগ পায়। হেয়ার পরিকল্পনার ন্তায় 
এই নিয়ম ব্যয়সাধ্য নহে । -তবে এই ব্যবস্থার একটি ক্রটি হইতেছে এই যে 
ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাচন-প্রার্থীর ষোগ্যতা অপেক্ষা সংশ্লি্ই রাজনৈতিক 
দলের স্বার্থ এবং প্রভাবই ভোটদাতার কাছে বড় হইয়। দাড়ায় । 


অমানুপান্তিক প্রতঙিনিধিত্বের গুণাগুণ (71671158৪10 10610181118 
01 ১0100711078] 9ি80788810681101) )$ সমানুপাতিক গ্রতিনিধিত্বের 
গুণ হইতেছে এই যে প্রতিটি সংখ্যালঘিঠ দলই ইহার শক্তি অনুযায়ী 
প্রতিনিধিত্ব পায়। আইনসভার দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর 
সমানুপাতিক ১ 

প্রতিনিখিত্রের গুণ. প্রতিনিধিত্ব হয় এবং আইনের মধোও সমাজের সকল 
শ্রেণীর ইচ্ছ। প্রতিফলিত হয়। এই ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক 
সরকার সামোর নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। হেয়ারের পদ্ধতিতে 
প্রত্যেক নির্বাচককে নিজের পছন্দ জ্ঞাপন করিতে হয় বলিয়া তিনি কাহাকে 
প্রথম পছন্দ ( 015651270০৮ ) প্রদান করিবেন অথব। দ্বিতীয় পছন্দ প্রদান 
করিবেন সে বিষয়ে চিস্তা করিতে হয়; ইহাতে নির্বাচকের রাষ্ট্রনৈতিক চেতন। 
জাগ্রত হয। সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে 
এই যে ইহ] রাষ্্নৈতিক সমহ্যার সমাধানে সাহায্য 
গজল ক্রটি.: করে না। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই 
রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতি 
ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয় স্বার্থ অবহেলিত 
হয় এবং শ্রেণীগত অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের আগ্রহ বাড়িয়া যায়; 
ইহার ফলে স্থচিস্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, হেয়ারের 
পদ্ধতি খুবই জটিল। চতুর্থতঃ, তালিকাতুক্ত নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে অনেক 

অযোগ্য প্রার্থ থাকিতে পারে । 


সীমাবদ্ধ ভোট (1.1771661 ০1070): আইন পরিষদে সংখ্যালঘুদের 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার একটি অন্ত উপায় হইতেছে সীমাবদ্ধ ভোট, প্রদান 
করিবার ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থা অন্যায়ী কোন নির্বাচনকেন্ত্র হইতে 
একাধিক প্রার্থি নির্বাচিত হইতে পারে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সীমাবচ্ধ 


৩৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবার ক্ষমত1 দেওয়া হয় যাহাতে সংখ্যালঘুগণও 
নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে 
পারে, যদি কোনও কেন্দ্রে সাতটি আসন থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কোনও 
ভোটারকেই চারজনের বেশী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকার 
দেওয়া হইবে না। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুগণ বড় জোর চারজন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারে। অপর তিনজন প্রতিনিধি স্বাভাবিকভাবেই 
সংখ্যালঘুগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন । 


স্তপীক হঙ্ডাবে ভোট প্রদান পঞ্জতি (051)00]8185 016 95 ৪66911) 
_ এই নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনকেন্দ্রে তগুলি আসন আছে ভোট প্রদানকারী 
ততগুলি ভোট দিবার অধিকার পাষ এবং কোন প্রাগীকে কয়টি ভোট দিবে 
তাহাঁও ভোঁটদ্রাতার উপর নির্ভর করে। যর্দি কোঁনও কেন্দ্রে চাবিটি আসন 
থাকে, তবে ভোটদাত1 চারিটি আসনই কোন প্রাথীকে দিতে পারে, অথবা 
তিনটি ভোট একজনকে দিতে পারে অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছান্ুসারে ভোটদাতা 
ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। সংখ্যালঘুগণ এই 
নিয়ম অন্্যায়ী আইনপরিষদে তাহাদের প্রার্থী নিবাচনের একটি বিশেষ 
হ্বযোগ পায়; যখন সমুদয় ভোট একজনকেই দেওয়া হয়, তখন ইহাকে 
ঢ010017)101776 বল। হয়। 


এই নিয়মের একটি প্রধান ক্রটি হইল, ইহাতে অনেক ভোট নষ্ট হইয়া 
ষায়। একজন জনপ্রিয় প্রার্থ হয়ত তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক 
ভোট পাইতে পারেন, কিন্ত অন্ত একজন অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় অথচ 
বেশী উপযুক্ত প্রার্থী হয়ত কম ভোট পাইতে পারেন । 


দ্বিশযঘ়বার .ভাট গুণ (9০6০00 1381101 95৪91) ) £ কোন নির্বাচন 
কেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থ যাহাতে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে 
পারেন, সেজন্য অনেক সময় দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণ কর। হয়। ধর! যাক, 
কোন নির্বাচনকেন্দ্রে বার হাজার ভোট দেওয়া হইয়াছে এবং তিনজন 
প্রার্থীর মধ্যে একজন চার হাজার, একজন তিন হাজার এবং একজন পাঁচ 
হাজার ভোট পাইয়াছেন। অর্ধেকের বেশী কেহই পান নাই বলিয়৷ কাহারও 
পক্ষেই নিরংকুশ সংখ্যাধিক্য অর্জন কর! সম্ভব হয় নাই। তখন যে দুইজন 
যথাক্রমে চার হাজার ভোট এবং পাচ হাঙ্জার ভোট পাইয়াছেন, তাহার্দের 
মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হইবে এবং এইভাবে একজনকে নিরংকূশ সংখ্যাধিক্য 
অর্জন করিতে দেওয়া! হইবে। এই পদ্ধতিটি নীতিগতভাবে খুব খারাপ নয়। 
কিন্ত, কার্ধক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ কর! কঠিন হইয়া! পড়ে । কেননা, এই 
ব্যবস্থায় প্রার্থী-নির্বাচনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং নির্বাচনের খরচও অনেক 
বাড়িয়া যায়। 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমগ্ডলী ৩৪৫ 


প্রত্যক্ষ নির্বাচনের স্মবিপা ও অন্মবিধা (1167115 8110 [08276718 
01 70190 [6186110 ): নির্বাচনের ছুইটি পদ্ধতি আছে, একটি প্রত্যক্ষ 
এবং অপরটি পবোক্ষ। প্রত্াক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের 
প্রার্থী নির্বাচিত করেন । আমাদের দেশের রাজা বিধানমগুল গুলির নিম্নকক্ষের 
জনগন পাপামেটের লোকসভার জন্য প্রন্তাক্ষ নির্বাচনের 
তা বাবস্থা দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান ও৭ 
মে তক চেওল। হইতেছে, ইহাতে নির্বাচকগণ সরাসরি নিজেদের প্রার্থী 
নির্বাচন করিবার স্থযোগ পান, এবং তাহাদের রাজনৈতিক 
চেতনা অনেক বাড়িয়া যায় । শুধু তাহাই নহে, ভোটদাতাদের রাষ্ট্রনৈতিক 
দায়িত্বও অনেক বাড়িম্বা যায়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন নির্বাচকগণের রাজনৈতিক 
শিক্ষা সম্প্রসারণের সহায়ক । 
দ্বিতীয়ত, এই বাবস্থায় জনসাধারণই রাষ্্র-কর্ণধারগণকে প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচন করে বলিয়া নির্বাচনের শাল-মন্দ উভয় দিক 
সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়া যায়। স্থৃতরাং 
রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারে এবং স্থদৃঢ় জনমত গঠনে প্রত্যক্ষ 
নির্বাচন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
ততীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নিবাচন-প্রথায় শাসক এবং শামিতের মধ্যে সহযোগিতার 
স্থট্টিহয়। ধাহারা শাসক, তাহারা সর্বদাই নিজেদের কাজের মধ্য দিয়া 
নির্বাচকমগ্ডুলীকে সন্তষ্ট রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন। 
বিশেষতঃ, নির্বাচনকালে ভোটর্দাতাগণের নিকট প্রদত্ত 
প্রতিশ্রতিগুলি যাহাতে বাস্তবে বূপায়িত হয় সেজন্ত 
তাহার] চেষ্টা করেন। ইহার ফলে শাসনব্যস্থার নৈতিক মান উন্নত হয়। 
সর্শেষে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথায় দুর্নীতিযূলক প্রভাবের সম্ভাবনা বেশী 
থাকে না, কারণ নির্বাচন প্রার্থীর পক্ষে বিরাট নির্বাচক- 
মগডলীকে টাক! খরচ করিয়া অথব] অন্ত কোনও প্রকারে 
অন্যায়ভাবে প্রভাবিত কর। সম্ভবপর নহে। 
কিন্তু, প্রত্যক্ষ নির্বাচন-প্রথার কয়েকটি ক্রটি আছে । যদ্ধি নির্বাচকমণ্ডলীর 
অধিকা-শ সভ্যই অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হন, তবে তাহার1 উপযৃক্ত প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে পারেন না। আধুনিক গণতন্ত্রে আমর ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
প্রথা দেখিতে পাই, ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি-নির্বাচনে ভোট- 
দ্রাতাগণের সতর্কতা ও বৃদ্ধির অভাব দু হয় । অজ্ঞ জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে 
যোগ্য প্রার্থি নির্বাচন করিতে পারে না। চতুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
অনেক ক্ষেঙ্জেই আবেগময়ী বক্তৃতার সাহায্যে জনচিত্ত জয় 
ইছারক্রটি করিতে পারেন এবং জনগণও প্রতিনিধি-নির্বাচনে বিভিন্ন 
দিকের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও অবকাশ পায় না। আধুনিক 


বআনমত গঠনে ইহ 
বিশেব গঞ্তপূর্ণ 


শামক ৭ শা'সতের 
মধ্যে মহছযো'গতা 


ইহাতে দ্বনীতির 
বম্ভতাবন। কম 


৩৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রতাক্ষ নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে নান! প্রকার অসাধু ও অশোভন আচরণ 
করিতে হয় বলিয়! ক্ষেত্র বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে 
চাহেন না। ইহাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। 


পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা ও অন্ববিধ। ( 1167765 ৪0৭ 706016715 
01 [11117661 711০061011 )২ পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাথমিক ভোটদাতাগণ 
মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণকে নির্বাচন করে এবং মধ্যবর্তী ভোটদাতাগণ, 
প্রতিনিধি এবং নির্বাচকগণের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান 
স্থবিধা হইতেছে, ইহাতে সর্বাধিক প্রাপ্চরয়স্ক ভোটাধিকারের 
পরোক্ষ নির্বাচনে ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি দৃন হয়। সকল প্রতিনিধিই নির্বাচনে 
প্রাপ্ত বয়ন্ক তোটা- 
খিকারের ক্রি সমান দক্ষ নহেন। পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্/তর প্রতিনিধি 
বিচ্যুতি দূর কয় নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে । প্রতিনিধিগণ মধ্যবর্তী 
ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন বলিয়া! মাসল প্রতিনিধি নির্বাচনে অল্প- 
সংখাক নির্বাচক থাকেন । এই নিধাচকগণ সাধারণতঃ: প্রাথমিক নির্বাচকগণ 
অপেক্ষা অধিকতর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তাহা ছাড়া, চুড়ান্ত নির্বাচনে 
ভোটদাতার সংখ্যা অল্প থাকে বলিয়। নির্বাচনজনিত উত্তেজনা, ছুর্নীতি এৰং 
গোলযোগের সম্ভাবন1] কম থাকে । 
পরোক্ষ নির্বাচনের আরেকটি স্বিধা হইল এই যে ইহা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের 
হ্যায় ব্যয় বুল নহে। তাহা ছাড়া, পরোক্ষ নির্বাচনের 
রে দলীয় প্রচারকার্ধয তীত্রবূপ ধারণ করে না এবং ইহান্ডে 
ভ্রটিগুলি দূর হয়।  দলপ্রথার ত্রটি-বিচাতি কিছু পরিমাণে অন্থপন্থিত থাকে। 
পরোক্ষ নির্বাচনে পরোক্ষ নির্বাচনের অনুষ্ঠান সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ 
সমক্বের অবকাশ থাকে নির্বাচনের কিছু দিন পরে হয়। ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের 
বলিক়্! ইহাতে উপধুক্ত নার ৬ 
প্রতিনিধি নিবাচন সময় ভাবাবেগের তীব্রতা কিছু কম হয় এবং প্রত্াক্ষ 
করা সম্ভবপরহয় ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্থির মন্ডিক্ষে চুড়ান্ত 
প্রতিনিধি নিবাচন করিতে পারেন। ইহাতে উপযুস্ধ 


প্রতিনিধি নিবাচন করা সম্ভবপর হয়। 


কিন্তু, পরোক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথমত, ইহা 
গণতন্ত্রবিরোধী। নির্বাচক এবং প্রতিনিধির মধ্যে দৃরত্থ 
যতই বশী হইবে, নির্বাচকদের রাজনৈতিক চেতনা ততই 
কমিয়া যাইবে । চুড়ান্ত নির্বাচনে প্রাথমিক নিবাচকদ্দের কোনও ভ্ৃমিকা নাই 
বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ঘটন।-প্রবাহ সম্বদ্ধে তাহারা নিরুংনাহ হইয়া! পড়ে । 
রাজনৈতিক শিক্ষা-প্রসারের এবং রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়। 
আধুনিককালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পরোক্ষ নির্বাচন- প্রথা সমর্থন করেন 
না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকর্দের যতটা রাজনৈতিক শিক্ষা থাকে, পরোক্ষ- 


ইহ! গণতন্ত্র বিরোধী 


প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ৩৪৭' 
নির্বাচনে ততটা থাকে না, এবং ইহাতে নির্বাচকদের উৎসাহও অনেক 


কমিয়] যায়। 
রঃ ৮৫ দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ নির্বাচনে দল প্রথার ক্রুটি 
ইলা ও কমিয়! যায় বলিয়া যাহার! দাবি করেন তাহারা ভুলিয়া 


ক্রটি বরং ধাড়িয়্া বার যান ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনগণ যেখানে নিজের বিচার 

- বৃদ্ধি অনুযাঁয়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, পরোক্ষ 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচনকার্ধে নিজেদের 
স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পাবেন না। দলীয় নেতৃত্বে নির্দেশেই 
তাহাদের চলিতে হয়। এমন কি দলের নির্দেশে অবাঞ্ছিত প্রতিনিধিকেও 
নির্বাচন করিতে হয়। ইহাতে পরোক্ষ নির্বাচনে দল প্রথার ক্রটি বাড়িয়া 
ষায়। 


তৃতীষ্ত:, অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন নিছক বৰহিরঙ্গ তইয়া পড়ে । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মাকিন যুক্তবাষ্টের বাষ্টপতির নির্বাচনে 
চঁভান্ত নির্বাচন হইবাব পূর্বেই শুধু নিরাচকদেব নির্বাচন 
হইতেই জানা যায় রাঈপতি কে হইবেন। কারণ, 
নির্বাচকগণ নির্বাচিত হইবার পূর্বেই দলীয় ভিত্তিতে 
জানাইয্বাছেন যে তীহার] ঘদি রাষ্টপতির নির্বাচক হইতে পারেন, তবে 
তাহার কাহাকে ভোট দিবেন । তবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই পরোক্ষ নির্বাচন- 
প্রথা অনুসরণ করা হয়। ভারতেব এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, 
পরোক্ষ নির্বাচন-প্রথায় নির্বাচিত হন। অবশ্তা যখন নির্বাচকদের সংখ্যা 
অতিরিক্তভাবে বেশী, তখন পরোক্ষ নির্বাচন প্রথার একটি যূল্য আছে। 


চতুর্থতঃ, কিন্ত যদি মনে কব হয়, মধাৰর্তী নির্বাচকগণ প্রাথঙ্গিক 
নির্বাচকর্দের অপেক্ষা উৎকষ্ঠতর, তবে ইহা ভুল মনে করা হয়। কারণ, 
ষাহাদের প্রাথমিকভাগে মধ্যবর্তী নির্বাচকদের মনোনয়ন 
সপ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাদের চুড়ান্ত প্রতিনিধি 
নির্বাচনের যোগ্যতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। 
এইদিক হইতে বিচার করিলে পরোক্ষ নির্বাচন অযৌক্তিক। 
সর্বশেষে, পরোক্ষ নির্বাচনে দুর্নীতির প্রসারের সম্ভাবন। থাকে । 
ভোটদাত। জথব। নির্বাচকমণ্ডলী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে 
সম্পর্ক (87618161017 1096660 €176 ০9661 01 6175 19166607815 ৫ 
(79 £6107689168156 ) $ ভোটদ্াতার সহিত নির্বাচিত প্রতিনিধির কিব্ধপ 
সম্পর্ক হওয়া! উচিত, সে সম্বন্ধে ছই প্রকার মতবাদ দেখা ষায়। কেহ কহ 
মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটদাতার নির্দেশের বাহিরে কিছু করা, 
উচিত নয়; কারণ তিনি ভোটদাতারের প্রতিত্থৃ। 


পরোক্ষ নির্বাচন বহর 
হই! উঠিতে পাবে। 


৩৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


১ আবার কেহ কেহ মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে যে সর্বদাই ভোট- 
দাতার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হইবে, এরকম কোনও 


অনেকের মন্দে কথা নাই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাকে নিজের 
প্রতিনিধিদের সর্বদা নিহায়া 

ভোটনাতাা নিন স্বাধীন মতাযত প্রকাশ করিবার স্থযোগ দেওয়া উচিত। 
চলল! উচিত অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দৃরদৃষ্টির অধিকারী 


বলিয়াই নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচকদের ভোট পান। 
সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক সমশ্ঠার সমাধানের জন্ত তাহার নিজের জ্ঞান এবং 
রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টিতে কাজে লাগানো উচিত। ফ্রান্স, অস্িয়া, শ্বইজারলাগও 
রঃ প্রভৃতি দেশে আইন-পরিষদের সদশ্তগণকে সমগ্রজাতির 
প্রতিনিধি কতৃক 6 
ভোটদাতার নির্দেশে প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা কর! হয়, কোনও অঞ্চলের 
চলার বিপক্ষে যুন্ত . বিশেষে নিদেশ তাহাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি শুধু নির্বাচকদের 'প্রতিড় 
--এই মতবাদকে লিবার (11১1১) তীব্র সমালোচন। করিয়া বলেন যে, ইহা! 
“অযুক্তি যুক্ত, অমমপ্তস এবং অনিয়মতাস্ত্রিক” ( 1)909100601১ 1 0018515- 
£€2180 010 01000175-1006101021.-” )। | 
দ্বিতীয়তঃ, যদ্দি তর্কের খাতিরে ধরিয়া! লওয়! যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
সবাই ভোটদাতাদদের নির্দেশে নি্গেদের ক্রিয়াকলাপ 
সি নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তখনই প্রশ্ন উঠে, কিভাবে এই 
করিবেন নির্দেশ দেওয়া হইবে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক 
সমস্যা সম্বন্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে সর্বদা ৬০।৭০ 
হাজার নির্বাচকের মতামত গ্রহণ কর সম্ভবপর নহে। 
তৃতায়তঃ, নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাহার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ 
করিবার স্যোগ ন1 দিলে অথবা তাহার ক্রিয়াক্*লাপকে 
ভোটদাতাদের বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত না করিলে 
আইনপরিষদে তাহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়] যায় না। 
তখন কোনও আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই আইন পরিষদের সদস্য থাকিতে 
চাহিবেন না। বার্ক (901০ ) সর্বপ্রথম স্থস্পষ্টভাবে ঘোষণ! করেন ঘষে ০ভাট- 
দাতাদের এমন কোন দাবী উত্থাপন কর! উচিত নয় যে প্রতিনিধিগণ সর্বদা 
তাহাদের কথা অনুযায়ী চলিবেন। পার্লামেন্টের প্রতিনিধিগণশ্তধু ভোট- 
দাতাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহাদের প্রতিতু নহেন।১ ইংলণ্ডে এই দাবি 
কখনই সম্বীরুত হয় না। | 
চতুর্থতঃ, যদ্দিও ইহ খুবই স্বাভাবিক যে ভোট দিবার সময় ভোটদাতাগণ 
নির্বাচন প্রার্থীর ভবিষ্যৎ রাষগ্নৈতিক ক্রিগ্নাকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানিবার 


ইহাতে প্রতিনিধিদির _ 
যোগ্যতারযাচাই হৃয়ন। 


শা শীপাসিসসপীসি্আজসপ আঁ পট পা পা পশলা 
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প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী ৩৪৯ 


অধিকারী, তবুও নির্বাচন-প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনের সময়েই তাহার ভবিষ্যৎ 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি খুটিনাটি বিবরণী ভোটদাতার সামনে 
তুলিয়া ধরা সব সময়েই সম্ভবপর নয়। কারণ, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ 
চিরপরিবর্তনশীল এবং সেজন্ত মাগষের রাষ্নৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বষ্ধে সঠিক 
প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি 
ভাবে নির্বাচনপ্রাথী আইনপরিষদ্দের সদশ্য হইয়া, কিভাবে 
দেশবাসীর সেব! করিতে চাহেন সেই সম্বন্ধে কতিপয় 
সাধারণ নীতি তভোটদাতাগণের কাছে বর্ণনা করা উচিত এবং ধতদূর সম্ভবপর 
নিজের কাজ-কর্মের মধ্য দিয় সেই নীতিগুলি পালন কর! উচিত। আইন- 
পরিষদে প্রবেশ করিবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধি ষদ্দি মনে করেন, দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থে তাহার কতিপয় নীতির পরিবর্তন অথব। সংশোধন করা উচিত, 
তবে তাহা করিবার স্বাধীনতা নির্বাচিত প্রতিনিধিকে দেওয়া উচিত। একথা 
মনে রাখিতে হইবে নিবাচক অপেক্ষা নির্বাচিত প্রতিনিধির রাজনৈতিক জ্ঞান, 
দূরদশিতা এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকল/প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী। তাহ৷ 
ছাড়া, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে ভোটদাতার নির্দেশ 
গ্রহণ কর! সম্ভবপর নহে। 
তবে বর্তমানে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নিধাচন অন্ুষিত হয় বলিয়া 
নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সর্বদাই ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী না 
করিয়। তিনি ষে রাঁজনৈতিক দলের সদস্য সেই দলেরই নিবাঁচকমগ্লীর নিকট 
দায়ী থাকা উচিত। যদ্দি কোনও রাজনৈতিক দলের 
ই রা “ক্রিয়াকলাপ নিবাচকমগ্ডলীকে সন্তষ্ট না করিতে পারে, তবে 
থাক! উচিত ইহা খুবই স্বাভাবিক ষে নির্বাচনকালে সংশ্রিষ্ট রাজনৈতিক- 
দল ভোটদাতাগণের সহাঞ্ুভূতি হারাইবে। গণতান্ত্রিক 
দেঁশগুলিতে কয়েক বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন 
নির্বাচকমগুলী নির্বাচনপ্রার্থা লোকদের রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে নিজের রায় 
প্রদান করিতে পারে। কিন্ত, এক্ষেত্রে অধ্যাপক লান্কির ( 1706. 18910 ) 
অভিমত প্রণিধানযোগ্য । অধ্যাপক লাস্কি মনে করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির 
কখনই নিজের দলের ভৃত্য হইয়া থাকা উচিত নহে। তাহাকে নির্বাচিত 
কর] হয় যাহাতে তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়! তাহার পক্ষে 
যাহা] কিছু করা সম্ভবপর তাহা তিনি উৎকুষ্টভাবে করিতে পারেন। তিনি: 
য্দি সর্বদাই স্থানীয় রাজনৈতিক জোটের নির্দেশে পরিচালিত প্রতিনিধি 
হিসাবে কাজ করেন, তবে 'তাহার নোতিক মেরুদণ্ড অথবা ব্যক্তিত্ব কোনটিই 


থাকিবে না।১ 


৯ পপ পাপা? পাপী শ শািশাসিপিসপ 
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ইহ]| সর্বদ1 সম্ভবপব 
নহে 


৫০ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ সথ্বন্ধে প্রশ্* করিবার অধিকার 
ভোটদাতাগণের নি€য়ই আছে। কিন্তু, সেওন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি €ভাট- 
দাতাদের ভৃত্য নহেন। যদি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হয়, তবে তিনি এভাট- 
দ্রাতাগণের নির্দেশ ন। লইয়াই বিভিন্ন কাজ করিতে পারেন। 

নির্ধাচকমণ্ডলীর কার ( িঘ7001079 01 0116 10160107866 ) 5 
গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচকমগ্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্বৈরতন্্রে 
নির্বাচকমণগ্ুলীর নিক্ষিয় দর্শক হওয়] ছাড়া অন্ত কোনও ভূমিকা নাই , কারণ 
সেক্ষেত্রে ভোটদাতাগণ শাসককে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। নির্বাচকগণের 
প্রধান কাজ হইল ভোটাধিকারের সদ্বাবহার কর]। 

দ্বিতীয়ত, যাহাতে যোগ্যতম প্রার্থা নির্বাচিত হইতে পারে, সেদিকে 
নির্বাচকমগ্ুলীর লক্ষ্য রাখ। উচিত । 

তৃতীয়ত, নির্বাচকমণ্ডলীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে শাসন- 
কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা । এজন্ত নিবাচক- 
মণ্ডলীর মধ্যে একটি সৃদুঢ অনমত থাক! চাই। প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবার 
প্রধান উপায় হইল নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের (10531785650 £6116561)080107) 
প্রবর্তন করা। এই নীতি অন্রুষায়ী প্রতিনিধি ভোটদাতাগণের প্রতিহ্ব এবং 
তাহাদের নির্দেশ ব্যতীত তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই 
নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিনিধিদের আইনপরিষদে নিজেদের মতামত 
প্রকাশের এবং কাজকর্মের সম্পুর্ণ স্বাধানত1 থাক উচিত। অধ্যাপক লান্ছি 
নির্দেশিত প্রতিনিধিত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্তমান রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ এত জটিল হইয়া! পড়িয়াছে ষে প্রতিনিধিদের সর্বদাই ভোট- 
দ্বাতাগণের প্রতিত্ভ্‌ হইয়া তাহাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা সম্ভবপর নহে। 
কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মূলত: সমগ্র দেশের প্রতিনিধি,_-কোন 
স্থানীয় অঞ্চল অথব৷ রাজনৈতিক দলবিশেষের নহে । 

প্রতিনিধিদের উপর নির্ধাচকের নিয়ন্ত্রণ (0০78:০] ০1 0৩ 
7186807৪0৪৮. 01617 16601588100861568 ) 2 নির্বাচকগণ যদি দৃঢ় 
জনমত গঠন করিতে পারে, তবে তাহারা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিদের 

ক্রিয়াকলাপ জনমতের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 
8755 নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কখনই জনমতকে উপেক্ষা করিতে 
করিতে পারেন পারেন না, সেইজন্ত নির্বাচকর্দের উচিত হইতেছে এমন- 
ভাবে দৃঢ় জনমত গঠন করা যেন নির্বাচিত প্রতিনিধি 

কোন অবস্থায়ই জনমতের বিরুদ্ধে অথব! নির্বাচকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ 
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ন। করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ঘন ঘন নির্বাচন ( £:50516196 €1৩০6101) ), 
পদ্চ্যুতি (০০৪11), গণভোট ( 7৪6797001), গণ-উদ্যোগ ( [15801906 ), 
_এইগুলির সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারেন। কিন্তু পদচাতি, গণভোট এবং গণ-উদ্যোগের ব্যবস্থা সব 
গণতান্ত্রিক দেশে নাই। সুইজারল্যাণ্ডে আমরা এই ধরণের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই । সুইজারল্যাণ্ডে ষদি জাতীয় পরিষদ্দের 
(8001751 455670]5 ) সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন 
অথব1 সংস্কার না করেন, তবে জনসাধারণ গণ-উদ্যোগের (17101506 ) 
মাধ্যমে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে নিবাচিত 
প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হয়। 

নির্বাচকগণ যদি প্রকৃতই প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে 
চাহেন, তৰে নির্বাচকদের পৃবে প্রতিনিধিগণ নির্বাচকদের নিকট যে প্রতিশ্রুতি 
গুলি (1১154895 ) প্রদ্দান করেন সেইগুলি ঠিক ভাবে গঠিত হইতেছে কি না 
তাহ তাহার্দের পরীক্ষা করিয়া দেখ উচিত। দি গ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত 
হুইয়! যাইবার পর পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রত্তি ভঙ্গ করেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে 
প্রতিনিধিকে পদচ্যুত বা ফিরাইয়া আনিবার ( 1২০০০11) ব্যবস্থা থাক উচিত। 
অবশ্য বড় বড় দেশগুলিতে এই বাৰস্থা বজায় রাখা সম্ভব নহে। 

সভাসমিতি, শোভাষাত্রা, সংবাদপত্র এবং রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ 
এইগুলিই নির্বাচকমণগ্ডলীর মধ্যে স্থুদৃঢ জনমত গঠন করে। স্থতরাং নির্বাচকদের 
কাজ হুইল জনমত গঠনের এই উপায়গুলির প্রকৃত সদ্ববহার করা এবং 
এইগুলির মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করা । স্থতরাং গণতন্ত্রে নির্বাচকগণ 
কখনই নিক্ষিয় দর্শকের ভূমিক। গ্রহণ করে না। এইজন্ নির্বাচকদের উপযুক্ত 
রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। নির্বাচক ঠিক থাকিলে প্রতিনিধির পক্ষে 
নির্বাচকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার সাহস হয় না। 

প্রতিনিধি নিবাচনের সময়ে নির্বাচকদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট 
প্রদান করার অধিকার থাক। উচিত । তাহ। হইলে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
এমন কিছু সাহস করিবেন ন। যাহাতে পরবর্তী নির্বাচনের সময় নিধাচকদের 
বিরাগভাজন হইতে হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে নির্বাচকগণ তাহাদের পুনরায় 
নির্বাচিত নাও করিতে পারেন। 

গণন্োট ( 8616787008ঘ))-_ “গণভোট” পদ্ধতি অন্ুযায়ী আইনসভ! 
যর্দি কোনও আইন প্রণয়ন করে, তৰে ইহা জনগণের অন্ছমোদনের জন্ত ভোট- 
দ্বাতাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ষদ্দি অধিকাংশ ভোটদাতা এই আইন 
অনুমোদন করে, তবেই ইহা আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণভোট অনেক 
সময়ে আবস্তিক (০0170815015) হয়; আবার কোন কোন সময় ইহা সম্পুণ 
এচ্ছিক (০09019291)। আবশ্তিক গণভোটে দেশের সমুদয় আইন, এমনকি 


৩৫২ রাহবিজ্ঞানের ভূমিকা 


সাংবিধানিক আইনগুলিও জনগণের অন্থমোদনের জন্য প্রেরিত হুয়। এচ্ছিক 
গণভোটে নির্বাচকদের অথব। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি বিশেষ অংশ 
কোনও একটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্ত দ্রাবী 
জানাইলে, ইহা! নির্বাচকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। স্থইজারল্যাণ্ডের 
ক্যান্টনগুলিতে সমুর্য় আইন গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। আমেরিকার 
কতিপয় অঙ্গরাঙ্গো সংবিধানের সংশোধন অথব1 পরিবর্তনের সহিত জড়িত 
আইনগুলিকে গণভোটের মাধামে জনগণের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। 
১৯৪৭ সালে ভারতবর্ধে দেশবিভাগের সময় পূববঙ্গ ও আসামের সীমান্তে অঞ্চল 
বিশেষের ভারত অথব| পাকিস্তানে অন্তভূক্তির ব্যাপারে গণভোটের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। 

পদ্চুযুতি ৫8০11) কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন ভোটদাতাগণের 
নির্দেশ অমান্য করিয়া! রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যান, তখন নিদিষ্ট 
সময় অতিবাহিত হইবার আগেই “পদচ্যুতির” সাহায্যে তাহাষ্যে অপসারণ 
কর! চলে। 

গণ-গভ্তোগ (101698159 )__গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটদাতা- 
গণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনও আইনের খপড়া তৈয়ার করিয়৷ সেই খসড়া। 
আইনকে পূর্ণ রাষ্ত্রীয় আইনের মর্ধাদ! দিবার জন্ত আইন পরিষদ্দের নিকট দ্বাকী 
জানাইতে পারে। সুইস ক্যাণ্টনগুলিতে এবং আমেরিকার কোন কোন 
অঙ্গরাজ্যে সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রে গণ-উদ্যোগ পদ্ধতি প্রয়োগ কর] যাইতে 
পারে। স্থইস্‌ যুক্তরাষ্টট এবং আমেরিকার অঙ্গরাজ্যগুলিতে শাসন তন্ত্রের 
সংশোধনী বিল গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে আইনপরিষরে উত্থাপিত হইতে পারে। 

নিবিশেষ গণভোট (চ190150166 )--গুরুত্বপূর্ণ রাষ্্নৈতিক সমস্তা- 
গুলির জন্ত আকাল অনেক রাষ্ট্রে নিবিশেষ গণভোট পদ্ধতির ( 0191১150166 ) 
প্রয়োগ কর! হয়। ইহাতে শুধু তথাকথিত ভোটদ্বাতাগণই নহে, জনসাধারণের 
নকলেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমশ্তার সমাধানে নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে 
প্রকাশ করিতে পারে । 

গণভোট বনাম দ্বি-কক্ষবিশিষ্ঠ আইন পরিষদ (89197970000 
৪. [810211675] [,851819815 ): যাহারা দ্বি-কক্ষবিশিষ্টঈ আইন- 
পরিষদের সমর্থক, তাহাদের যতে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ নিম্নক্ষের ক্রম- 

বর্ধমান ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষ 

গণভোট কখনও কর্তৃক প্রণীত সমুদয় আইন ধাহাতে জনগণের বিশেষ 
ঠা বিশিষ্ট আইন একটি অংশের স্বার্থাবিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে 

যদের উদ্দেশ দিদ্ধ 
করিতে পারে কিনা পারে। গণভোটের মাধ্যমেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 

পারে। আইন পরিষদের নিয়কক্ষ যে আইন প্রণয়ন 

করে গণভোটের মাধ্যমে যদ্দি তাহা জনন্বার্থ সম্মত কিন! যাচাই করিয়া! লওয়। 
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হয়, তবে ইহা নিশ্চয়ই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা ন্বৈরাচার 
প্রতিরোধ করিতে পারে। আইন পরিষদ্দের উচ্চকক্ষ একমাত্র মাফিন 
তরল যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্তান্য দেশে প্ররুতপক্ষে 
ইনি নিয়কক্ষের টম্বরাচার বন্ধ করিতে পারে না। সেদিক 
হইতে বিচার করিলে গণভোট ব্যবস্থা চালু করিলে 
নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধে ইহা যে উচ্চকক্ষ হইতে অধিকতর 
কার্ধকর হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে, বড় বড় 
রাষ্ে যে সকল আইন প্রণীত হয়, সেগুলির মধ্যে অনেক আইন দেশের 
সামশ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত এবং সেক্ষেত্রে সমগ্রদেশ জুড়িয়।. গণভোটের 
ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয্া পডে। উদ্দাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতব্ধ, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট প্রভৃতি বড় বড রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ত্রীায়া আইন 
বড় রড রাষ্ট্রে গণভোট ৫ 
টির প্রণয়নের সময় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক গণভোটের ব্যবস্থা 
করা সম্ভবপর নহে এবং তাহা সঞ্বপর হইলেও যুক্তরাস্্রীয় 
আইন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটদাতা- 
গণকে নিজেদের মতের অনুকূলে . লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন। 
ইহাতে গণভোটের প্ররুত উদ্দেশ্য কতট। সিদ্ধ হইবে তাহা সন্দেহের বিষয় । 
তাহা ছাড়া, গণভোটের সাহায্যে বদি আইন পরিষদের নিম্কক্ষের ক্রমবর্ধমান 
ক্ষমত! প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহা মাত্র কয়েকটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে 
হইতে পারে,_সকল প্রকার আইনের ক্ষেত্রেই গণভোটের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব নহে। কিন্ত, বিকল্প ব্যবস্থ। হিসাবে যদি অইন পরিধর্দে উচ্চকক্ষ থাকে, 
তবে ইহা সর্বদাই এবং বিশেষতঃ: সকল প্রকার আইন প্রণীত হইবার সময় 
নিশ্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধকারী হিসাবে থাকিতে পারে। 
ছোট ছোট রাষ্্রগুলির ক্ষেত্রে গণভোটের সাহাষ্যে আইন পরিষদের নিয়্- 
কক্ষগুলির ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু বড় বড় রাষ্্রের 
ক্ষেত্রে গণভোট ব্যবস্থা পরিচালনা করা অস্ুবিধাজনক* 
ছোট ছোট দেশগুলিতে হ্‌য় বলিয়। আইন পরিষদের উচ্চকক্ষের সাহায্োই 
টি ১ নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে হয়। 
গণতান্ত্রিক নিষন্ত্রণ তাহ! ছাড়া, ছোট ছোট রাষ্ট্রেও সব সময়েই গণভোটের 
অনুষ্ঠান কর] সম্ভবপর হয় না। সেইজন্ত আইন পরিষদে 
উচ্চকক্ষের "যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া! যায়। বরাবরের 'অন্ত গণভোট 
অপেক্ষা আইন পরিষদের উচ্চকক্ষই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অথবা 
স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী । তবে সেক্ষেত্রে 
উচ্চকক্ষের গঠন সংশোধিত হওয়া উচিত' এবং ইহাকে যথেষ্ট পরিমাণে 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু কতিপয় বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে খন উচ্চকক্ষ কিছুতেই নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিহত করিতে 


২৩ 


৩৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিক৷ 


পারে না, তখন গণভোটের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে নিয়কক্ষের স্বৈরাচার 
প্রতিহত করার পক্ষে ইহা আইন পরিবদের উচ্চকক্ষ অপেক্ষা অধিকতর 
কার্ধকর হয়। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকটের সমাধানকল্পে ষদি 
গণভোট অস্থৃষ্ঠি ত হয়, তবে ইহ1 জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং 
রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, তাহাতে জনমত স্থদৃঢ 
ভাবে গঠিত হইতে পারে। জনমত যদি স্থদৃঢ়ভাঁবে সুসংগঠিত থাকে, তবে 
তাহাই আইন পরিষদের নিয়কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমত৷ প্রতিরোধ করিতে পারে। 


17670189 


2,10800)911) 01511 0106 ০1911505 0 (৪) 20117001070] ৪70 (0) 05111601021] 
16015561508 0100 2) 00 00067 50866. ৬৬1০1 01 00600 40 909৬. 10000910067) 
2170 /1)9 ? 

[ আধুনিক রাষ্ট্র (ক) বৃত্তিমুলক এবং (খ) আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের দাবীগুলি সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা কর। এইগু'লর মধ্যে কোনটি তুমি সমর্থন কর এবং কেন 1] ( ৩৩১-৩৩২ পৃষ্ঠ ) 

2. পসও011)0 0156 00112126176 ৮1০৬৪ 1. 8€8141106 010৩ 199515 0£ 511167986, 100 
9০00. 500010 01)155755] 5316796 1 035৮6 15855005101 90581 215/9]. 

[তোটাথকারের (ভত্ভি নম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষা! কর। তুমি কি সার্বজনীন 


ভোটাধিকার সমথন কয়? তোমার উত্তপ্নের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। ( ৩৩২-৩৩৭ পৃষ্ঠা) 
3, 50866 0106 08,565 1012 8110 2£91080 ড/010081) 8561788০- 
[স্ত্রীলোকের তোটাখিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে ঘুক্তি বর্ণন! কর। ( ৩৩৬-৩৩৮ পৃষ্ঠা ) 


পু ৬৬166 100058 01 :--- 
(৪) 1:91 ০0: 9/61819620 ৮০9৫104, (9) 000110 ৪170 520766 ৬0৫11) 
€০) 101660৮9018 ৪100 (0) (০91078010161)59 
[টীক। লিখ £-_ (ক) একার্ধক অথব1 বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ভোট, (খ) প্রকান্ঠ এবং 
গোপন ভে!ট $ (গ) নীমাবদ্ধ ভোট এবং (খ) নিবাচন কন । ] ( ৩৩৮-৪, পৃষ্ঠা, ৩৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা ) 
5,10062501196 006 ৫16661220 00601009905 09280 1১8৮০ 0667) 513£85560 101 006 
2501558610080102 01 1001180110155 15 0106 10419190019. 
[ আইননতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য যে সকল পদ্ধতির কথা বলা 
হইয়াছে সেগু'ল বর্ণনা! কর।] ( ৩৪১*৩৪৩ পৃষ্ঠা ) 
6১108508168 0106 ঢে)6113 880 ৫1610867168 0£ 01150 2150 110)1606 €15030153 
55802000৬51, , 
[ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্বাচনের নুবিধ! ও জন্বিধা আলোচনা! কর। ] (5৪৫-২৪৭ পৃষ্ঠ। ) 
7, ৬৬708, 9০001017800 501 85010 ৮5 036 019061 2518002) ০০৯6০০20175 
26016861705 8170. 1015 00158610867)05 ? 50806 9001 258501)58 10115. 
(০.7. 5. 4৯. 1970) 
' [দির্বাছিত প্রতিনিধি এবং তাহার নির্বাচন কেন্রের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক, কি হওয়! 
উচিত ? তোমার যুক্তি মন্পূর্ণগাবে বর্ণনা! কর ।] (8৪৭-৩৫৭ পৃষ্টা ) 


অনমত ৩৫৫ 


8, 10155855 06 £01700101775 ০0৫ 0126 61500019 6৪. 

[ নির্বাচকমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপ জান্দোচন1! কর। ] (৩৫০ পৃষ্ঠ! ) 

9, ৬৪051700065 ০02৮5 (5) 26151670010, (৮) ২6০৪1], (০) [70805015৩ 
৪850 (0) 10160150106. ও 

[টীকা লিখ; (ক) গণভোট, (খ) পদচ্যুতি, (গ) গণ-উদ্ভোগ। এবং (ঘ) নিথিশেষ 
গণভোট। ] (৫১-৩৫২ পৃষ্ট। ) 


10. ৬৮ 1১101015 0192 1020৮21 01060] 013 ৪. 000011915 5160660 165191901৮6 ৮০৫৬ 11 
৪. 121002118) 50816, 8. 1২262161000) 01 ৪ 3600770 013879196] 72 31৮6 16850183107 
30] 80055/০1. 

[ আধুশিক রাষ্ট্র জনগণের দ্বার! নির্বাচিত আঙ&নঙ্নভার উপর কোনটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি 
হিনাবে কাজ করতে পারে-__গণভোট অথবা! আইনলভার দ্বিতীয় কক্ষ? তোমার উত্তরের 
পক্ষে যুক্তি প্রদান কর।] (৩৫২-৩৫৪ পৃষ্ঠ। ) 

11. ৬৮120 26 00৩ ৫1662121070 106015095 ৮ 17101) 00০ ০1200019266 ০81) 
25670156 001001 ০৮5] 0176 1210165521010801%65 118 1000610) 06109 00180169 ? 

(0.0, 8, :45158206 15 1968 ) 

[ আধুনিক গণতন্ত্রে কি কি বিভিন্্র পদ্ধতির হবার! নির্বাচকমণ্ডলী তাহাদের প্রতিপিধিদের 


নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন 1] . (৩০৩৫৪ পৃষ্ঠা ) 
12 10155058 ?7০ 4166916061000901005 ০0৫ 001001015 10165015030100 177 0176 
।168151700016, (0. 0.3, 25627671966, 197] ) 


[ আইনলতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা কর।]' 
( ৩৪১-৩৪৩ পৃষ্ঠ! ) 
13.,101500855 07০ 21600067165 101 8150 2£9211/56 12011)01105 160128610001010, 
[ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আলোচনা কর।] 
(৩৪*-৩৪১ পৃষ্ঠা ) 
14, 10150053 0156 17660101810. 06 006010008 ০৫ 10100710 1510765561769101017 21 
(ছ1006108 ৫210000180168. (0, 0.3. 4৯. 1968 ) 
[ আধ্নিক গণতন্ত্রে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন এবং বিডিম্ন পদ্ধতি 
খমালোচন৷ কর। ] ( ৩৪*-৩৪৩ পৃষ্ঠ] ) 


জণগতে 
উনবিংশ অধ্যায় ূ ( 7১80110 0010101) ) 





[জনমতের ঘরূপ- জনমতের কার্যকারিতার ,উপায়--জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎন-_ 
গপতাত্রিক রাষ্টে জনমতের গুরুত্ব । ] 

'জনমত” কথাটির তাৎপর্য খুবই গুরুত্পূর্ণ। রোমান যুগে “0:07560535 
20011” কথাটি আইনশাস্ত্ের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যবহার করা হইত। ফরাসী 
বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশো সর্বপ্রথম জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্টনৈতিক চিন্তাধারার মূল্যায়ন জনমতের 
পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হয়। জনমতের এই অবিরত ক্রিয়াকলাপই হইতেছে 
গণতন্ত্রের গতিশীলতার ইঙ্গিত। ম্যাক আইভার (21০ [০]: ) বলেন, 
“715 10065521700 80011 0৫6 70900171 00110) 15 006 5108.001০ 0৫ 
010001909৮৯ 

জনমতের স্বরূপ ( 96016 01 7১079110 0010100 )০ অনেক সময় বলা 
হয় জনমত প্ররুতপক্ষে জনগণেরও নহে, এবং ইহা একটি প্রকৃত মতও নহে। 
(...10 15 06160671%110 1701 0177৯) সংখ্যাগরিষ্ঠের যত মাত্রেই জনমত 

বলিয়া পরিগণিত হুইৰে এমন কোন কথ। নাই। লোয়েল 
জিত তত. (1০৭!) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্ত 
ৃষায় না কোন অভিমত সমাজের সকলেরই এঁক্যমত হইতে হইবে 

এমন কোন কথ! নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও জনমতের 
জন্ত যথেষ্ট নয়, কিংবা সকলের এক্যমতও ষথেই্ট নয় (-*:৪ 07810010519 10 
81800] 8110 11170111001 19 1806 16011160 )? 

সংখ্যা অপেক্ষা বিশ্বাসের দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 

'জনমতের কোন প্রকাশ কখনই শুধু সংখ্যাগরি্ঠতার পরিমাপ করে না।২ ইহার 

অর্থ এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে কখনই জনমত 
কু বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
র্যাণেক্ষা গুরুতপূর্ণ: অভিমতে দৃঢ় আস্থার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে 

ইহা জনমত বলিয়াই গণ্য হুইবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের 
অভিমতে বদি দৃঢ় আস্থার অভাব দেখা ধায় তবে ইহা জনমত বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। হ্বত্তরাং জনমত গঠনের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাছা 


১) 7106০ 1৮61--71)6 [90009765 ৩ 89৪: (55. £. 1969) ৮ 28, 

২1 *500110 08171001500 80010015 006 15010061109] 01819210, 820 150 1022 
0615 619688100 26৪80680106 08616. 1099101157 101: 10015101181 ৮16.৪ ৪26: 
৪1855 60 80086 660 ৫181060 85 ৫1) 9৪ 090066৭.”-4406]], 


জনমত ৩৫৭ 


হইতেছে ইহার বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হুওয়া এবং নিবিড়ভাবে গৃহীত 
হওয়। ।৯ | 


আবার অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের 
নেতৃবৃন্দ কতিপয় অভিমত পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাধারণ হয়ত মেই 
সন্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকে না। সেইদিক হইতে চিন্তা করিলে এই মত 
প্রকৃতপক্ষে জনমত নহে । যাহাকে আমরা মতামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা! 
হইতেছে কতিপয় বিশ্বাস অথবা ধারণ মাত্র। জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প 
কয়েকজন নেতা গঠন করেন, তারপর ইহা দেশের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। 
যদ্দি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা কোনপ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের। এই 
মতের সারমর্ম বুঝিয়! ইহা গ্রহণ করে এবং ইহা কার্যকর 
করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই আমর! ইহাকে জনমত বলিতে 
পারি। লিপম্যানের ([.1011081) ) ভাষায় “171)6 951010911500 0৫ 90180 
00109100 58115 70625 01610801006 10821900106 06 11702765055 ২ 
জনমতের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে জননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার 
উপর। সরকারের জন্য কার্ধকর জনমত বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন 
একটি সুদৃঢ় মত ধাহা স্থসংগঠিত এবং যাহ! সংশ্লিষ্ট খিযয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের 
পরিচায়ক । কতজন লোক এই মত গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই 
মতের গভীরতা! কত বেশী তাহাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ।৩ 


ফাইনারের ( ঢ161 ) মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লইয়া জনমত 

গঠিত।৪--(১) ঘটন। বা তথ্যাদি (101:0০61901011 0: 

৮ মতে তিশটি 05৩. 69৫5 ), (২) তথ্যাদির মূল্যায়ন এবং ইহার ভিত্তিতে 

গঠিত বিভিন্ন ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণ। গঠন 

(1951081  106517217025 11010) 002:198005) এবং 

(৩) সেই ধারণার নৈতিক ব্যাখ্যা (70078] 1062701559000 ০0 00086 

80621215055 )। বিভিন্ন তথ্যের সম্যকভাবে বিচার বিশ্লেষণ এবং জনসাধারণ 

,কর্তক ইহার নৈতিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার উপর জনমত বহুলাংশে 
নির্ভরশীল। এইজন্ত দরকার একটি স্থপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা । 


সাত 


জনমতের স্বরূপ 





১: 500115 00175101813 2. 50730903806 01 70000010515 200 17/0615109. 
| 17050 8710 020120৩, 


ই) 11000881)--00110 6)212101 

৩) ৮1182 হাঃ তো 01 ৪2) 00110101815 01000 01 28015. 109901697০৩ [1701 156 
71809156101 0018015 ড100 001790056 1৮.৮---036066]), 

৪1 %7105]10 0101510151৪ 50788170687050 01 76152005018 01 085 150108.১ 1981091] 
81666006410 01060 810 [80181 11521090508 09001 0160)” ৮৮109] 


৩৫৮ রাষ্্রবিজ্ঞামের ভূমিকা 


জনমতের কার্ধকারিতার উপার (00700161005 ০01 ০116061581768৪ 
01 780110 0017601 ) 2 জনমতের কার্যকারিতা নিয়লিখিত অবস্থার উপর' 
সুসংহত জনমত নির্ভর করে। " ৪ 
প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে সদাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে । জনমতের সচেতনতা নির্ভর 
করে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে এক্যের উপর জনসাধারণেক্ নিজের মধ্যে 
সর্বদা! এক্য বজায় রাখিতে হইবে, এবং বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মতৈক্য বজায় রাখিতে হইবে; তবেই জনমত 
সুুভাবে নিজেকে কার্ধকর করিতে পারে। জনসাধারণের চিরস্তন সতর্কতাই 
স্বাধীনতার প্ররুত রক্ষাকবচ। এই সতর্কতা বিশেষ রূপ পায় কার্ষকর জন- 
মতের মধ্যে। জনমতের সাফল্য নির্ভৰ কবে জনসাঁধারণেব রাজনৈতিক 
চেতনার উপর। সরকারে ক্ষমতাসীন দল অথবা ব্যক্তি যাহাতে স্বৈরাচারী 
ন| হইতে পারে সেদিকে জনসাধারণকেই সতর্ক থাকিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধাণের মধ্যে এক্য বজায় 
রর রাখিতে হইবে । শ্রেণীগত, ধর্মগত এবং জাতিগত বিরোধ 
বতিন্ন স্বার্থের 
টডারভানের অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি মধ্যে মতানৈক্যের সষ্টি করে। জনমতকে কার্যকর এবং 
শক্তিশালী করিয়। তুলিতে হুইলে ধর্মগত, শ্রেণীগত, 
জাতিগত অথবা অন্তঠান্ত সর্বপ্রকার বিরোধ ভুলিয়া সকলকেই সহনশীল হইতে 
হইবে। যখন জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাহার্দের 
এক্যবন্ধ হইয়। কাজ করিতে হইবে, তখনই জনমত বিশেষ ভাবে কার্ধকর হয়। 
তৃতীয়তঃ, সরকার কী ধরণের হওয়া উচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপের প্রক্কৃতি কিরূপ হুওয়। উচিত সেই সন্বন্ধেও জনসাধারণের এতৈক্য 
থাকা উচিত। সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে “দি জনসাধারণের 
মধ্যে মতৈক্য না থাকে, তবে জনসাধারণের নিজেদের 
সরকারের প্রকৃতি 
এবং ক্রি্াকলাপ মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধের স্থষ্টি হয় এবং ইহা জাতীয় 
সম্পর্কে মতৈকা সংহতির পথে অন্তরায় হয়। সেক্ষেত্রে জনমতের কার্ধ- 
কারিত। কমিয়। যাঁয়। চতুর্থঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা 
এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। 
যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও রাষ্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে 
নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পাবে । মত প্রকাশের 
ঠক উন না থাকিলে জনমত কখনই গঠিত হইতে পারে 
০5 সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিঙ্জের যতামত প্রকাশে যত ট 
স্বাধীনতা ভোগ করে, ট মতের যাহারা ধিরোধী, তাহাদেরও মত প্রকাশের 
ক্ষেত্রে ততটা৷ শ্বার্ীনত। থাকা উচিত। তবেই জনমত কার্ধকর হয়। 


জনমত ৩৫৯, 


প্ধমত:, ধিকাংশের যাহা ইচ্ছা তাহা ষতদিন জনমত তীব্র থাকে 
ততদিন সংখ্যালঘিষ্ঠদেরও মানিয়া লওয়া উচিত। আবার, সংখাঁলখিঠদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠটগণ কর্তৃক অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে 
ংখ্যলঘিষ্ঠের মতামতও জনমতেরই' একটি অংশ । 
যষ্ঠতঃ, জনমত কার্ধকরী করার একটি বিশেষ শর্ত হইতেছে সংবাদপত্রের 
টার স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা । সংবাদপত্রও যদি 
ও চিন্তার স্বাধীনতা: সরকারের কিংবা কোন দল বিশেষের কুক্ষিগত হয়, তবে 
ইহা] বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনমতকে ভ্রান্তপথে 
চালিত করিতে পারে। অপর পক্ষে সংবাদপত্র বত নিভূল এবং পক্ষপাতহীন 
সংবাদ প্রকাশ করিবে, জনমতও তত ত্তুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবে। প্রকৃত 
গণতনম্থে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা থাকে | সেঙ্জন্ত প্রত 
গণতন্ত্রে জনমতও স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। স্বস্থ এবং সবল জনমত গঠনের আরেকটি সর্ত 
নি হইতেছে স্থপরিকল্লিত শিক্ষাব্যবস্থা! এবং জনসাধারণের 
পারিকি চিন্তাধারা যাহদতে স্বচ্ছ হইতে পারে সেই বাবস্থা করা, 
চাই জনসাধারণ স্থশিক্ষিত না থাকে, তবে শ্বৈরাঁচারী নেতার 
| পক্ষে অথব' স্বার্থাথেষী নেতা কিংবা রাজনৈতিক দলের 
পক্ষে জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত কর খুব সহজ হইয়া পড়ে । সাহাতে 
কোন সরকার জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত ন। করিতে পারে সেজগ্ 
জনমত সর্বদা শিক্ষিত থাকা চাই এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত কার্কর জনমতে শিক্ষার 
ভূমিকা প্রতিভাত হয়। 
সপ্তমতঃ, সমাজে য্দি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে, অর্থাৎ, যদি সামাজিক, 
রাষ্টনৈতিক' সামাজিক রাষ্্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সমান যোগ না 
ও আধিক সাম্য পায়, তবে জনসাধারণ বিভিন্ন স্থবিধায় কোন ন! কোন 
দলীয় স্বার্থের সহিত নিজেদের জড়িত করে এবং ইহাতে 
সুস্থ জনমত গঠিত হইতে পারে না। 
সর্বশেষে, স্বস্থ ও স্থুমংগঠিত জনমত গঠনের আরও একটি শর্ত হইল বিভিন্ন 
সামাজিক, রাষ্নৈতিক ও অর্থ নৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের 
মধ্যে মতৈক্য হওয়া । জনমত ষাহাঁতে কোন কায়েমী 
স্বার্থের ফাদে না পড়ে সেইদিকে জনগণকে সর্ধদা!' সচেতন 
থাকিতে হয়। সদ্দাপচেতনতা এবং ঘেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের 
সাধারণ স্বার্থগুলির ক্ষেত্রে মতৈক্য স্থস্থ ও সবল জনমত গঠনের অন্ততম শর্তা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় ধনতন্তরে আদশে ; অনুরূপভাবে 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় সমাজতস্তের আদর্শে । সমাঁজতন্ত্রে সরকার 
সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 


জনগণের মধ্য একা 


৩৬৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


করেন বলিয়া জমমতও সেইভাবে গঠিত হয়। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে 
উপরোক্ত সংস্থাগুলি ধনীশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং জনমতও সেইভাবে 
গঠিত হয়। জনমত স্বাধীন ভাবে গঠিত হইবার প্রধান শর্ত হইতেছে একটি 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা । 


জনমত গঠন ও প্রকাশের উত্স ( 4£6761659 101" 076 0:686107 
৪00 83078881011 01 ০1)110 0010108) ) 5 ইংরেজ রাজন1তিবিদ্‌ স্তার 
রবার্ট পীলের মতে জনমত হইতেছে “ভ্রান্তি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, 
গৌঁড়ামি ও সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির একটি বিরাট সমম্বয়।”১ 

জনমত প্রকাশ এবং গঠনের প্রধান উৎসগুলি হইতেছে (১) মুদ্রাঘস্ত্র বা 
সংবাদপত্র, (২) বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র (৩) রাজনৈতিক দল, 
(৪) সভাসমিতি, (৫) শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান এবং (৬ আইনসভ1। 

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র । তাহ। 
ছাড়া, বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। সংবাদপত্রগুলি দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 

ংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং 
ইহাকে প্রভাবাদ্বিত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় যে 
সংবাদপত্রগুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ সরবরাহ এবং 
সরকারী কাজের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে 
পারে না। কিন্তু জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুব বেশী । 
সংবাদপত্রগুলি যদি বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকে, তবে জনমত 
ভ্রাস্তপথে চালিতে হয়। ' কিন্তু দি সংবাদরপত্রগুলি অবিকৃতভাবে নিষ্ঠার সহিত 
সত্য এবং নিভূ্ন সংবাদ প্রকাশ করে তবে স্থস্থ ও সরল জনমত গঠিত হইবার 
পথ স্থগম হয় এবং ইহাতে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবাদপত্রগুলি যথাক্রমে ধনতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের প্রচার করে। স্স্থ এবং শক্তিশালী জনমত গঠনে সংবাদপত্রের 
গুরুত্ব অপরিসীম । 

মংবাদপত্রের পর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত 
গঠনে ও প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সংবাদপত্রগুলির ঘেমন নিভূল সংবাদ 
পরিবেশন কর! উচিত, বেতারে এবং টেলিভিশনে মেই- , 
গ্রকার নিভূল তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার-বক্তৃতার মারফৎ জনমত. গঠনে বিশেষ প্রভাব 


গংবাদপত্রের গুরুত্ব 


বেতার ও চলচিচত্র 


১ 6056 86৪6 90001500570 01 101155 9/68076855 796001-6, 206 £661105, 
11806 16611778, 00501090 8150 116891927 10100768008.৮ (87060 1৮ 1-100092715 
109৮110 0010502. 


জনমত ূ ৩৬৯ 


বিস্তার করেন। বর্তমান সমাজে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব খুবই বেশী এবং ইহা 
গভীরভাবে জনমত্কে প্রভাবিত করে। . চলচ্চিন্ের ছুইটি দিক, একটি 
শিল্পগত এবং অপরটি বাবসায়গত। শিল্পের দিক হইতে চিন্তা করিলে মানবিক 
আবেদন সম্পন্ন চলচ্চিত্র মানুষের শিল্প মানকে উন্নত করে। ব্যবসায়ের দিক 
হইতে চিস্তা করিলেও চলচ্চিত্র মানুষের সমাজজীবনের আশা-আকাংখা, ছুঃখ 
এবং উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ইহা জনমতকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে। চলচ্চিত্রের আর একটি দিক আছে, ভাহা হইতেছে ইহার শিক্ষার 
দিক। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র জনমতকে স্থৃশিক্ষিত করে । সরকারের দিক হইতে 
যে তথ্যমূলক দলিল-চিত্রগুলি তৈয়ার হম্ব তাহাও জনমতকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে। 


বিভিন্ন রাজনৈতিক দূল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে 
পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি 
তথ্যসন্থলিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র, বই, প্রচারপত্র প্রভৃতির 
মারফৎ রাচ্নৈতিক দলগুলি জনমতের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ইন্তাহার প্রচার করিয়৷ নিজেদের অন্থকূলে জনমত গঠনের 
চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মস্চী এবং উদ্দেশ্ত বিভিন্ন প্রকার 
হওয়ায় জনমতের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার চিস্তাধারা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইগুলিই নানাভাবে জনমত গঠন করিয়া থাকে 


রাজনৈতিক দল 


অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদন্তদের 
মধ্ো জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। সভালমিতির মাধ্যমে জনমত খুৰই 
প্রভাবিত হয়। নান্থষের স্বাধীন চিস্তাধার। প্রকাশ করিবার অন্থতম মাধ্যম 
হইতেছে 'সভাপমিতি। সেইজন্ত সভাসমিতির স্বাধীনত1 গণতন্ত্রের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ | যখনই কোন দেশে বিপ্লব অন্থষ্ঠিত হইয়াছে 
তখনই বিপ্লবী নেতাগণ সভালমিতির মাধ্যমে জনসাধারণকে 
প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির 
সবদিক বুঝিতে পারে না। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সভা- 
সমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মন্ছচী এবং রাজনৈতিক মতবাদ জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সহিত পরিচালিত 
হুইবার এবং তাহাদের সহিত ভাব-বিনিষয় করিবার প্ররুষ্ট উপায় হইতেছে 
সভাসমিতির অঙ্ুষ্ঠান কর1। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে জনমত £$ঠন করে। শিক্ষা- 
গ্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের 
সামনে তুলিয়। ধরিয়া অথবা শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক 


নভাসমিতি 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


৩৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কৃমিকা 


সমস্তার প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝাইয়! জনমতকে গঠিত এবং শিক্ষিত কয়েন । 
আগামী দিনের নাগরিকদের তৈয়ার করিবার দায়িত্ব হইতেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষৎ নাগরিকদের শুধু সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় 
শিক্ষা, সংস্কৃতিক শিক্ষা অথবা কারিগরী ব বৃত্তিমূলক শিক্ষাই প্রদান করে ন|। 
শিক্ষক-শিক্ষিকার্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিতও ছাব্রছাত্রীবুন্দ পরিচিত 
হয়, এবং ইহা জনমত গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রজীবনেই: 
নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সমাঙ্জতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠটানগুলির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে দেওয়া হয় গণতঙ্ত্বের শিক্ষা ; জনমতও সেইভাবে প্রভাবিত হয়। 


আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব (8০19 ০1 707116 
00117107 (7 ৪ 11005 10617100150 9০015 ) গণতাগ্থিক 
সরকারের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর ।' 
আধুনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
না। তাহার আইনপরিষদে বিভিন্ন সদশ্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদন্য- 
গণের মধ্য হইতেই মঞ্ত্রিসভা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে য্দি জনগণ নিজেদের 

অধিকার সম্বদ্ধে সচেতন না থাকে তবে মন্ত্রিসভা স্বৈবাচারী 
মন্ত্রিমভ। চালিত শাসন. 
ব্যবস্থায় সেভ হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের সদস্যগণও 
জনমতেরপ্রযোজনীর়তা মন্ত্রিসভার টম্বরাচার দমন করিতে বার্থ হইতে পারে ।' 

জনমত যদ্দি সর্বদ। সচেতন না৷ থাকে, তবে আইন পরিষদের 
সদন্তগণ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা বাস্ত থাকেন না। প্রত্যেকেই নিজের 
নিজের স্বার্থ লইয়। ব্যস্ত থাকে । সেইক্ষেত্রে মন্ত্রিমভার পক্ষে স্বৈরাচারীর 
ন্তা় কাজ কর। এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়। 
দেখা খুবই স্বাভাবিক । সেইজন্য জনমত সর্বদাই স্বপ এবং স্থসংগ্িত 
থাকিতে হুইবে যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী 
না হন। রাষ্্পতি-শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা" নিজেদের অধিকার 
স্ঘদ্ধে সচেতন থাকিতে হয়, তাহা ন। হইলে রাষ্রপতিও ঘষে কোন সময়েই 
স্বৈরাচারীর ভূমিক গ্রহণ করিতে পারেন। 


মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে যেমন স্বাধীন ও. 
নিরপেক্ষ বিচার বাবস্থ!, লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, 
ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং স্্দ্ঢ জনমত। কিন্ত, জনমতের মত স্বাধীনতার 
শক্তিশালী রক্ষাঁকবচ আর দ্বিতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাস্কির মতে সদা- 
সচেতনতাই স্বাধীনতার প্ররুত মূলা (“61081 518115005 25 025 05০5 
0£115216”,) | গণতান্রিক দেশে নিঙ্গেদের অধিকার বা স্বাধীন যাহাতে 
মৌটেই ক্ষন না হয়, সেইদ্দিকে জনগণের নিজেদেরই খেয়াল বারা উচিত ॥. 


জনমত ৩৬৩, 


শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন ষে তীহাদের কয়েকটি অন্যায়মূলক ক্রিয়্া- 
কলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে না, তখনই তাহারা কোন অন্ায় কাজ- 
করা হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে আইনপরিষদের 
স্দন্তগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং 
প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা 
গণতশ্রের সাঙ্গলা র্ 
নির্ভর করে শিক্ষিত করিতে পারেন। কোন একটা মত বা আদর্শকে 
জনমতের উপর আকভাইয়া ন! ধরিয়া বর্তমানকালের আইনসভা! জনমতের: 
সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া নিজেদের মতের পরিবর্তন 
করে।১ শিক্ষিত জনমতই গণতন্থকে সফল করিয়। তৃলিতে পারে । জনমতকে 
সর্বদা সতর্ক থাকিয় শাসকশ্েণী বৃঝাইয়া দেওয়া উচিত ধে তীাহার1 জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থৃতরাং জনন্থার্থ বিরোধী কোনও কাজ তাহাদের করা'' 
উচিত নয়। জনমত সর্বদা সচেতন থাঁকিলে বিচার বিভাগের কাজও অনেক 
উন্নত হয়। এবং প্রত্যেকেই যাহাঁতে সমানভাবে সুবিচার পায়, সেইভাবে: 
বিচার কর! হয়৷ রী 
গণতন্ত্রে প্রতোক লোকেরই প্রতাক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের 
বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদালতর্ক থাকে তবে' 
সুসংগঠিত জনমতের মাধামেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে 
নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলবাবস্থা 
সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মস্থচী অন্যায়ী জনযতকে প্রভাবিত 
করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে রাষ্টনতিক ক্ষেত্রে জনমতও যথেষ্ট সচেতন 
থাকে। 
গণতন্ব্বের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উপর | 
রাষ্ট্রশক্তি ফাহাতে 'স্বরাচারী না হইতে পারে, সেইজন্য 


রে জন- জনসাধারণকে যাহাতে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই 
সশেব রঃ ৪ হি 
নিষস্্রণাধীনে আমিবার চেষ্টা করিতে হইবে । জনসাধারণ রাষ্্রশক্তিকে কতখানি 


কার্ষকারিতার উপর। জনমত হইতেছে গণতন্ত্রের 
প্রাণম্বরূপ ; গণতঙ্ক্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উত্কর্ষের উপর, জনযতের' 


১। জনমতের দ্বার। বর্তযামকালের আইনসভ1 কতট! প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ষেবার্কার 
(88:06) বলেন, ৮০৫৪5 আত 170 0129 00110 0017710) 25 815/855 10001178 3 
80 ০ 20211৩55 0091 16 18 280৮106 07580, 80 ,8 ০0702156 0172 19 91016 
15 ০0100285. ৬/৪ 015135 220759615680155 1260151800155 00 10601816 0661661 
28110 0010107 2১৫ 12 250 2৫৮06 95 002 014৫2183 ৪10 650017625০৫ (6 
6012086:, £0 20081656155 190৮67 9650:010415,৮ (882062৮6565 20112098, 
108607৮0180 8801015 0259605505, 240, | 


-৩৬৪ রাষ্্বিজ্ঞানের ভূমিক। 


মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাংখা বাস্তব কূপ পায়; ইহা মানুষের 
অপরিমেয় সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। 
সুস্থ ও স্থসংগঠিত জনমত 'ন্বরাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। 
জনমতের চাপে সরকারকেও অনেক ক্ষেত্রে ইহার নীতি পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য হইতে হয়। গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং 
জনগণের বাক-স্বাধীনত। থাকে বলিয়া জনমতের কার্কারিতা অনেক বেশী 
হয়, এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থৃস্ব ও সবল জনমত সরকারকে নিয়স্ত্রিত 
করিতে পারে । 


জনমতের শক্তি 


হক্ষিগ্রসাল্প 


জনমতের কার্ধকারিতার উপায়-_জনমতের কার্ধকারিতার পন্য দেশের জন- 
সাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ নম্বন্ধে সদাসচেতন এবং গতর্ক থাকিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বদ্ধে জমসাধারণের মধো এরক্য বজায় রাখিতে হুইবে। ভৃতীয়ত;, 
সরকার কী ধরণের হু৪য়া উচিত এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া 
উচিত, সেই সম্বন্ধেও জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাক] উচিত। চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার জনলাধারণের থ!কা উচিত। 
সর্বশেষে, সংখ্যালঘিষ্দের স্বার্থও সংরক্ষিত থাক! উচত। 

জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস-জমমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান 
উৎদ হইতেছে সংরাদপত্র। তাহ ছাড়া, বিভিম্ব বই এবং সাময্িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে। জনমত গঠনে সংবাদপন্তের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব খুণই বেণী। ভ্বিতীয়তঃ, 
সংবাদপত্রের শর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিক। জনমত গঠনে ও প্রকাশে খুবই 
'গুরুত্বপূর্ণ। ভৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃয়ন্দ বেতার বক্তৃতার মারফৎ জনমত বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করেন। চতুর্থ তঃ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের 
স্বার্থে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, তথ্যসম্বলিত 
বিভিন্ন সাময়িক পত্র, বই, প্রচারপত্র, প্রভৃতির মারফৎ রাঙজনৈতিক দলগুলি জনমর্তের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্ট। করে। পঞ্চমতঃ, বিন্উন্ন সংগ্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকনংঘগুলিও 
'মিজের সদন্তদের মধ্যে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। যঠতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও নিজ নিজ ক্ষেত্রে «জনমত গঠন করে। সর্বশেষে, 
আইমসভার সদস্যগণ আইনসভার অধিবেশনে থে সব মতামত প্রকাশ করেন, তাছাও জনমত 
'গঠনে সাহা করে। আইনলভার সদন্তগণের বিন্ন্ন প্রকার বক্তৃতা ও মন্তবা হইতে 
ক্মলাধারণ দেশের বিভিন্ন লমন্তাপ্প বিভিন্ন দিক বুঝিতে পায়ে । 


জনমত ও গণতন্ত্র--গণতাস্ত্রিক দরকারের সাল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদানতক 
'জনমতের উপ্র ॥ আধুনিক গণতন্ত্রে জননাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরফারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পার়েন1। ভাহার! আইনপরিষদে বিভিন্ন সদন্ত নর্বাচন করেন এবং সেই পদন্তগণের মধা 
সইতে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত দরকারে মন্ত্রসভা গঠিত ছয়। এক্ষেত্রে বদি জনগণ নিজেদের 
"অ'্বকার নম্বত্ধে শচেতন না থাকে তবে মস্ত্রিভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। 
জনমত যদি সর্বদ] সচেতন না থাকে, তবে আইনপরিবদেয় সগগ্গণঙ জঙগণের স্বার্থরক্ষার 
“জন্ভ সর্যঘ। ব্যস্ত থাকে না। সেইক্ষে তে মন্ত্রিসভার পক্ষে ন্ৈরাচারীর সায় বণ কর! এবং 
“অমগণের ঘ্ার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়। দেখ খুবই স্বাভাবিক । সেন জনমত 


জনমত ৩৬৫ 


মর্বদাই হুদ এবং সদংগঠিত থাকিতে হইবে যাহাতে জঙদ্গমতের বিরুদ্ধেকোন কাজ করিতে 
সরকার সাহসী না হন। রাষ্ট্রপতি-শ'সিত সরকায়েও জনমতকে সবদ1 নিজেদের অধিকার 
সন্বদ্ধে লভেতন থাকিতে হয় তাহ] ন! হইলে রাষ্ট্রপতিও যে কোন সময়েই য্ৈরাচারীর ভূমিকা 
গ্রহণ করিতে পারে। পু 

জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর হ্িতীয়টি নাই। জনমত সর্যদা 
সচেতন থাকিলে আইন পরিষদের সদশ্তগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকেন এনং প্রয়োজন হইলে সরকারে বিভিন্ন কাজের সমালোচন] করিতে পারেন। শিক্ষিত 
জনমতই গণতন্ত্রকে সফল করিয়া! তুলিতে পারে। জনমত সর্বদা সচেতন থাকিলে বিচার, 
বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে হ্বিচার পায়, সেই 
তাবে বিচার কর হয়। 

গণতন্ত্রে ধতোক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ 
কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি স্াসতর্ক থাকে তবে সংগঠিত জনমতের 
মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে শিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া: 
থাকে। 


[5০70189 
1,.106500859 (1০ 120015 01 00010 0)110102, ভ/1786 276 0055 28610016810: 
0096 ০16861075 21006165510, ০6 00115001010)? (৩৫৬৫৭ পৃষ্ঠা ; ৩৬*-৩৬২ পৃষ্ঠা ), 
[ জনষতের স্বরূপ আলোচনা কর। জনমত গঠন এবং প্রকাশের বিভিন্ন উতন কি কি] 


( ৩৪৫--৩৫৬ পৃষ্ঠা ) 
2. 101905595 €180 77051162770 10000109202 01 19005]10 0017107 £10 2. 00151219 1 
(0৮21071282171, (0. 0.9. 4. ৪6 19 1962), 


, [জনগণশাপিত সরকারে জনমতের স্বর্ধপ এবং গুরুত্ব আলোচন1] কর |) ৃ 

( ৩৫৫-৩৪৫৬ পৃষ্ঠা! 7 ৩৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা ॥ ৩৬২-৩৬৪ ) 

3, 801911) 005020505 06 00110 000110101) 0170 00176 00৮ 105 10000229150 

18 001918]877 0380 2101021700, (0.0,13.48, 2526 1, 1966, 1২5৮1560 [২.2£419010 )" 
[ জনসতের স্বরূপ ব্যাখ্যা,কর এবং জনগণশাপিত সরকারে ইহার গুরুত্ব দেখাও । এ 

( ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠ! ॥ ৩৬২-৩৬৪ পৃষ্ঠা, 

4, [3001917) 006 09012 016 000150 (0021010, ৬1586 15 10৪ 11001681709 112 

11) 70000170 (30৮610701212156 ? (০. 0.9. ১ 1972 ) 

[ জনমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। জন্গণশা সিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি 1] 

( ৩৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৪ পৃষ্ঠ) 
5, [0150055 60০ 00001610109 ০6 0156 56650০0/৮618695 0৫ 0১110 00111012,5 

[জনমতের কার্কারিতার শর্তগুলি আলোচন! কর। ] ( ৩৫৮-৩৬* পৃষ্ঠা ) 





বাজ'নতিক ছল 
বিংশ অধ্যায় ূ ( 20116199] 2815 ) 





[রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় ?_গণতস্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ-_দলীয় 
শাসনের সুবিধা ও অন্বিধ1-_দল্লীয় শাদনের ক্রি দুর করার ব্যবস্থা--ঘ্বি-দলায় ব্যবস্বা-_বছ- 
দলীয় ব্যবস্থা! । ] 


' রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? (ঘ08% 15 ৪ 1৯116681 
১৪5?) : রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় একদল জনসমষ্টি, যাহারা একটি 
বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবর্তী হইয়া যৌথভাবে জাতীয় 
স্বার্থের উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়।১ এই জনসমষ্টি একটি রাজনৈতিক 
রেডি রদ সংস্থার মাধ্যমে একত্রিত হয় এবং নিজেদের ভোটাধিকারের 
কাহাকে বলে ? সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং নিজেদের কতিপয় 
সাধারণ নীতি কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। বার্কার বলেন 
যদিও একটি রাজনৈতিক দল বিশেষ মতবাদের ছ্বার৷ পরিচালিত, তবুও ইহা 
জাতীয় স্থার্থের দ্বারা উদ্বদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্থার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক 
কর্মস্চী গ্রহণ করিয়। নির্বাচকদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করে ।২ রাজনৈতিক 
দল গঠন করিবার জন্ত নিয্ললিখিত উপাদানগুলি একান্ত আবশ্টক। 
প্রথমতঃ, যাহার] দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্ধস্চী এবং মূলনীতি 
সন্বদ্ধে একমত হওয়া চাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের পার্থক্য থাকিলেও 
রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ সাম'গ্রক ভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন । 
দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদ্বস্তগণকে সর্বদাই এক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। 
অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের (ঢ€৪1176  ০: 
158010051197) ) ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। 
আবার সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংক্কারের জন্তও রাজনৈতিক 
'দ্লের সভ্যগণ এঁক্যবদ্ধ হইয়া! একটি সাধারণ কর্মস্চী গ্রহণ করিতে পারেন। 
তৃতীয়তঃ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদশ্যগণ তাহাদের কার্ধস্থচী বাস্তবে 
'ঝ্বপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে। এজন্ত 5 প্রধান লক্ষ্য হইতেছে 


যঘরকার গঠন করা। 


শা শাপ্টী পি পিপশী শপে শা পিপল ৩ ০ পপ সী পা 


'দ্ল গঠনের উপাদান 


১) ৪4৯ 00865 18 ৪ 9০৫১ ০0৫6 08677 15160. 101 13100506106, ৮5 00061 0085 
2109028৬009 010৩ 7088000 117051586 30020 80286 09761508191 70117501016 20 আ 0০0 
0065 815 8]1 ৪£:6০০.--38 

২1 ৮4৯ 08165 15 2. 00876602101 0005 01 01911510138 (000617185 16 70310 110? 
৪ 8 522) 00100 05 15001601061593 ০0206511760 71610 005 08780) 8046087 
161656, 810. 71210) 801009, 810. 716501069 60 0195 01501050116 6160601865। & 
19:0819100006-01 €676151 23561078] 80096 20 5010012,৮-0381061- তি 


রাজনৈতিক দল ৩৬৭ 


'চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্ত প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে। 
রাজনৈতিক দলের প্রতি বিভিন্ন সদস্তের আম্গত্য বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। 
কিন্ত, প্রত্যেকেই যে সরকার গঠন করিয়া! অথব। সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়! দলের 
কতিপয় সাধারণ যুলনীতিকে কার্কর করিতে সচেষ্ট থাকে নে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। রাষ্থে আমর! বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। রাজ- 
নৈতিক দলের এই বিভিন্নতার অন্যতম কারণ হইতেছে অর্থ নৈতিক স্বার্থের 
বিভিন্নতা। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সম্বাজতন্ত্রে ধাহারা বিশ্বাসী, তাহার 
মনে করেন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেই সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ করা উচিত, 
অর্থ নোতক দ্বার্থের তাহারা হয়ত একটি সমীজতন্ত্রবাদী দল গঠন করিতে 
'বিভিন্নতা পারেন; আবার ধাহারা ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ধাহার! 

ব্যক্তিগত উচ্যোগে ( 1০11৮9061710061001156 ) বজায় 
রাখিতে চাহেন, তাহারা হয়ত একটি আলাদ] রক্ষণশীল দলের কর্মস্থচী আলাদ]। 
ভারতের কমিউনিষ্টদল এবং স্বতন্ত্র দলের কর্মস্চী পরস্পরের বিপরীত। 
রাজনৈতিকদ্দলের. সদ্স্তগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া 
বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই. নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যন্ত হইয়া পড়ে তখন 
ইহাকে কুচক্রীদল অথব। “£8০0107” বূল। হয়। 
গতর রাজনৈতিক দলের কাজ ( 80091075 ০01 ৮0111168] 
1১৪78168 171 & 10911901865 ) £ রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় 
সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় যুলনীতি ও সেই নীতি কার্যকর করিবার জন্য 
দলীয় সংগঠন দু করা নিগিষ্ট কর্মনথচী নির্ধারণ করা। দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার 
এও নাতি নিধারণ কর! জন্য দলের সদস্যগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় 
পরিষদ নির্বাচন করেন। রাজনৈতিক দণের মূলনীতি 
নির্ধারণ এবং সেই নীতি অনুযায়ী কর্মস্চী গ্রহণের সময় জাতীয় সমস্তাবলীকে 
বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা! করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের 
'জন্য সঠিক উপায় নির্দেশ করিতে হয়। 

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের 
সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় 
প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্ত প্রত্যেক 
রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কার্যহুচীর 
সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা 
করে। যর্দি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠত! 
অর্জন করে তবে পার্লামেন্টারী 'শাপনব্যবস্থা অথব! মন্ত্রিসভা চালিত গণতন্ত্রে 
ইহা। মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী 
হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকারগঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইন নির্বাচনকালীন কর্মস্্চী অন্্যায়ী দলীয় 


সরকার গঠন কর1 এবং 
প্রাথী দির্বাচদ কর 


৩৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্ত 
দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য 
দলীয় নীতির সহিত. সঙ্গতি রাখিয়! দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং 
দরকার হুইলে নৃতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দূল সরকার 
গঠন করিলে সরকারকে দেশের শামনতন্ত্র যানিয়! চলিতে হয়। 
ষে সমস্ত দেশ এখনও স্বাধীনত। অর্জন করে নাই, সেই সমস্ত দেশের 
রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ হইতেছে স্বাধীনতা 
অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা এবং স্বাধীনতা অজিত 
হইলে যাহাতে ইহা সরকার গঠন করিতে পারে ও 
একটি স্থৃনিদিষ্ট নীতি অন্ুদরণ করিয়া দেশের শাপনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে পারে সেইজন্ত চেষ্টা করা। 
সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা 
মোটেই কম গ্ররুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য 
অর্জন না করিতে পারে তবে' ইহা বিরোধী দলের 
ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের 
ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আইন পরিষদে বিরোধীদলের ভূমিকা 
একটি নিছক স্তোকবাক্য (1016 01:95” ) নয়। সরকারের উপর ইহার 
একটি সক্রিয় প্রভাব আছে । আইনসভায় যদি বিরোধী দূল খুব শক্তিশালী 
হয় এবং সরকার পক্ষের শক্তির অনুপাতে বিরোধী দলের 
রা প্রতিষন্িতায় শক্তিও যদি খুব কম না হয়, তবে বিরোধী দল সরকার- 
স্বরাচারের সম্ভাবন! 
কম থাকে পক্ষীয় দলের স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে । আইন 
পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি 
সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচন! করে এবং প্রয়োজন 
হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রপ্তত থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে । 
আইনসভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষ- 
প্রভাবিত করে। শুধু আইনসভায় নিজেদের ক্রিয়াকলাপের ছ্বারাই নহে, 
বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের দ্বারা, সভাসযিতি অনুষ্ঠান করিয়া, সংবাদপত্র ও. 
পুস্তিকা প্রচার করিয়া, প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে 
জনমতের উপর প্রভা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে প্রভাবিত করিধার চেষ্টা 
করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকার পক্ষীয় অথর। সরকার 
বিরোধী, যে কোন দলের ) ক্রিয়াকলাপের ' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়, 
ভবে বিভিন্ন দল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়েএকাবদ্ধ করিতে পারে এবং 
বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে ।১ 
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স্বাধীন দেশের রাজ- 
নৈতিক দলের ভূমিকা 


বিরোধী দলের ভূমিকা 
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রাজনৈতিক দল ৩৬৯ 


সরকার গঠন করিবার পর সংগ্নিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদ1 সরকার স্থায়ী 
রাখিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দূল হুইপ. 
(০10) নির্বাচিত করে । তাহাদের কাজ হইল আইন- 
সভার ভিতরে দলীয় শুংখলা বজায় রাখা । অনেক সময় 
প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে 
সরকার গঠন করিতে পারে । এইগুলিকে 40095116101) 30210710672 
বলা হয়। যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে 
সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলগ্ডে জরুরী অবস্থার 
স্থষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় । 
জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয় থাকে । জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান 
উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের বাবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন 
উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারে বাবস্থা করা। এজন বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিক! 
প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে । 
অধিকাংশ দেশেই সাধারণতঃ রাজনৈতিক দ্লগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকূত 
হয় না। ( সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতত্ত্রে কমিউনিষ্ট দলই শুধু একটি 
রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে । ) তবে কোনও রাজনৈতিক দল ষদ্দি 
সরকার গঠন করে, তখন সেই সরকারকে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধান মানিক 
চলিতে হয়। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্র 
বহিভূতি (5:0৪-15881 ) এলাকায় সীমাবদ্ধ । দলীয় সংগঠন কঠোর অথবা 
নমনীয় হইতে পারে । ইংলগড এবং আমেরিকায় দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত 
ধরণের এবং প্রত্যেকটি দলের সংগঠন খুব অনমনীয় (1119 )। কিন্তু ফ্রান্সে 
অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন খুব নমনীয় 
(9651012 01 
বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্ষস্চী থাকে । 
রাজনৈতিক কর্মস্চী হইতে অর্থনৈতিক কার্ধস্চী বর্তমান কালের রাজ- 
নৈতিক দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্যা- 
বলীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের স্যষ্টি হয়, 
টঠাজাদন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া 
অর্থ নৈতিক কার্নুচী উঠে। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, ইংলগ্ডে রক্ষণশীল দল 
থাকে (00296126152 79005 ) কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্ত শ্রমিক দল 
(18600: 02:65 ) অত্যাব্শ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ 
করিবার পক্ষপাতী । অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক 
২৪ | 


সরকারস্থায়ী রাখার 
চেষ্টা 


৭৩ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


দলের স্থষ্টি হয়; যেমন, ভারতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার সৃষ্টি ধর্মের 
£ ভিত্তিতে হইয়াছিল। 
গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্ত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম 
অধ্যপক লাম্কি বলেন, “সদ্াসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য ।” (47.06008] 
গণতন্ত্রের উৎক্ষের জন্ত 518119506 15 076: 70106 0৫ 1-19517)1 জন- 
দলব্যবন্থাব গুরুত্ত সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারণ এবং রাজনৈতিক 
চেতন। বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের তঁমিকা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গণতাস্ত্রক সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ রাজ- 
নৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই 
নহে. গণতন্ত্র যাহাতে দেশে স্থগ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই 
সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা করে। 
ষে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শ্রধু একটি রাজনৈতিক 
দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অন্তিত্ব থাকিলে আমর। 
উহাকে দলীয় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদ্দি দেশে 
একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হহয় পড়ে । 
কেননা সেক্ষেত্রে সরকার গঠনকারী দলের ক্রিয়াকলাপের 
গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়। পড়ে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে পাই, সেজন্ত সে দেশে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্িত হয় নাই। আবার দলের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তাহাও গণতন্ত্রের 
পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না। পূর্বে ফ্রান্সে এবং বর্তমানে ইটালীতে বহু-দল ব্যবস্থায় যে স্থায়ী 
সরকার গঠিত হয় না. ইহার প্রমাণ পাওয়| গিয়াছে । ভারতে চতুর্থ সাধারণ 
নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার, এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের 
ছারা .যুক্ততফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই রাজ্যগুলির বিধানসভার 
বহু সদস্য নিজ নিঙ্গ দল হইতে অন্ত দলে যোগদান করায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার- 
গুলিতে ভাঙ্গনের স্ষ্টি হয় এবং শেষ পর্যস্ত এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির 
শাসন প্রবতিত হয়। ইহা। হইতেই প্রমাণিত হয় ষে দলের সংখ্যা বেশী হইলে 
স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
দেশে যদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান কর! হয়, তবে, রাজ 
নৈতিক দল সেখানে এঁক্যবোধের স্থক্টি করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে 
নিয়ন্ত্রথ করিয়া একটি সৃসমঞ্জস শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতির ক্ষেত্র রচনা করে। 
ঘ্লীয় শাসনের নবি! (80587165259 01 7৪75 0০591101077) £ 


রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে স্বনংগঠিত এবং স্থদুঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে 
সংঘবন্ধ করিবার ক্ষেত্রে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতন। বুদ্ধিতে দলীয় 


একনায়কতন্ত্রে শুধু 
একটিই দল থাকে। 


রাজনৈতিক দল ৩৭১ 


শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাঁপনের একটি প্রধান স্ববিধা 
হইল, সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্তান্ত রাজ- 
সরকার শ্বেরাচারী নৈতিক দল, বিশেষতঃ আইনসভায় সরকারবিরোধী দল 
হইতে পারে না গুলি সরকারকে কখনই শ্বরাচারী হইতে দেয় না। এই 
দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনযূলক সমালোচনা করে 
এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্ত প্রস্তত থাকে । জনসাধারণেরও 
ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার 
সন্ধে স্থস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার গঠনকারী দলকে সর্বদাই 
সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব 
দলীয় শৃংখল! বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যালধিঠ দলের সমালোচন। সহ 
করিয়া সরকারপক্ষ কখনও নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থবিরোধী কাজকর্ম 
করিতে চায় না। 
দলীয় শাসনের আর একটি স্থবিধ। হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে 
সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ স্থত্র স্থাপিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি 
লোকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা! কখনই সম্ভবপর নয়। যে 
সকল লোক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সমশ্তাবলী 
সরকারের সহিত ইনি 
টিটি সন্ধে একই অভিমত পোষণ করেন, তাহারা সর্বদাই 
সহজ হয় নিজেদের মতামত রাজনৈতিক. দলের মারফৎ আইন- 
পরিষদ্দে এবং আইন-পরিষদের বাহিরে সরকারের নিকট 
উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইন পরিষদের মধ্যে বে 
'যোগস্থত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহ শুধু দলীয় শাসনেই 
সম্ভব । 
দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে এবং 
রাজনৈতিক শিক্ষার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয়। শুধু 
প্রসার তাহাই নহে, দলীর শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের 
অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা 
তাহাদিগকে কর্তব্যবোধেও উদ্ধদ্ধ করে। 
দলীয় ব্যবস্থা! গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্ত অপরিহার্য, দলীয় ব্যবস্থা স্থ্দৃঢ় 
থাকিলে বিপ্লবের পথে না যাইয়া! শাস্তিপূর্ণ উপায় সমাজ- 
৮১১ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভবপর । শাস্তিপূর্ণ- 
নিউ ভাবে সমাজের বহুমুখী পরিবর্তন করিতে হইলে দলব্যবস্থার 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 
দ্লীর শাসনের অসুবিধা] (1015905817188658 01 605 1১275 
85806£) : গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্ত দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়ত। থাকিলেও 
ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে । রাজনৈতিক ঘলব্যবস্থার প্রধান ক্রুটি হইল 


৩৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মান্ধষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা. বিদ্বেষ 
এবং ছন্দের স্থি করে। দলের প্রাধান্ত বজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক 
রা তডে দলের সাস্তদের প্রধান উদ্দেশ্ট ; এই উদ্দেপ্ত সাধনের 
বীরপৃজা, এবং দলীয় জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা! এবং 
নব অন্তায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে । দলের প্রাধান্ত 
বজায় রাখিবার জন্য দলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার 
অন্থশাসন পালন করিতে হয়। বীর পুজার (15210 %0191310 ) চাপে দলীয় 
সদস্তদের ব্যক্তিম্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুপ্ন হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে 
সদশ্তগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের 
নীতিকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় 
সদস্যগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক 
হইয়। পড়েন। ইহাতে সদস্তগণের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হইয়৷ যায়। সদস্যগণ যদি 
দলীয় নেতার নির্দেশ অমান্য করেন, তবে তাহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে 
হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ঝুঁকি থাকায় কোন সদস্যই অযথা নিজের 
ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করিয়। দলীয় নির্দেশ অমান্ত করিতে সাহসী হন না । সদস্যদের 
রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আন্ুগত্য 
জন-স্বার্থ অপেক্ষ। দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া ফেলে। গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের 
ইহাই প্রধান অপগুণ। 
তাহা! ছাঁড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন. 
পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাকি দিয়াই হউক অথব৷ 
ভরা অন্ত যে কোন প্রকারেই হউক, ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা 
অবনতি করে। ইহাতে দলীয় শাননের নৈতিক মানের অবনতি 
হয়। দলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুনাঁতির 
পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃংখল] বজায় রাখিবার জন্ত 
অনেক সময়ই মন্ত্রিগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথব। সরকারী সাহাষ্য 
বিতরণ করেন । এমনফি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে কাহাঁকেও সম্মান 
প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্রেও সংগ্রিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাড়ায় না, 
_ সেখানেও দলীয় স্বার্কেই বড় করিয়া দেখা! যায়। দল রাখিবার জন্ত 
চারার হা অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত 
ব্যক্তি উপেক্ষিত সবস্তগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়। দলীয় শাসনে 
হইতে পারে। আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি 
দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকারবিরোধী দলগুলি 
সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না! করিয়। কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান 
করিতে থাকে । সর্ধদাই সরকারী কাজে বাধার স্থষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি 
ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ) ধে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব 


ইহাতে ব্যত্তত্ব নষ্ট হয় 


রাজনৈতিক দল ৩৭৩ 


থাকে এবং সেই রাজনৈতিক দূলগুলির শক্তিও প্রায় একরূপ, সেগুলিতে সরকার 
কখনই স্থায়ীভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এবং 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 


দলীয় শাসনের আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের : ফলে যদ্দি 

কুচক্রী দল দলের সদশ্তগণের মতে মতানৈক্যের স্বষ্টি হয় এবং রাজ- 

নৈতিক দল ঘদি কুচত্রী দলে (£8০0097 ) পরিণত হয়, 

তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা! ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে 
বিসর্জন দিতে দ্বিধ। বোধ করে না| 


দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা,_দলীয় শাসনের ভ্রুটি 
দুর করিবার ব্যবন্থ। ঃ দলীয় শাসনব্যবস্থার উপরোক্ত ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকার 
ফলে অনেকে মনে করেন দলীয় শাসনের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু এই 
যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। যদ্দি দলীয় শাসনের অবসান হয় তবে সব 
মান্ষের কাজে ব্যক্তিগত স্বার্থ ই বড় হইয়া দেখা দিবে এবং জাতীয় স্বার্থ 
রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে একযোগে কাজ করিতে বাধ্য করিবার 
জন্ত কোনও সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠান থাঁকিবে না। দলীয় শাসনের অবর্তমানে 
বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কোনও ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত 
হইবার স্থযোগ পাইবে না। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে, 
শালনতাস্ত্রিক বিধানের ডি 
সাহায্যে দলীর ব্যবস্থার জনমত গঠনে, সরকাবের কাজের নৈতিক মান উন্নয়নে 
ক্রটি দূর করা যান বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টা বিনষ্ট হইবে। দলীয় শাসনের 
অবসান যদ্দি বাঞ্চনীয় না হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
শাসনতত্ত্রে এমন কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা যাহাতে দলীয় ব্যবস্থা 
উল্লিখিত দ্োষক্রটি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমর! 
ঘলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার জন্য নি্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 


প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র অন্র্যায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে 
হইবে যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা ইহার নেত৷ সর্বময় 
শাসনকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পারে। এজন্য যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন, 
ভাহাকে সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ হইতে হুইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যতদিন 
্তাক্ষ গণতন্ত্রের কিচু তাহার পদে আসীন থাকেন, ততদিন তিনি রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা থাকা উচিত ? , দ্বল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাহ। ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া- 
কলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত অপেক্ষা জন- 
সাধারণের মতামতের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান কর! উচিত। সেজন্ত 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পদচ্যুতি ( £৪০৪11 ), গণ-উদ্যোগ ( [151601906 ), গণভোট 
( চ২০£576770510 ) এবং নিধিশেষ গণভোটের (91615016 ) ব্যবস্থা কর! 
উচিত। 


৩৭৪ রাষট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা! 


দ্বিতীয়ত: শাসনতহ্থে এমন বিধান থাকা উচিত যে সরকারী চাকুরী, 
যোগ্যতাই উচ্চপদের সাহায্য অথব! সম্মান বিতরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাকেই 
মাপকাঠি হওয়! গত প্রধান মাপকাঠি ধরিতে হইবে, তাহার রাজনৈতিক মতামত, 
অথবা দলীয় সদস্যপদ নহে। এই ব্যবস্থা অবলম্থিত হইলে 

দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে অনেক দুর্নীতি দূর হইবে। 


তৃতীয়তঃ, কোনও রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিয়া যাহাতে নিজের 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র ইচ্ছা অনুযায়ী শামনতন্ত্রের সংশোধন না করিতে পারে 
হওয়। উচিত সেজন্ত শাসনতন্ত্রকে সর্বদাই অনমনীয় রাখিতে হইবে 
এবং নাগরিকর্দের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার লিখিত 
রাখিতে হুইবে। 
চতুর্থতঃ, দলীয় শাসনব্যবস্থার অপগুণে যাহাতে নাগরিকদের মৌলিক: 
বিচারবিভাগ স্বাণীন অধিকার হ্ষুপ্ন না হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত না 
হওয়! উচিত হয় অথব। শাসনতন্ত্র মর্যাদা না! হারায়, সেদিকে উপযুক্ত 
দৃষ্টি প্রদ্দান করিবার জন্য বিচারবিভাগকে যথাসম্ভব স্বাধীন 
ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে । 
পঞ্চমত:, সরকারী কর্মচারীগণকে কখনই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এবং 
রাজনৈতিক, মতবাদ প্রচারে সক্রিয়ভাবে লিঞ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। 
অবশ্ঠ তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ 
সরকারী কাজে রাজ- 
নৈতিক মতবাদের. শ্বাধীন রাখিতে পারিবেন। তাহারা যাহাতে দলনিরপেক্ষ 
স্থান থাক! উচিত নয় হইয়া জাতীয় স্বার্থে নিজেদের কাজ করিয়। যাইতে পারেন, 
সেজন্ত তাহাদের চাকুরী সম্পকাঁয় বিভিন্ন শর্ত এবং বেতন; 
ও অন্যান বিভিন্ন ধরণের স্থবিধা সর্বদা নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। 
ষ্ঠত:, আইন পরিষদে যাহাতে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সদস্যগণও ' 
নির্বাচিত হইতে পারেন, সে রকম ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র 
করিয়া! দেওয়া উচিত। 


উপসংহারে আমর বলিতে পারি, নাগরিকদের উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক 
চেতন! না। বাড়িলে দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনই ক্রটিমুক্ত হইতে পারে না ॥ 
সেজন্ত প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্তভাবে শিক্ষাবিত্তার করা । যতদিন 
জনমত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন না হইবে 
এবং শিক্ষিত না! হইবে, ততদিন দলীয় শাসন কখনই সার্থক হইবে না। 


বি-ঞ্ীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (47807067068 10 
800 8£8119 6199 ০0৪ ৪৪৪০) ) £ পৃথিবীর ছুইটি প্রধান 
গণতান্ত্রিক দেশে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে [ব্রিটেনে কয়েকটি রাজ- 
নৈতিক দন থাঁকিলেও ছুইটি দলই প্রধান ] আমর! দি-দলীয় ্লাসনব্যবস্থা 


নংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব 


রাজনৈতিক দল ৩৭৫ 


দেখিতে পাই। ছবি-দলীয় শাসনবাবস্থায় ঘে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে 
খ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ পরিচালনা করে । ব্রিটেনের 
ক্ষেত্রে কমন্সমভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। 
ইংলও ও মাপ্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রে খি-দলীয় কিন্তু, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার (1700455 ০: 
ব্যবস্থা! চ২০19-25617081185 ) অথবা সিনেটসভার (9০2766) 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে না| | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাঁসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব ( ১৪০:০0৪153 ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং 
তাহার্দের মাকিন কংগ্রেসের সাস্ত হইতে হয় না। 
ঘি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে 
পারি। ্‌ 
প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে গঠিত 
হয়। কিন্ত, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অন্তিত্ব থাকায় সরকার 
গঠনকারী দল কখনই জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় 
না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক 
ববি-দলীয খ্যখগ্ার. সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত 
পক্ষে যুক্তি করিতে প্রস্তুত থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-দ্রলীয় রাজনীতিতে ছুইটি দলের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া! শাসনকার্ষের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং 
নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে 
নাগরিক তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে প্রয়োগ করিতে পারে।১ সাধারণ 
নির্বাচকদের পক্ষেও দুইটি দলের কর্মস্্চীর বিভিন্ন দ্রিক লইয়া আলোচন। ও 
বিতর্ক করা সম্ভবপর হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় উতৎকর্ষের জন্ত এবং 
গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্ত ছি-দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য । 
দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বল। হয় যে জনসাধারণের পক্ষে 
শুধু দুইটি দূল ব্যতীত অন্ত কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার 
স্যোগ না থাকায় জনমত নুষ্ঠভাবে অনেক ক্ষেত্রে 
৪৫ টা প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে পূর্বে 
যখন ইংলগ্ডে রক্ষণশীল দল ( 00750175206 [21 ) 
এবং উদ্দারনৈতিক দল (1[/568] চৈ ) শুধু এই ছুইটি রাজনৈতিক দল 
ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় যোগ্য প্রার্থ নির্বাচন 
কর। খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। 
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৩৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে যদ্দি শুধু একটি সরকারপক্ষীয় দল এবং 
অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের 
মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। “যদি 
আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে 
যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত 
মন্ত্রিসভ] (০07116101% [017)1905 ) গঠন করিত্তে পারে। বিশেষতঃ ছুইটি 
দল থাকিলে শাসকগোঠির স্বৈরাচারী হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যায়, বহুদ্দল- 
সমন্বিত আইন পরিষদে মেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। ছুই দল সমন্থিত 
আইন পরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃংখল1 খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে 
দলীয় সদশ্ঞগণ অনেক সময়েই নিজেম্দর বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্ত করিয়াও 
ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়। 
বন্ছ-দল ব্যবস্থার ম্থববিধ। ও অন্বিধা (১0৮91769099 8110 0188৫- 
87118656068 01 8 171111)19 10878 95919) ): বনহ্দল সমন্বিত আইন 
পরিষদের একটি প্রধান স্থুবিধা হইতেছে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন 
ধরণের রাজনৈতিক মত পোষণ করিলে সেইগুলি আইন পরিষদে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বহুদল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ পাইয়। স্বাধীনভাবে 
নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রিসভাও 
বহুদ্বল সমন্বিত শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না। 
কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গনের শুষ্টি হইতে পারে 
এবং সরকার পক্ষ অন্তান্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন 
হইতে পারে। বন্ুদ্ল সমন্বিত শাসন ব্যবপ্ধায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক 
দলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অন্থমোদন 
করিয়া ইহাকে অপসারণ কর] খুব কঠিন নহে। দ্য গল (106 380116 ) 
রাষ্ট্রপতি হইবার পুবে ফ্রান্সে এবং সম্প্রতি ইটালীতে ইহা বহুবার হইয়াছে । 
জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যদি সরকার গঠিত হয় ( যেমন, 
ইংলগ্ডে হয় ), তবে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক বাঁড়িয়। যায়| 
বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই ষে, 
অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় 
না। অতীতে ফ্রান্সে এবং সাম্পতিককালে ইটালীতে বহুদল ব্যবস্থার জন্য 
অনেকবার মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে । বহুদল শাসন- 
গালে ব্যবস্থায় যেস্থায়ী সরকার গঠিত হয় না. ইহার প্রমাণ 
ভারতের উদাহরণ আমাদের দেশেও সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। ভারতে 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, বিহার 
এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের দ্বার! যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছিল। 


সরকারের £গ্বরাচারিত। 
ব্যাঙত হয় 


বহুদল ব্যবস্থার সুৰিধা 


রাজনৈতিক দল ৩৭৭ 


কিন্তু, বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভায় বহু সদস্য নিজ নিজ দল হইতে অন্য দলে 
যোগদান করায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলিতে ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যস্ত এই 
চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হয় । ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে 
দলের সংখ্যা বেশী হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিঠিত হইতে পারে না । ইহাতে 
দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, 
বহুদল-ব্যবস্থার পরিবর্তে দুই দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত। 
বিশেষতঃ, যদি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে 
আইন প্রণধনের সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে 
লোড এটির সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া]! যায়। কিন্ত, 
রাজনৈতিক দলের 
পক্ষে একমত হওয়া বহুদল ব্যবস্থায় এই স্থবিধ। পাওয়া যায় না। তাহ! 
কঠিন ছাড়া, আইন পরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন 
সম্পকিত কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়] পড়ে। ইহ'র ফলে সরকার পক্ষে কোন 
নীতি কার্কর করিতে অযথ1 সময় অতিবাহিত হয় এবং ইহা সর্বদাই 
কোন না কোন দলের সদশ্যদের 'মসস্তোষের কারণ ঘটায়। বহুল ব্যবস্থায় 
ভোটারদের একটি বিশেষ সমস্তা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রধান করে এবং ইহা 
ভোটদ্াতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নিদিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 
সমস্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্ত বহু দল র্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে 
বিভ্রান্ত করে। 
উপসংহার 2 আমরা বলিতে পারি ছুই দলীয় শাসনব্যবস্থা বহু-দলীয় 
শাসনব্যবস্থা হইতে সরকারের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক । কিন্তু দেখিতে 
হুইবে ছুই-দ্লীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী 
না হয়। 
বহু-দলীয় ব্যবস্থ| হইতে দ্বিরলীয় ব্যবস্থা নানার্দিক হইতেই ভাল। 
বল-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী 
সরকার গঠিত হয়। দ্বি-দবলীয় ব্যবস্থা নির্বাচনের কাজকে 


ঘি-দলীয় ব্যবস্থা সহজ করিয়া তুলে। কেননা ছুইটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে 
বহুদলীয় ব্যবস্থ! 

টিনা একটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করার কাজ নাগরিকের 
হইতে পারে পক্ষে খুব সহজসাধ্য এবং সেক্ষেত্রে নাগরিক তাহার 


নৈতিক ইচ্ছাকে সর্বাপেক্ষ। ভালভাবে প্রয়োগ করিতে পারে ।৯ তাহ ছাড়া 
সাধারণ লোকের পক্ষেও দুইটি দলের পারস্পরিক দৌঁষ গুণ এবং কর্মস্থচী লইয়া 


১1 ৮1106 01615617 11) ০0005250908 1756]5, 100 1915 15078] ড/1]] 08৪) 025 06 
2610560, 10615 036 1085 2. 01681: ০000106 06661 ৮০ 21061070805 528.৮--038 11561, 


৩৭৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


আলোচন! এবং বিতর্ক করা যতট! সহজ, বহু-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের 
. কর্মস্থচী লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা তত সহজ নয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় 
নাগরিক শ্রেষ্ঠ যুক্তি প্রদান করিতে পারে এবং অপরের যুক্তিও অনুধাধন 
করিতে পারে ।১ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই একটি স্থসংহত এবং দৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা একাস্ত অপরিহার্য ।' 
ব্রিটেন এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমর1 সরকারের স্থিতিশীলতা দেখিতে পাই। 
তাহা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দরুণ সম্ভব হইয়াছে । পার্লামেপ্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্যও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিশেষভাবে কাম্য । দ্বি-দলীয়ব্যবস্থার সপক্ষে লাস্কি 
বলেন, ”& 00116108] 55506) 19 016 [0016 58019685000159 05612001620 
19 ৪012 60 215:559 15616 00001) 006 21001009915 ০0৫ ০ 6৪৫ 


0210165.” 


গ্রকদলীর ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (0709 81765 7919 ৪০৫ [061780018০0 )2 
কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্ঠ কখনই 
সিদ্ধ হয় না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার এবং 
একমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে । ব্রিটেন, 
আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে 
আমর! সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই। কিন্ত, 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা কমিউনিস্ট সরকারের কোন 
বিষোধী দল দেখিতে পাই না| অর্থাৎ, কমিউনিস্ট দূলই সেখানে নিজের 
খেয়ালখুশীমত সরকার পরিচালনা করে ; জনগণের কোন ক্ষমতাই নাই দলের 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার ।' ইহা গণতন্ত্রসম্মত নয়, প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থাও 
নয়। প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করে এবং অন্ঠান্ত দলুগুলি 

প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের সমালোচন। করে অথবা 
বিরোধী দলের ইহার সহিত সহযোগিতা করে। কেননা, জাতীয় প্রগতি 
৯ সাধন করাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেস্ত। 
টি সংশোধন ই”. বিরোধী দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে 
করিতে পারে. সরকারেরই উপকার হয়। কেননা, জনমতের মর্যাদ। 

রাখিবার জন্ত সরকার নিজের নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন: 
করিতে পারে। বিরোধীদলগুলিও সর্বদাই বিকল্প সরকার গঠন করিবার 
জন্য প্রস্তুত থাকে । দলীয় শাসনব্যবস্থার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্ত সোভিয়েত 
মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
শুধু একটি রাজনৈতিক দলকেই স্বীকার করা হইয়্াছে। হিটলারের আমলে 


একদলীয় ব্যবগ্থার 
গণতন্ত্র সার্থক হয় ন। 


১ শা25 ০1027 11) 87606 029, 9150. 9636 ৮0106756900 002 ৪1্0867)৮ ০: 
96025) 1367) (০ 10817) 81063 816 61168560 10 060206,৮ -৮৮831186, 


রাজনৈতিক দল ৩৭৯ 


জার্মানীতে নাৎসীদল এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট দল 
দেখাইয়াছে একদলীয় ব্যবস্থায় কিভাবে জনমতের ক রোধ করা হয়, কিভাবে 
মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে পদদলিত করিয়। স্বাধীনতার আলোক 
হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। গণতন্ত্রের উতৎকর্ষের জন্ত একাধিক দলের 
প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার ন্বৈরাচারী হয়; 
কিন্ত বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলে সরকারের “ম্বরাচার 
বন্ধ হয়। বিরোধীদল সরকারের নীতির সমালোচন। 
করিতে পারে এবং সরকারও জনমতকে একবারে উপেক্ষ। 
করিতে পারে না। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনও রেশ খুজিয় 
পাওয়া ধায় না। একদলীয় শাসনে দলীয় নেতার নেতৃত্ব সকলকে মানিয়া 
চলিতে হয় বলিয়া একদলীয় শাসনে একনায়কতেের স্যি হয়। বর্তমানে 
চীনে আমরা মাও-সে তুং-এর একনায়কত্ব দেখিতে পাই। চীনে তাহার 
নেতৃত্বাধীনে একটি মাত্র দলই দেশ শাসন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কমিউনিস্ট দল সর্বহারা শ্রমিকদের 

লইয়া গঠিত, এবং ইহার নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
একদলীয় ব্যবগ্ায় গণতান্ত্িক। কিন্তু মূল কথা হইতেছে, শ্রমিকদের মধ্যে 
বিবেকের স্বাধীনতা হয়ত এমন কেহ থাঁকিতে পারেন যিনি কমিউনিস্ট 
নাই। 

দলের আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু তাহার পক্ষে নিজের 
মতামত এবং বিশ্বাসের কথ! প্রকাশ কর বা প্রচার করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । স্থতরাং একদলীয় ব্যৰস্থায় বিচার বিবেচনা এবং 
বিবেকের স্বাধীনতা থাকে না । ইহ! গণতন্ত্রের পরিপন্থী | 


বিঝোধী দলের 
প্রয়োজনীম্বতা 


হক্ষিগুসাল্র 


রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দল বন্গিতে বুঝায় এমন একটি 
জনসমষ্টি বাহার একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া একটি রাজনৈতিক সংগ্থার মাধ্যমে 
সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্ত কাজ করে, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিয়! সরকার 
গঠন করিতে ও নিজের নীতিগুলিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। রাগ্মনৈতিক দলের 
সদন্তগণকে দলের কার্যশৃচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হুওয়] চাই। তাচাদের সর্ব অবস্থায় 
দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্ক এ্রকানন্ধ থাকিতে হইবে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের 
কার্ধসূচী বাস্তবে রূপায়্িত করিতে চেষ্টা করিধে।. এইজন্ত তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে 
সরকার গঠন কর!। 

রাজনৈতিকদলের সদন্তগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেগের সৃষ্টি 
হর এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থযক্ষার জন্য ব্যস্ত হইরা পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রী দল বা? 
ল[৪০৮০৬৮ বল!। 


৩৮০ রাষ্্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কীজ-_রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হুইল দলীয় 
সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কাধকরী করিবার জন্য নিদিষ্ট কর্মসথচী 
নির্ধারণ কর]। 


প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা করে। এইজন্য দেশের 
সাধারণ নিবাচনের সময় ইসা আইনসভার সদশ্ত হইবার জন্য যোগা দলীয প্রতিনিধিগণকে 
মনোনয়ন কবে। যদি রাজনৈতিক দল আইননভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে 
পালামেন্টারা শালনব্যবস্থার ইহ] মন্ত্রিদভা গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয 
নেত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতাগ্ঠ্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক 
রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুয|য়ী দলীয় নীতিগুলিকে 
বাস্তবে ঝপায়িত করা, আইনদভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবালীর কাছে 
পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতিব জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি 
রাথিয়] দেশের আইন ব্যনন্থার সংস্কার করা এবং দরকার হুইপে নৃতন আইন প্রণয়ন 
করা। কোনরাঞ্জনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশেব শাসনতন্ত্র মানিযা 
চলিতে হয়। 

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা! মোটেই কম 
গুরুত্বপুথ নয়। মদ কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন ন! কারতে পারে 
তবে ইহা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। গণতাস্ত্রক সরকারে বিরোধা দলের ভূমিকা 
সরকারী দলের মতোই গুরুত্বপূর্ণ 

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদ সরকার স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা 
করে। এদগ্ত আইনলতায় বিভিশ্র রাজনৈতিক দল হুইপ (৬1১) নিবাচিত করে। 
তাহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলায শৃংখল] বজ্জায রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন 
হইলে একাধক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পাবে। জনমতকে 
প্রভাবিত করিবার জন্য আইননভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষষ্তাবে চেষ্টা 
করিয়। থাকে । জলমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভা?ব 
প্রচারের ব)বন্থা কর! । এইজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, 
সংবাদপত্র এবং পুস্তিক! প্রকাশ, ইত্যাদির সাহায্য লইথা থাকে। বর্তমানে স্বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কাষহচী থাকে । গণতস্ত্রেরে সার্থকতাব জন্য 
রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম । 

যেসকল দেশে একনায়কতস্ত্র প্রতিতিত হুয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক গলেরই 
অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমর! উহাকে দলীঘ 
ব্যবস্থা বলিতে পার না। যদি দেশে একাধিক দল নাথাকে তৰে গণতন্ত্র বিপন্ন হৃইয়। 
পড়ে; কেম না সেক্ষেত্রে সরকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচন] হুয় না এবং 
সরকার স্বৈয়াচারী হইয়া! পড়ে। 

দলীয় শাসনের সুবিধা দলীয় শাসনে সরকার থুব সহঞ্গে স্বৈরাচারী হইতে 
পারে না। বিরোধা দঙগুলি দর্ধদাই সরকারের গঠনমূলক দমালোচনা করে এবং 
প্রযোজন হইলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হইলে দলীয় শানে লরকারগঠনকারী 
দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুপীন হইতে হয় বলি আইনসভায় প্রতোক দলই 
যথাসস্তব শংখল] বজায় রাখিবার চে কণ্ে। দ্বিতীয়তঃ, দলায় শাননের আর একটি ম্ুবিধ! 
হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের স্বিত জনপাধারণের পরোক্ষ যোগুত্র স্থাপিত 
হুয়। তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে এবং নাগরিকের 
দারিতববেখ বাড়াইয়া দেষ। ততুর্থতঃ, দলায় পালন যেমন জনসাধারণকে নিঙ্ের অধিকার 
সন্বদ্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহ! তাহাদিগকে কর্তব্যবোধেও উদ্ধ,ন্ধ করে। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৮১ 


দলীয় শাসনের অস্গুবিধা__গশতস্ত্রের সাফল্যের জন্চ দলীয় শাসনের খুব 
প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও উহা অলদেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। (১) রাজনৈতিক দঙ্গ- 
ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহ1 দলীয় -মতবিভেদের ভিভিতে মাহুষে-মান্ুষে কুত্রিম কলহ, 
তিক্ততা, বিদ্বেষ, এবং হন্দের সৃষ্টি করে । দলের প্রাধান্য দ্জায় বাথাই যে-কোন রাজনৈতিক 
দলের সদণ্তদের প্রধান উদ্দেন্য এবং সেউ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে- 
কোন প্রকার মিথ্যা এনং অন্যায় আচরণের আশ্রষ লইতে পাবে। (২) ইহাতে দলীয় 
সদন্তদের ব্যক্তিম্বাধীনত প্রায়ই ক্ষুণ হয়। (৩) তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনের: 
সময় প্রতোক রাজনৈতিক দলই আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠত1 জর্জন কবিতে চাহে বলিয়! 
ফাকি দিয়াই ভউক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হউক ভোট সংগ্রহেব জন্ত চেষ্টা করে। 
ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়। (৪) দলীয় শাসন ব্যবস্থাধ সরকার পক্ষের 
ছুনীতিৰ পরিমাণও কম হয না। নিজের দলের শক্ত ও শুংখল! বজার় রাখিবার জঙ্য 
অনেক সময়ই মন্ত্রিগণ দলের সদসাদের সরকারী চাকুরী অথন। সরকারী সাভায্য বিতরণ 
কবেন। (৫) দলীয় শাসনে আইনপবিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয ক্রটি দেখিতে 
পাই। অনেক সময় সরকার-বিবোধী দলগুলি সরকাবের গঠনমুলক সমালোচন1 না করিয়া 
কেবল ইহার কাজ্জের দোষ অনুন্ধান করিতে থাকে । সর্বদাই সরকারী কাঙ্গে বাধার স্তটি 
করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয। 

দ্বি-দলীয় এবং বন্ু-দল ব্যবস্থার গুণাওুণ৭-ঘি-দলীয় শাসন-বাবস্বার 
নিশ্বলিখিত গুণ দেখিতে পাওয়া যায । প্রথমতঃ, এই ব্যণস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য স্বাধীভাবে গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্থি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিত 
থাকে বলিষ! শাসনকার্ষের উৎকধ অনেক বাড়ির়। যায় এবং নির্বাচকদের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী 
নির্বাচন সহজ হয়। ৃ 

দেশে হুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা! ভয়যে আনগণের পক্ষে শুধু দুইটি 
দল্প ব্যতীত অন্ত কোনও বিকল্প দলের সহত দহযোগিতা কবিবার সুযোগ থাকাঘ জনমত 
সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আইনপরিষদে যদি শুধু একটি 
সরকার পক্ষীয় দল এবং অপবটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত 
দলের মন্ত্রিসভা! গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। 

বহু দল ব্যধন্বায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইনপরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়। 
স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মনস্ত্রিমভাও বহু দল সমন্বিত শানন- 
ব্যবস্থীষ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। 

কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান অনুবিধ! হইতেছে এই ষে, (১) অনেকগুলি দল সরকারের 
বিরোধিত! করে বলিয়। সরকার প্রায়ই গ্বায়ী হয় না ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হ্য়। 
(২) বছুদল ব্যবস্থায় তোটারদেরও একটি বিশেষ সমদ্যা আছে। কোন্‌ দলের নির্বাচন 
প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, তাহ! হইলে ভোটারদের প্রাধই সমন্যায় পড়িতে হম্। 

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র একদলীয় ব্যবস্থা! গণতন্ত্রের পরিপন্থী । একদলীয় 
ব্যবস্থায় সরকার খ্ৈরাচারী হইয়! পড়ে। রাষ্ট্রের ভিতরে কাহারও পক্ষে সরকারের বিরোধিতা 
কর! লন্তবপর নয়। 


+ 25০76196 


1, 1590 13 ও 6০011610821] 521৮5 2 102307006 0156 655606191  £30008501)3 ০ 


[০01101685] 0870163 115 2 02100001805. 
[রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজগুলি 


বর্ণন1 কর। ], (৩৬৫-৩৭৯ পৃষ্ঠা) 


৩৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


27170611176 2 201101581 091057 ৮৬৬700০006 072 61506100501 88৩ 01879151560 
[097068, 0102 10050101706 01 00০ ৮ (3০৬611)0961)6 ০1 70:06 
110179058511010. :[850158, 

[রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদান কর। টন দলের অত্তিত্ ছাত। সংসদীয় গণতন্ত্রের 
ক্রিয়াকলাপ অনন্ত হইত,”--আলোচনা কর।। (৩৬৫৩৭, পৃষ্ঠা ) 

3,10150053 019৪ 20581705563 2150 0159027509565 0৫ 70916 (30৬61100210, 
(০217 9018 91168০56215 019006108] /0110175 81067790155? 

[দলীয় শাসনব্যবস্থার হৃবিপা এবং জন্ুবিধা আলোচনা! কর। তুমি কিকোন বাত্তব 
কার্যকর “িকল্পব্যবস্থার ক্ছপারিশ্ প্রদান করিতে পার 1] ( ৩৭০-৩৭৪ পৃষ্ঠা ) 

4. ৬৬17০058158 02105 5190110 06 7109৮1060. 30 016 50175010101 0০ 00109 06 
1000 55115 01 0106 08165 5596210 ? 

[দলব্যবদ্থার ক্রটি দূর করিবার জন্ত শাননতন্ত্রে কি কি রক্ষাকবচ থাক! দরকার 1] 

( ৩৭৩-৩৭৪ পৃষ্ঠা ) 

5,10150055 617০ 005০, 20052 হা] [16 0106 1016 01 006 202 ৪320) 17 
"062800০1405. 

[ গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার ব্যবহার অপ ব্যবহার এবং প্রকৃত ভূমিক! আলোচন] কর । ] 

( ৩৬৭-৭৩ পৃষ্ঠা ) 

6. 10)1505195 02 01:001508 01 0০ €০-০৫2 559050 5, 28111601016-026 
5306] 100 0610) 00190125. (0১107. 9. &. 1969. 1972 ) 

[ গণতন্ত্রে দ্বি-দলপ্রথ) বনাম বনৃ-দলপ্রথার সমস্তাটি আলোচন। কর ।] ( ৩৭৪-৩৭৮ প্রা! ) 

7,115 0106-758105 1015 20000090015 10] [06100021805 ? 651৬6. 2950105 407 
০ ৪:2095701, 

[ একদলীয় শাসনব্যবস্থা কি গণতন্ত্রের সঙ্কে সঙ্গতিপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি 
প্রদান কর।] ( ৩৭৮-৩৭৯ পৃষ্টা ) 

8. 101907085 (176 20016 200 10170010185 0 001101031 0210155 416 00120065] 
091065 17001910618891016 117 0210800190125 ? (31৬6 65985018907 5001 215 ডা 

(0০. 0.3. &. 22: 1 1967 ) 

[রাজনৈতিক দলগুলির স্বরূপ এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক 

'মলগুলি কি অপরিষ্থার্য ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও] ( ৩৬৫-৩৭৭ পৃষ্ঠা ) 





ব্াষ্ট্রেত উদ্দেশ ও কার্যকলাপ 
একবিংশ অধ্যায় (17707088110 70116109059 01 619 


91816) 


[ রাষ্ট্রের উদ্দেখ্বা সম্বন্ধে বিভিত্র মতবাদ-_ব্যক্তিস্বাতস্ত্রাবাদস্-বাক্তিস্বাতস্ত্রাবাদ্র পক্ষে যুক্তি 
_ব্যর্জিত্বাতন্ত্রাবাদের লমালোচণা--সমাজতস্ত্েরে আদর্শ মাজীয় সমাজতগ্র--সমাজতস্ত্রের 
অন্যান্য রূপ- আধুনিক দমাজতস্ত্রের বৈশিষ্টা-_লমাজ তন্ত্রের পক্ষে যুক্তি--সমাজতস্ত্রের বিপক্ষে 
যুক্তি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি-রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ। ] 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ( 8100৪ (100116881১০ 
(106 6703 01 1089 81৪89) 2 রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্- 
বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ দ্রিয়াছেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি লইয়। 
প্রাচীনকালে প্লেটো৷ এবং এরিষ্টল আলোচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে 
জার্মান ও ইংরাজ আদর্শবাদীগণ (10681150 ), বেস্থাম, জেমস্‌ মিল প্রমুখ 
হিতবাদী দার্শনিকগণ (00011080010 011105011765 ), স্যার হেনরী মেইন 
প্রমুখ বিবর্তনবাদীগণ, জনষুয়াট মিল১, সিজউইক এবং স্পেন্সার প্রমুখ ব্যক্তি- 
স্বাতস্থাবাদীগণ, এবং রাষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদী বিভিন্ন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
ও প্রকৃতি লইয়া বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই মতধাদগুলির 
মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের উপর গ্ররুত্ব প্রদান করিয়াছে, আবার 
কোনটি জনসাধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে । কিন্ত 
রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ 
যুক্তি আছে। প্রেটো এবং এরিষ্টলের মতে সুন্দর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ 
জীবন সম্ভব করার জন্তই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। আদর্শবাদীদের মতে রাষ্ট্রের 
সার্থকত; রাষ্ট্রেরে মধ্যেই নিছিত। জন লকের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেস্ঠ 
হইতেছে মানবজাতির কল্যাণ করা (“80০৭ ০ 
02811101700”) তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষের 
কমনওয়েলথের মধ্যে একত্রিত হইয়া সরকারের শাসন মানিয়! লইবার 
একমাত্র উদ্দেন্য হইতেছে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করা ।২ আ্যাভাম স্মিথের 
€ 40879 90010 ) মতে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্ট আছে £ প্রথমতঃ, 
সমাজকে অন্ঠান্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের হিংসাত্বক ক্রিয়াকলাপ অথবা! আক্রমণ হইতে 


কের অভিষত 


১। জন &যার্ট মিল তাহার 60:65677096156 (30৮61000961, বইয়ে হ্িতবাদী দর্শন 
ও বিবর্তনবাদের মধ্যে একটি সামপীস্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 

২। ৪,০06 1620 8100. ০16£ 870. 0£ 067. 81005 1060 ০000707007681015 
8710 070700106 00600561555 00061 £05521010612 19 1106 05521586102 06 010611 
0:06, শ৮ত4০০৮ত, 


৩৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


রক্ষ। করা; দ্বিতায়তঃ, সমাজের প্রত্যেককে অপরাপর সদস্যের অবিচার অথবা 
অত্যাচার হইতে রক্ষা করা অথবা ন্যায়ের প্রকৃত শাদন 
প্রতিষ্ঠা করা; এবং তৃতীয়তঃ, এমন কতিপয় কাজ কর! 
অথব। সাধারণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোল। যেগুলি বেশেনও 
র্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য নহে, সমাঙ্জের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে 
প্রয়োজনীয় । 

জার্মান 'লেখক হণ্টজেনভর্ক ( [70165500016 ) রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য 
বর্ণনা করিয়াছেন । 'প্রথমত:, জাতীয় শন্তি বুদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে রাষ্ 
নিজের অস্তিত্ব এবং অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, এবং 
নিজের অধীনস্থ জনসাধারণ অথব। বিভিন্ন সংস্কার উপর 
নিজের কর্তৃত্ব বঙ্গায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রকে 
ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হইবে অথবা এইরূপ স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে দিতে 
হইবে যাহা জনসাধারণ রাষ্টের নিকট হইতে পাইতে পারে এবং যাহ! 
জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অথবা! অপরাপর ব্যক্তিদের অকারণ হস্তক্ষেপ হইতে যুক্ত, 
রাখে । তৃতীয়তঃ, জনসীধারণের সভ্যতা এবং সামাজিক উন্নতি বৃদ্ধির চেষ্টা 
রাষ্রকে করিতে হইবে এবং রাষ্ট্র জনগণকে শিক্ষা ও সাহায্য প্রদদানের মারফৎ 
এই চেষ্টা করিতে পারে । 

বুষ্ট শ্ির ( 81800500511 ) মতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উদ্যেশ্য হইতেছে জাতীয় 
শক্তি ও কর্মক্ষমত। বাড়াইয়! জাতীয় জীবনকে রক্ষা কর এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য 
হইতেছে জনসাধারণের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। 
তিনি সাধারণ জনকল্যাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করিয়াছিলেন । কিন্ত সাধারণ জনকল্যাণের তাৎপর্য সম্বন্ধে যে রাণ্বিজ্ঞানীর্দের 
মধ্যে মতানৈক্যের স্্টি হইতে পারে সেই সন্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। 
কেননা, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অনেকের মতে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থ! প্রবর্তন না করিয়া একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত। 

বার্জেমের (38:5559) মতে রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্য আছে ১ যথা--প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য ( 20591 া॥0 ), মাধ্যমিক উদ্দেশ্ত ( 98০9181% 27 ) এবং শেষ 
বা চুড়াস্ত উদ্দেশ্য ( [016100905 €150 )। রাষ্ট্রের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের শাস্তি, নিরাপত্বা, শৃংখলা ও 
স্তায়পরতা৷ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত সরকার ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করা। 
মাধ্যমিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ্দের আদর্শ সম্পুর্ণ করা! এবং 
জাতির প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও প্রতিভার বিকাশের সহায়ত৷ করাই 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ জাতীয়তার ভিতিতে রাষ্টগুলি 
গঠিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে মানবতা এবং বিশ্ব- 
সভ্যতার পূর্ণত। আনয়ন করা । 


আযাডাম শ্মিখের 
অভিমত 


জাসান লেখক 
হুল্টজেমডক 


বুণ্টমির অভিমত 


বাজেসের অভিমত 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৮৫ 


উইলোবি ( ৬/1110561255 ) তাহার “7156 ৪8৩ 06076 30216? 
বইয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ট নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 
রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের সেই শক্তির সহিত সংশ্রিষ্ট যাহার সাহায্যে ইহ] 
জাতিসংঘে রাষ্ট্রের শাস্তি, শুংখলা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা সৃষ্টি করা এবং যাহাতে 
এই স্বাধীনতা বজায় রাখ! যায় সেইজন্য সরকারের সু 
ভাবে কাজ সম্পাদন করা এবং যাহাতে জনসাধারণ এই স্বাধীনত। রক্ষায় সমর্থ 
হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করাও রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য । তৃতীয়তং, 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধন করাও 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । | 

গার্ণারও ( ভ্রেঞা্৪ ) অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যে স্থবিপুল জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, 
তাহাদের মধো শান্তি, শুংখলা, নিরাপত্তা এবং ন্তায়পরতা 
বজায় রাখ! রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের 
প্রয়োজন ছাড়াও, সমাজের সামগ্রিকভাবে ষে সব জিনিসের প্রয়োজন অথবা 
যাহা কিছু চাহিদা] তাহা সবই 'মিটাইবার চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে । 
জাতীয় উন্নতি এবং দেশের সাধারণ যঙ্গল যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা 
কোন সংস্থা সাধন করিতে পারে না, তাহ! সাধন করিবার জন্য রাষ্রকে সচেষ্ট 
থ।কিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রধান এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্ত হইতেছে মানব 
সমাজের সভ্যতার মান উন্নত করা এবং এই ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া প্লান্ট 
সার্বজনীন (41015152112 01)919,0661? ) হইবার জন্য চেষ্টা করে। 

অধ্যাপক লাসঙ্কি মনে করেন, যুক্তিসম্মতভাবে বীচিয়৷ থাকার অর্থ হইল 
অপরের সঙ্গে বাস কর৷ এবং সেইজন্ত সরকারের প্রয়োজন । কেননা, সভ্য 

সমাজের ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে খুবই জটিল হইয়। 
অধ্যাপকলান্বর  পড়িয়াছে এবং এইগুলিকে কখনই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 

রাখা যায় না। রাষ্টা এমন একটি প্রতিষ্ঠান ধাহ। 
জনসাধারণকে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ উপলব্ধি করিতে 
সাহায্য করে। রাষ্ট্রের কার্ধাবলী মানুষের আচরণের একা সাধনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কাজ অর্থে মানুষের সর্ব প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রিত কর! নহে। 
সামাজিক শৃংখলার মূল স্ুত্রটি রাষ্ট্র কার্ধকর করিতে পারে । কিন্ত সামাজিক 
শুংখলাই শুধু রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নহে ।১৯ রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে, 


উইলোবির অভিমত 


গার্ণারের অতিমত 
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৩৮৬ রাষ্্রবিজানের ভূমিকা 


কারণ ইহার কর্তব্য আছে। ইহ! মান্গষকে নিজের পক্ষে ধাহা। সর্বোৎরষ্ট তাহা 
বুঝিতে সমর্থ করে| তত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রের কী পরিচয়, তাহ দিয় রাষ্ট্রকে 
বিচার কর! যায় না; বাস্তবে রাষ্ট্র কী করে, সেই অন্্যায়ী রাষ্ট্রকে বিচার 
করিতে হইবে ।১ ৮ 


উপরোক্ত আলোচন। হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্ 
টারারানান সর্বকালের এবং সর্বদেশের লোকের জন্য নিশ্চিতভাবে বলা 
দেশের জন্য রাষ্ট্রে. যায় না। সভ্যতার স্তর, রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং 
উদ্দেশ্য এক নহে যুগ-সমশ্যা, ইত্যাদির দ্বার! রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে 
প্রভাবিত হয়। সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 
ধারণ। অনেকটা একরকম হইলেও, ইহা! অর্জন করিবার উপায় সম্বন্ধে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীগণ একই অভিমত পোষণ করেন না। তবে দেশের প্রতিটি 
নাগরিকের কল্যাণ সাধন করা ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রের 
রা উদ হইতেছে প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্ত, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সমদ্ধ রাষ্ট্র 
সাধন কর! বিজ্ঞানিদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কারণ, 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রকৃত পক্ষে কে প্রয়োগ করিবে সেই সম্বন্ধে 
মান্য কখনই একমত হইতে পারে না। সেইজন্য গেটেল ( 36661] ) বলেন, 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যত মতভেদ দেখা যায়, অন্ত কোন রাষ্্নৈতিক 
বিষয় সম্পর্কে এত মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই।২ 


রাষ্ট্রের কার্যাবলী জম্পর্কে বিভিষ্ন মতবাদ (101116:606 1৪ 
৪06 £1)6 18170119108 ০01 £116 91866 ) 2 


গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে 
অভিন্ন মনে করিতেন। এডমাওড বার্ক (.0700170 8011০) তাহার 
13217608015 07 876 12015465077 21 2721506” 

ডি বইয়ে সমাজকে একটি ' “ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান” হিসাবে 
কল্পন। করিয়াছেন এবং এই ধারণার ভিত্বিতে রাষ্ট্র ও 

সমাজ অভিন্ন হইয়। রাষ্ট্রের সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। গ্রীক দার্শনিকগণও 
ঠিক অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রীসের শহর-রাষ্ট্র (015 
39৪6 ) ছিল একাধারে একটি শহর ও রাষ্ট্র। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ 
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রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত ও কার্যকলাপ ৩৮৭ 


প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র ছিল সমগ্র বাবসায়-বাণিজ্া, চারুকলা, সংগঠন 
এবং সমগ্র সার্থকতার একটি চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। 

প্রাচীন রোমকর্দের রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা গ্রীকদের ধারণ! 
অপেক্ষা একটু পৃথক ছিল। প্রাচীন রোমকগণ রাষ্ট্বস্ত্রে 
মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত প্রথা! এবং ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে চাহে নাই; রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অপেক্ষাকৃত সংকুচিত 
করিয়। পারিবারিক স্বাধীনতার পরিমাণ বাড়াইয়। দিয়াছিল। 

মধ্যযুগে শ্রীষ্টধর্মের সহিত অন্ঠান্ত ধর্মের সংঘাতের ফলের রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র 
আরও সংকুচিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র হইতেছে শুধু আইন 
এবং রাষ্রনীতির জন্ত একটি সমাজ-ব্যবস্থা শুধু ধর্ম ও 
উপাসনার জন্ত নহে-( 2) 20200010210 06 | 2100 [90116105, 120 
10156] 2150 01 12115101905 2190 0191)1]” )- এই ধারণাটি তখন বিশেষ 
প্রাধান্ত লাভ করেন ।' 

মধ্যযুগের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমরা জাতীয় সরকার দেখিতে 
পাই, অধিকাংশ দেশেই তখন জাতীয় রাজতন্ত্র 
(38101017781 7001)91017169 ) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ! ছাড়া 
ওপানবেশিক সাম্াজ্যের প্রতিষ্ঠা, বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রভৃতির ফলে রাষ্ট্ 
নাগরিকদের অভিভাবকের ( 8020791 960805) স্থান গ্রহণ করে। 
স্বভাবতই ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ ক্ষুগ্ন হইতেছে এই জাতীয় ধারণার সৃষ্ট 
হয় এবং ইহীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। এই প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল 
রাষ্ট্রের কর্ষপরিধি যতদূর সম্ভব ক্ষুপ্ন করা। ফিজিওক্র্যাট €01:55190:89 ) 
এবং অবাধ বাণিজ্যের (175 €.৪৭ ) সমর্থকগণ নিজেদের অর্থ নৈতিক তত্ব 
রাষ্ট্রের ফর্মপরিধির সংকোচনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তিশীল করিয়াছিলেন । 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবীগণও যতদুর সম্ভব ব্যক্তিম্বাধীনতা থাকা উচিত এই দাবীর 
ভিত্তিতে রাষ্টনৈতিক আন্দোলন স্থরু করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যক্তিস্বাতনত্রযবাদ অপ্রতিহত গতিতে সমথিত 
হইতে থাকে । কিন্তু যখন অবাধ বাণিজ্যের কুফলগুলি অন্ুতৃত হইতে লাগিল, 
তখনই লোকে রাস্্ীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে কারখানা আইন ( ঢ৪০:০:ড 
ঠ.০05 ), খনি সংক্রান্ত আইন (1065 4০6 )) এই 
জাতীয় আইন প্রণীত হুইয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীবনে রাষ্ট্রীয় 
হস্তক্ষেপের সম্প্রসারণ হইতে থাকে । 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবারদদের পর সুরু হয় সমষ্টিবাদের 984 যুগ। 
সমষ্টিবাদের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারিত হ্য়। 
ব্যক্তিস্বাতক্ত্যবার্দ যেখানেই সংকুচিত হইয়াছে, সমগ্রিবাদ সেখানেই সম্প্রনারিত 


প্রাচীন রোম 


মধ্য যুগ 


ব্যক্তি স্বাতন্্যেব জন্ম 


ব্যক্তি স্বাতগ্ত্রবাদের 
'অবসান 


৩৮৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


হইয়াছে । একদিক হইতে চিস্তা করিলে ইহার একটি বিশ্বজনীনরূপ রহিয়াছে । 
এমন কি তত্বগতভাঁবে সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের 
বিরোধী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি 
ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে এবং ইহাতে সমষ্টিবাদ প্রতিষিত হইয়াছে । 
সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র ছুইপ্রকার হইতে পারে ; পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র এবং আংশিক 
সমগ্রিবাদী রাষ্ট। পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্থাবাদের কোন স্থান নাই। 
নি ইহা বাক্তি-জীবনের এবং সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে রাষ্্রীয 
জিনা হস্তক্ষেপের প্রবর্তন করে। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক 
|] রাষ্ট্রগুলিকে (99০191156 90969) পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র 
বলা ষায়। অপরদিকে আংশিক সমষ্টিবার্দী রাইগুলি হইতেছে সমাজ- 
কল্যাণকর রা (০০191 ৬/০10/:5 30865 )) এই শ্রেণীর রাষ্টে সমাঁজ- 
কল্যাণকর ব্যবস্থাদি রাষ্ট্ী কর্তৃক গৃহীত হয়। সমাজ-কল্য।ণকর বাষ্টে সমাজের 
টকা তা লোকদের কল্যাণ সাধনের জন্ত বিভিন্ন বাবস্থা রাষ্ট্র 
রাই কাহাকে বলে কর্তৃক গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক লোকের 
সর্বাধিক কল্যাণ সাধন (076 £1686250 0900 ০0৫ [76 
98165000106.) করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা! অবলম্বন করে। 
কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে বাজারের বিভিন্ন শক্তিকে (ঢঃল05ে00010০* ) সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় বাজারের শক্তি- 
গুলির স্বাধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! দেখিতে পাওয়া] যায়। কিন্তু কল্যাণব্রতী 
রাষ্ট্রে বাজারের শক্তিগুলি তিনদিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যথা, 
(১) আয় উপার্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং অভাব দূর করা, (২) আয়ের 
বৈষম্য কমাইয়। দেওয়া এবং (৩) সব নাঁগরিকই যাহাতে সর্বোচ্চ যানের 
সমাজ কল্যাণকর সেবা পায় তাহা স্বনিশ্চিত করা । 
এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য আধুনিক সমাজ্ড-কল্যাণব্রতী 
রাষ্টগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কিন্তু এইজন্য 
ব্যক্তির স্বাতন্ত্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া সমাজ- 
কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি মনে করে না। বর্তমানে সমাঙ্গ-কল্যাণত্রতী রাষ্ট্রের সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদ 
এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্র, এই দুইটির মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে । অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
সমাঁজ-কল্যাণব্রতী রাষ্টরগুলি যে নীতি অনুসরণ করে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মিশ্র-অর্থনীতির (11০৭ 7.০07015 ) রূপ পরিগ্রহ করে। এই ব্যবস্থায় 
একদিকে থাকে সরকারী ক্ষেত্র (010 96০০: ) এবং অপরদিকে 
থাকে বেসরকারী ক্ষেত্র (0115266 96০০০); একদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, 
অপরদিকে সরকারের দিক হইতে নিয়ন্ত্রণের অভাব। তবে সামগ্রিকভাবে 
বেসরকারী ক্ষেত্র সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ীয় তত্বাবধান এড়াইতে পারে না । 


সমগটিবাদ 


সমাজকল্যাণ মতবাদ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্ধকলাপ ৩৮৯ 


সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ £80০$1078 01 179 9০96121 
০1197৩98195): পূর্বেই বলা হইয়াছে, কল্যাণত্রতী রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রের 
সর্বাপেক্ষা অধিকলংখ্যক লোকের ভন্ত সবাধিক কল্যাণ সাধন করিতে চায়। 
'এই উদ্দেশ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ কল্যাণকর রাষ্্রকে নিম্নলিখিত কাজগুলি 
সম্পাদন করিন্তে হয়। (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের 
সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অন্ততম কাজ। ব্যক্তিগত 
'নিরাপত্বা বলিতে রাষ্ট্রের ভিতরে নাগরিককে সববিধ বিপদ-আপদ হইতে 
রক্ষা করা এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে রাষ্রকে রক্ষা কর! বুঝায়। সম্পত্তির 

অধিকার নাগরিকদের প্রদান কর] হইলেও ইহা কখনই 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এ 
এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত অব্যাহত অধিকার নহে। সামাজিক স্বার্থে প্রয়োজন 
কাজ হইলে রাষ্ট্র নাগরিকর্দের সম্পত্তি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিতে পারে। 

(২) সামাগিক স্বার্থে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের পরিবার গঠনেও 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আধুনিককালে রাষ্টট কর্তৃক 
পরিবার পরিকল্পন1 নীতির সমর্থন, উত্তরাধিকার আইনের 
প্রবর্তন, বিবাহাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, পরিবার-ভাতার প্রবর্তন, প্রভৃতি 
সবই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পরিবার সংক্রান্ত কাজ। 

(৩) ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রবাদের অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি, শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে রা্্বীয় সম্প্রনারণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে । সমাজ 

কল্যাণ-কর রাষ্ট সমাজের স্বার্থেই শ্রমিক, উত্পাদক, 
ই ক্রেতা, এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা 

করে, এবং এই কাজগুলি একই সঙ্গে করিবার সময় 
শিল্প «ও বিনিয়োগের উপর রাষ্ট্রীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কৃষিক্ষেত্রে 
মহাজনদের অত্যাচার হইতে কৃষকদের রক্ষা করা, কৃষকদের আথিক সাহায্য 
করা, এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে সর্বপ্রকার শোষণের উচ্ছেদ করা, প্রভৃতি হইতেছে 
কল্যাপত্রতী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে অর্থ নৈতিক পরি- 
কল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের স্থষম উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়, এবং আয়*৪ ধনের বৈষম্য কমাইয়৷ দিয়া অর্থ নৈতিক শক্তির সম-বণ্টনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। 'এই উদ্দেশ্যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে কর-বাবস্থার 
€ 09য-5550609 ) সংস্কার করিতে হয়। তাহ] ছাড়া জনন্বাস্থ্য সংরক্ষণ, সমগ্টিগত 
জীবনের সবাঙ্গীন উন্নয়ন, বেকার-সমস্তার সমাধান ; মুদ্রাক্ষীতি প্রতিরোধ, 
নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য সর্বপ্রকার স্থবিধার জন্ত নিশ্চয়তা প্রদান কর, 
প্রতি হইতেছে কল্যাণত্রতী রাষ্ট্রের নন্তান্ত কাজ। এইজন্ত প্রয়োজন, 
সর্বক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার । বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সব ছাড়িয়। 
দিলে এই কাজগুলি ঠিকভাবে সম্পাদিত হয় ন!। : 


পরিবাব সংক্রান্ত কাজ 


৩৯০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


ভারত একটি কল্যাণত্রতী রাষ্ট্র। ভারতীয় শাসনতস্ত্রেরে নির্দেশাত্মক 
নীতিগুলি (1)1500৮6 [17112010195 01 ১0৪6 601105) 
অন্থযায়ী ভারত এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার 
চেষ্টা করিতেছে যেখানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও 
রাষ্ট্রনৈতিক ন্তায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে । 


রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্প্রসারণের কারণ ( 79880175101" 117076856% 
9865 4061%118 ) £ রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইবার কতিপয় 
কারণ নির্দেশ কর। যাইতে পারে । প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্রবের 
( [10000500191] [২০ড৮০1০০০।) পর ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, শ্রেণী-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, 
এবং বেক্গার সমস্তার স্থষ্টি হয়। তখন রাষ্্রকে ব্যক্তি-স্বাতিন্ত্র নীতি ([1.015562 
ঢ৪17 ) পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় নৃতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদে আশ্রয়ী রাষ্্রগুলিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্যষ্ট 
হয়। ইহার ফলে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ 
রঃ ও একচেটিয়া কারবার ও শিল্পজোট গ্রহণ করিতে আরম্ভ 
করে। ধনতন্ত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রতিযোগিত! 
আবশ্তক। কিন্তু একচেটিয়া কারবার এবং শিল্পজোট (11)0115008] 
012213108010179 ), যেমন, ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি, প্রতিযোগিতার পথে বাধার 
সষ্টি করে। এই বাধ! দূর করার জন্য রাষ্ট্রকে ইহার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত, 
করিতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রমিক জগতে আলোড়নের হ্ষ্টি হয়। শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-দল 
গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে । শ্রমিক স্বার্থের সংরক্ষণের 
জন্ত এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে যথার্থ স্থান দিবার জন্ত রাষ্ীকে 
বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ইহার ফলে রাষ্ট্রের 
কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হয় । 
চতুর্থত:, বিংশ শতাব্দীর ছুইটি বিশ্ব যুদ্ধ অনেক দেশেই অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে বিধ্বপ্ত করিয়াছে এবং সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর 
ছইটি বিশ্ব স্থগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বিভিন্ন দেশে অর্থ 
নৈতিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্ত এবং রাষ্ট্রনৈতিক পুন- 
গঠনের জন্ত সমাঁজ-জীবন ও নাগরিক-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাস্্ীয় হস্তক্ষেপের 
প্রয়োজনীয়ত৷ বাড়িয়া গিয়াছে । | 
পঞ্চমতঃ, প্রথম, মহাযুদ্ধের পর, বিশেষত, রাশিয়ার বিপ্লবের পর, 
বিভিন্ন দেশে, সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়া! গিয়াছে । অর্পিক্ষারৃত 


ভারতের দৃষ্টান্ত 


শিল্পে বিপ্লব 


তোটাবিকারেয প্রসার 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ ও কার্ধকলাপ ৩৯১৯, 


অনগ্রদর দেশগুলির কাছে সমাজতন্ত্রবাদের একটি অকুত্রিষ আবেদন আছে। 
কারণ অনেকেই বিশ্বাস করেন, সমাজতঙ্কে সর্বপ্রকার 
শোষশের অবসান হয়। যতই বিভিন্ন দেশ সমাজতন্ত্রের 
আদর্শের প্রতি অন্থরক্ত হইতেছে, ততই রাষ্ট্রের 
কার্ধযাবলীও সম্প্রসারিত হইতেছে। 

ব্যক্তিত্বাভন্ত্রাবাদ (10691 ০? 1700151055811577 ) £ ব্যক্তিম্বাতন্ত্াবাদে 
বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যত1 আলাদাভাবে যাচাই করিয়! রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নাগরিকের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ দিতে হয়। বিভিন্ন নাগরিকের যধ্যে আমরা 
বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ দেখিতে পাই। ব্যক্কি- 
স্বাতস্্যবাদ মনে করেষে প্রতোক নাগরিকের পূর্ণ বিকাশের 
জন্য কিছু করা উচিত। এই দ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
প্রথমেই সমগ্র সমাজের স্বার্থ এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ বিশেষ বিবেচনার জন্ত 
ব্যক্তিস্বাতন্তযবাদ একটি আবেদন ।১ 

প্রাচীনকালে এথেন্সে এবং মধ্যযুগে রে'নেসার ' ( [67215521506 ) 
আত্মোন্নয়নের বাণীতে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাৰাঁদ নিহিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা 
থে ব্যক্তিন্বাতস্ত্যবাদ দেখতে পাই, ইহার উৎপত্তি হুইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে | শিল্প-বিপ্রবের পর অবাধ নীতি, (.015562-£8176) বিশেষভাবে প্রচলিত 
হয়। এই নীতি অহ্যায়ী অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হম্তক্ষেপ বরদাস্ত করা 
হইত না। কারণ, এই নীতির সমর্থকদের মতে স্বাধীন ব্যবসায়ের (16৩ 
0৪0০) জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পকিত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ 
জনসাধারণের হাতেই ছাড়িয়! দেওয়া! উচিত। তখনকার দিনে যে এই মতবাদ 
অযৌক্তিক ছিল, তাহা নহে, এবং রাষ্্ীয় নিয়ন্ত্রণ একেবারেই থাকিবে না 
এরকমণ্ড কেহ মনে করিতেন না। ইহা বিশ্বাস কর! 
কখনই অযৌক্তিক নয় যে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ তখনই 
সিদ্ধ হইবে যখন সমাজের প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ণ সুযোগ 
পাইবে। কিন্ত অবাধ নীতির প্রতি অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের 
সমর্থন থাকা সত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি ঝোঁক 
থাকিয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদীদের মতে সরকারের লক্ষ্য থাকে 
শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রতি | উন্নয়নের প্রতি নহে; কিন্ত, রান্ত্রীয় অবহেলা অপেক্ষাও 
রাষ্ত্রীয় হন্তক্ষেপ অধিকতর বিপজ্জনক ।২ সরকার ইহার নিজন্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
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সমাজতান্ত্রিক মতবাদের 
প্রনার 


ব্াক্তিহ্বাতস্ত্র্যবাদীদের 
স্বূপ 


স্বাচ্ছন্দ্য নীতি 





৩৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


ক্রিয়াকলাপ চলাইয়া গেলে জনসাধারণ যে উপকার পায়, সরকারের কার্ধ- 

ক্ষেত্র সীমিত হুইলে তাহা অপেক্ষা বেশী উপকার পায়। 
সস হার্বার্ট ম্পেন্সারের মতে সীমিত ক্ষেত্রের ভিতর সরকারী 
কাধ স্পে্সারের ক্রিয়াকলাপ শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, প্রয়োজনীয় বটে।১ 
অভিমত কিন্কু সরকারের ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই নেতিবাচকভাবে 

নিয়স্ণকারী হওয়। উচিত (4065580৬615 125201801৮6 
50120:01)। সীমাবদ্ধ সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়াই স্পেন্সার 
বাক্তিম্বাতত্ত্যবাদদের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্ত, 
জন ইুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের তিনটি ব্যাপারে 
স্বাধীনতা থাকা দরকার, যথা, (১) চিন্তা এবং বাক 
স্বাধীনতা, (২) পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার স্বাধীনত1 (৩) সংঘ গঠন করার 
স্বাধীনতা । | 


ধাহাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের সমালোচন] করেন, তাহাদের মতে জনসাধারণের 
নিজেদের কল্যাণ কিভাবে হইবে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। কিন্ত, 
মিলের মতে যর্দি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, তবে 
তাহার সমাজ এই ব্যাপারে কিছু বেশী জানার দাবী 
১8, রর. করিতে পারে না। জনসাধারণের উপর সমাজের অথবা 
জন ইঁ রার্ট মিলের যুক্তি রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য আছে, তাহা হইতেছে জনসাধারণকে 
শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু শিক্ষা প্রদানে রাই জোর করিয়! 
জনসাধারণের উপর কিছু চাপাইয়! দিবে না,_ রাই শুধু শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 
করিবে। মিলের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ কিভাবে নিজেদের কল্যাণ সাধিত 
হইবে, তাহা তাহার। নিজেরাই ভাল বিচার করিতে পারেন। বানসের মতে 
মিল কর্তৃক সমথিত বাক্তিস্বাতন্ত্রাবাদে এমন একটি জনসমাজের আদর্শ গৃহীত 
হইয়াছে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা থাকে এবং প্রত্যেকেই 
সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করে | মিলের মতে ক্ষমতার অংশ তখনই 
গ্রহণ করা যায়, যখন ইহা৷ বিকেন্দ্রীত হয় এবং অংশীদার তখনই হওয়। যায় যখন 
ইহা কেন্দ্রীভূত হয় ।২ সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিক বৃত্বিগুলির সম্যক 
বিকাশ করাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের লক্ষ্য । 


জনষুয়ার্ট মিলের 
অভিমত 
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সিজউইকের (5115.10]) মতে সর্বনিয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিপ্ললিখিত 
ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, বথা,_(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা 
রক্ষা, (২) বাক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং (৩) চুক্তি পালন। 
নৈরাজ্যবাদ (81181017187 ) £ নৈরাজ্যবাদ কল্পনাপর্বস্থ ব্যক্তিস্বাতস্ত্রা- 
বাদের (006901817 [001510021150)1 রূপাস্তর নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের 
উপকারিতা স্বীকার করেন না। নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন 
করিতে চাহেন এবং মনে করেন যেরাষ্ট বিলুপ্ত হইয়া গেলেই সব সমস্যার 
সমাধান হইবে। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দুর্নীতির উপর প্রতিঠিত 
রর এবং ইহা নিম্পেষণের একটি যন্ত্র মাত্র । স্থতরাং রাষ্টের 
বিলুপ্তি চাহেন রাষ্ট্র: উদ্দেস্ট -সাধন করিলে সমুদয় দুর্নীতি ও নিশ্প্ষেণেরও 
মানুষেব উপযোগী নয় উচ্ছেদ হইবে । এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিলোপ 
বলির! নৈরাজ্যবাদ আধনের পর রাষ্ট্রের স্থান অধিকার করিবে কতিপয় সংঘ 
8 যেগুলিতে মাহ্ষ স্বেচ্ছায় যোগদান করিতে পারিবে, 
আবার দরকার হুইলে সেইগুলির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ কর] যাইবে । 
নৈরাক্যবাদীগণ সাধারণতঃ ছুই দলে বিভক্ত । ইহ! উল্লেখযোগ্য যে নৈরাজ্য- 
বাদের উপর ব্যক্তিস্বাতস্থ্যবা্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই প্রভাব আছে। 
একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়ত। শ্বীকার করা 
হইয়াছে, অপরদিকে ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বিলোপ করারও ব্যবস্থা হইয়াছে | 
এবং সমুদয় শোষণ উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দার্শনিক ননৈরাজ্যবাদ্লীগণের 
( 212119507151091] 1210171505 ) মতে শিক্ষ। প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে 
রাষ্ট্রের অন্ুপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন কর উচিত। বিপ্লবপন্থী নৈরাজ্যবাদীগণের 
(1২০০91001015915 £15815171505 ) মতে ধ্বংসাত্মক কাজের সাহায্যে রাষ্ট্রের 
বিলোপ সাধন কর। উচিত | 
ব্যক্তিস্বাভন্্্যবাদের পক্ষে যুক্তি ; ব্যক্তিত্বাত্্যবাদের সমর্থকগণের 
মধ্যে সাম্য এবং গণতন্ত্রে আদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দখা যায়। 
সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় চাহি] বিচার করিয়। দেখিবার 
এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যত। রাষ্ট্রের আছে কিন। সেই বিষয়ে তাহারা 
সন্দিহান। তাহার্দের মতে মানুষ নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে সর্বদা 
সচেতন । স্থতরাং রাষ্্ীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত 
রায় নি্রণে হইতে ন্টায়পরতার ভিত্তিতে নিজের আশ! আকাংখা অনুযায়ী 
মুক্ত হইলে মানুষ সুখী 
হয কাজ করিলে মানুষ প্ররুত স্থখী .হইবে। রাদ্থীয় নিয়ন্ত্রণ 
থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়। রাষ্ট্রের উপর নির্ভর- 
শীল হইয়! পড়ে । স্থতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত নাগরিকদের 
রাষ্থীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্াায়পরতার ভিত্তিতে ( ৪:৫০21 
91:881007/ ) নিজেদের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতে দেওয়া! উচিত। 


সিজ উইকের অভিমত 


৩৯৪ রাষ্ট্বিজ্ঞানের ভূমিকা 


দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিম্থাতন্থ্াবাদের সমর্থঘকগণের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে 
বাচিয়৷ থাকিবার স্থযোগ দেওয়া! উচিত। ভারউইন প্রদত্ত 
দাত বিবর্তনবাদ (0০০0076 0 ০186107 ) প্রয়োগ করিয়া 
সুযোগ দেওয়া উচিত  ব্যক্তিম্বাতস্্বাদীগণ বলেন রাষ্্ীয় সাহায্য ন! পাইেও' 
সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া 
বাঁচিয়৷ থাকিবে এবং তাহাতে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে । ১ 
তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক দিক হইতে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীগণের যুক্তি হইতেছে 
এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়-বাণিজোর জন্ত বেসরকারী প্রয়াস এবং উদ্মোগ 
বিনঞ্ট হয়। তাহার! শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে সহযোগিতা 
দিতি অপেক্ষ। পারস্পরিক প্রতিষোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব 
বেনরকারী*্উন্ডোগ. আরোপ করেন। অবাধ-বাণিজ্যের (06৪ 17:06 ) 
নষ্ট হয় মধ্য দিয়! শিল্পজাতদ্রব্যের উৎপাদন এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবে 
বলিয়। অবাধ নীতির ( [.015552-8175 ) সমর্থকগণ মনে' 
করেন। জিনিসপত্রের দাম. এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের 
পারিশ্রমিক যদ্দি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তবে ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্যবাদীগণের মতে মৃল্যস্তর স্বাভাবিক থাকে । 
চতুর্থতঃ, ব্যক্তিম্বাতস্ত্াবাদ্দীগণ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার উপর নিজেদের 
মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বলেন যে অতীতে অনেক 
রিতা উস দেশেই জনসাধারণের অবস্থা উন্নতি করার জন্য সমূদয় 
কল্যাণেরজন্ত ব্যক্কিগত সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। েহেতু জনসাধারণ' 
উদ্োগ সরকারী প্রচেষ্ট নিজেদের ভাল-মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেঞ্জন্য 
৮ তাহাদ্দিগকে যতদূর জভ্ভব রাষ্ীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত 
রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। 
সর্বশেষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদীদের মতে জনসাধারণের অবস্থার সর্বাঙ্গীন 
| উন্নতি করিবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সেই বিষঙ়্ে' 
রাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। রাষ্ট্রের উপর অত্যধিক কাজের 
সামর্থ্য সম্পর্কে সদেহ ভার অর্পণ করিলে ব্যয় বাহুল্যই হইবে, জনসাধারণের! 
কোন প্ররুত উন্নতি হইবে না। 
ব্তমানে ধাহার। সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী: 
জনগণের যোগ্যতা প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না, এবং যে সমস্ত" 
পাতা ক্ষমতা রক্ষণশীল ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক নীতি ও ব্যবস্থার 
থাকিতে পারে পরিবর্তনের ভয়ে ভীত, এবং গণতন্ত্রের সমর্থক যে সমস্ত 
চিস্তানায়ক মনে করেন যে গণতন্ত্র নিজের কর্মপরিধির' 
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রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৩৪৫ 


বাহিরে কাজ করিলে নিজের উদ্দেস্ুই ব্যর্থ করিবে,_তাহার সকলেই পরোক্ষ- 
ভাবে ব্যক্তিম্বাতন্ত্াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। 
ব্যক্তিস্বাত্্বাদের সমালোচনা (07161018705 ০1 [00151008- 
1190॥ )£ আদর্শ হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের 
সামাজিক কারণ ও সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে ।১ 
ব্যক্তিস্বাতস্ত্রাবাদ সব এ 
কাজেরই সামাজিক বার্সের মতে ব্যক্তিস্বাতত্ত্বাদের বিরোধিতা করা 
কারণ ও ফলাফল উচিত) কারণ, সমাজের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর এবং যাহা 
উপেক্ষা করে সমাজ হইতে দূর করা উচিত, তাহাকেই এই মতবাদ 
প্রশ্রয় দেয়। তাহার মধ্যে জন্‌ স্টয়ার্ট মিল এবং নিজউইক 
(911£51০0. ) সাধারণ মানুষের অহংভাব বুঝিতে পারেন নাই । কোন ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্যবাদীর স্বার্থের অন্গুরূপ ষে সকলেরই স্বার্থ হইবে, এই রকম কোন 
সা তিরাজিবে- নিভিডী নাই। সমাজের কল্যাণের জন্ত সংখ্যাগরিচর্দের 
পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে প্রত্যেকের মতামত নির্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। 
বান্স্‌ বলেন, “ব্ক্তিম্বাতগ্থ্যবারদদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই 
কারণে নয় যে ইহা ভূল-ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে থে অর্ধ-সভ্য 
সমাজের বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে ইহ] পর্যাপ্ত নহে ।” ২ মিজউকের মতে 
শিল্পে প্রতিযোগিতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদ্দের একটি বিশেষ অপগুণ এবং বিপদের স্যটি 
অপপ্জণ হয় তখনই যখন ব্যবসায় বাণিজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা 
শিল্পগুলিকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় 
এবং এইভাবে চুডান্তভাবে একচেটিয়া কারবারের স্থষ্টি করে। শিল্পগুলির মধ্যে 
প্রতিযোগিতা চরম আকার প্রারণ করিলে সম্পদের অপচয় হইতে পারে। 
সমাজতন্ত্রীগণ যখন বলেন যে ট্রাষ্ট, কার্টেল প্রভৃতি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় 
সংঘগুলি খ্যক্তিস্বাতত্ত্যবারদ্দের সমর্থনে সুষ্ট, তখন তাহাদের অভিমত একেবারে 
অযৌক্তিক নহে । 
কোন ব্যক্তিই নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল এবং স্বার্থ সগ্বদ্ধে সদা-সচেতন থাকে 
না। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ৪ তুলের বশে 


বাতিাধীসতার নিজের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করেন. ব্যক্তি স্বাধীনতার 
রাষ্ট্রীয় হত্তক্ষেপ নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্যই কিছু পরিমাণে রাষ্ীয় 


প্রয়োজন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । রাষ্ট্রের ধ্দি জনসাধারণের উপর কোন 
প্রকার নিয়ন্ত্রণী শক্তি না থাকে, তবে ব্যক্তিম্বাধীনত উচ্ছুংখলতায় পরিণত 
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৩৯৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিক1 


হয়। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা নয় । যাহাতে গণ-স্বাবীনতা৷ সুরক্ষিত থাকে 
সেইজন্য কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । 
বিবর্তনবাদ্দের সাহায্যে ব্যক্তি্বাতন্তযবাদীগণ যেভাবে তাহাদের মতবাদ 
সমর্থন করিবার চেষ্টা-করেন, তাহাও বর্তমানযুগে গ্রহণযোগ্য নয়। “জীবন 
সংগ্রামে শুধু যোগ্যতম ব্যক্তিই বাচিয়৷ থাকিবে (50৩1551৮022 76650) 
এই নীতি অনুমোদন করিলে ধাহার! অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অযোগ্য তাহাদের 
প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলা প্র্দশিত হয়। বরং ধাহার। দুর্বল ও অক্ষম 
তাহাদের রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন । 
যোগ্যতম ব্যক্তিদের ছুূর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিগণও সমাজেরই অংশ এবং সমানত 
বাচিয়। থাকিবার ্ 
অধিকার আছে এই কখনই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে ন!। রাষ্ট্রের 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে দায়িত্ব হইতেছে তাহার্দের ভালমন্দ উভয়দিক বিবেচন। 
করিয়া তাহার্দের সমুদয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা কর!। 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে সেই 
সম্বন্ধে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীগণ নীরব । অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচন। করিলে, 
অবাধ বাণিজ্য অথব। প্রতিযোগিতা অপেক্ষা রাস্ত্বীয় তব্বাবধান এবং রাষ্ট্রীয় 
সহয়োগ্নিতায় অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রত অজিত হয়। শুধু তাহাই নহে, রাষ্থ্ীয 
হা রাজার নিয়ন্ত্রণে সুপরিকলিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। 
উপকারিতা সম্বপ্ষে ইহাদের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, যেখানেই 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্যবাদ নীরব রাদ্্রীয় হস্তক্ষেপ স্বীকার কারয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলি 
বেসরকরী প্রয়াস অপেক্ষা রাষ্্বীয় তত্বাবধানে অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছে । 
রাষ্্রীয় সহায়ত। না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক 
বিকাশ হয় ন। এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার্দের কাজে লাগান বায় না। 
জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সদশ্ত হিসাবেই কোন ব্যক্তির বিশেষ 
পরিচয় থাকে । সাবজনীন ইচ্ছার সহিত সামঞ্রন্য রাখিয়া! চলিতে পারিলেই 
ৃ জীবনে পূর্ণতা আসে । ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মান্থষ সব 
ধন সময়েই তাহার মানসিক বৃত্তি গুলিকে সদ্যবহার করিতে 
হইতে পারে ' পারে না। রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়। রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
সাহায্য অথবা সহযোগিতা পাইলেই মানুষ আদর্শ নাগরিক 
হুইয়া নিজের এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া ঘাইতে পারে । 
বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রাষ্ত্ীয় ক্রিয়াকলাপ অন্থশীলন করিলে আমর দেখিতে 
পাই সমাজ-জীবনের সর্বত্রই রাসত্রীয় কর্তৃত্বের প্রসারণ হইতেছে । ইহা হইতেই 
ব্যক্তিস্বাতন্তর্যবার্দের অসম্পুর্ণতা এবং অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। 
সমাজতন্ত্রের আবর্শ (1099) 01 99০18118177 ) £ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের 
-দ্বিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত । 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট ও কার্কলাপ ৩৯৭ 


সমাজতন্ত্র যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের মতে রাষ্ট্র মাহষের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পক্ষে একাস্ত অপরিহার্ষ। অবশ্য জার্মীন এবং ইংরাঁজ আদর্শবাদী, 
গণও তাহাই মনে করিতেন । কিন্তু আদর্শবাদ এবং সমাজতঙ্ত্রের মধ বিরাট 
পার্থক্য আছে। 
প্রাচীনকালে প্লেটো এবং এরিস্টটল শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যেই 
মানবজীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভবপর | জার্ানী এবং ইংলগ্ডের আদর্শবাদী 
দার্শনিকগণ (1967115 101)110501017215 ) মনে করিতেন ষে সমাজ-জীবনে 
নাহার কখনই সার্থকতা অর্জন করিতে পারে না। উনবিংশ 
রা শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের নীতি কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া, 
কা এবং স্বাভাবিক ব] প্রাকৃতিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার 
বৈপবিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে জার্ষানী 
এবং ইংলগ্ডের আদর্শবাদী দার্শনিকগণ যৌথ দায়িত্ব এবং রা্বীয় নিয়ন্্বণের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে রাষ্ট প্রাকৃতিক এবং 
এতিহাসিক উপায়ে গঠিত হইগ্রাছে, _স্থৃতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের এবং রাস্ত্রীয় 
নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা আছে । হেগেলের মতে রাষ্ট্রের সভ্যপদই মান্ধযের প্রধান 
পরিচয়, তাহার নিজের ইচ্ছা! হইতেও রাষ্ট্রের ইচ্ছা বড়, এবং রাষ্ট্রের সাধারণ 
ইচ্ছাকে ন। মানির। লইলে জীবন সম্পূর্ণ হয় না। হেগেল রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই 
বড় স্থান দিয়াছিলেন এবং রাষ্ের সার্বভৌমত্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । রাষ্ট্র আদর্শবাদের তবে (1681156 6]55015 ০৫ 0076 
9:0০ ) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা হয় এবং মানবের অধিকার অপেক্ষা 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । 
আদর্শবাদে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া! হইলেও সমাজতন্ত্রের আদর্শের 
সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য আছে। সমাজতন্ত্র প্রত্যেক 
দত এ. ব্যক্তিই অন্থভব করে যে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে 
সে সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজের উন্নতি হইলেই 
তাহার উন্নতি । সমা'জতন্ত্রে সামানিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভৃতি 
সব ক্ষেত্রেই সাম্যনীতি অনুসরণ কর! হয়। 
সমাজতম্তের দুইটি যূল কথা হইতেছে, যে কোন কাজেরই লামাজিক 
ফলাফল (5০0০18] 7৪51) আছে এবং যে কোনও পরিণতির সামাজিক 
কারণ €(59018] 0811555 ) আছে। যেমন ধরা যাক, 
সমাজতস্ত্রেযেকোন ব্াক্তিবিশেষের সম্পদ বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনের পিছনে 
৬ কতিপয় সামাজিক কল্যাণ আছে। স্থতরাং সমাজতন্ত্র 
ফলাফল বিবেচিত হয় বিশ্বাসী লোকদের মতে বিভিন্ন কাজের উংকুষ্টতর 
সামাজিক ফল থাক উচিত এবং সেইজন্য প্রয়োজন রাষ্্রীয় 
হস্তক্ষেপ । আবার জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে সামাজিক কারণগুলিরই 
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অবদান বেশী। স্থতরাং রাষ্ত্রীয় হন্তক্ষেপে এবং নিয়ন্ত্রণে এমন এক পরিবেশ 
সষ্টি করিতে হইবে যেখানে মানুষের আরও কল্যাণ সাধিত হয়। 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটে! যে সাম্যবাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুবই 
অবান্তব ছিল। প্লেটোর মতে শাসকশ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি “এবং 
পারিবারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সকলের সম্পত্তি এবং স্ত্রী এই 
ছুইটিতে সকলেরই সমান অধিকার (০0100701650 0:0৮ 8130 
০0000015105 0£ 1৪৪ )_এই যুক্তি বর্তমানকালে হাম্যকর এবং অবাস্তর। 
পরবর্তী যুগে টমাস মৃূর তাঁহার "“ইউটোপিয়া” (0০০15 ) গ্রন্থে একটি আদর্শ 
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দেন। ইংলগ্ডে পরবর্তাকালে রবার্ট ওয়েন ( [২০৮০ 
4061) ) কল্পলোকের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। 


মাঝের সমাজতন্ত্র ( 11875180 ৪০০: সমাজতন্ত্রের প্রতি 
কলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন কার্ল মাঝ্স ( 821] ৬০) 1১ 
১৮৪৮ সালে মার্জঝ (18) এবং এঞ্রেল্স্‌ (70815) লিখিত 776 
0011031015150 7] 317165500 বইয়ে সমাজতন্ত্রে সম্পর্কে ধারনায় একটি শবযুগের 
হি হয়। এই বইয়ে তাহারা বলেন, “[71500:5 0£ ৪1] 17106100 
৪180065901205 15 07০10150015 06 01855 5005816.৮২ 
১৮৬৭ সালে মাক্সঁ তাহার বিশ্ববিখ্যাত "10895 051691” গ্রন্থে ঘোষণ। করেন 
যে সমাজতন্ত্ই যে কোনও রাষ্টব্যবস্থার চরম পরিণতি । মাকে সমাজতন্ 
প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। তিনি তিনটি মূল স্ত্রের 
সাহায্যে তাহার সমাজতন্ত্রের নীতি বুঝাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতেছে 
(১) উদ্বৃত্ত মূল্যের (701,০015 ০: ১০০1৩ ৬৪1০) তত্ব, (২) ইতিহাসের বস্ত- 
তান্ত্রিক ব্যাখ্যা (7৬362119115610 16211960860 01 [015001:5 ) এবং 
(৩) শ্রেণীসংগ্রাম মতবাদ (70)601:5 ০6 01855 50:9£81০ )। মাঝের মতে 
উতৎপার্দনের উপাদান মাত্র একটি এবং তাহা হইতেছে শ্রম” । শ্রমিক যে কাজ 
করে তাহার ছৃইটি সময় আছে; একটি হইতেছে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় 
পরিশ্রমের সময় (509019115 1/2023581% 18001 0100০ ) এবং অপরটি 
হইতেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় (5910155 18০এ 01209 )। শ্রমিক 
কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রী মালিক যে দামে বিক্রয় করে, শ্রমিক সেই পরিমাণে 
-মজুরী পায় না। যতটা! মজুরী তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে সমাজের 
জন্ত প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের সময়ের যূল্য এবং যতটা মন্তুরী হইতে “তাহাকে 
বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহা হইতেছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময়ের 


১। *ট্রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে মাস প্রদত্ত রাষ্ট্রের স্বক্ধপ সম্পকিত 


,ততৃটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
২। (0928109030150 11917165500 ( [19571610706 200 ৬৬/51)870) 1, 385 * 
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সথল্য। মালিকশ্রেণী প্রত্যেক শ্রমিককে কিছু না কিছু শোষণ করে। এই 
উদ্ধত্ত মূল্য অথবা শোষণলব্ধ মুনাফা হইতেই মূলধনের সঞ্চয় (৪০০১:20- 
19007 0 ০81691 ) হয়। কিন্তু, তখন ইহার ছুইটি পরিণতি দেখ। যায়। 
প্রথমতঃ, একদিকে মালিকশ্রেণীর হাতে ঘতই যূলধন 
মুর সািি সঞ্চিত হইবে অপরদিকে শোধিত শ্রমিকশ্রেণী ততই 
সংঘবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মীলিকদের মূলধন যতই বিনিয়োগ করা হইবে, 
অতিরিক্ত শ্রমিকগণ ( চ২০১০:৮০ 81170 08 [20981 ) ততই কাজে নিযুক্ত 
হুইবে। পরে দেখা যাইবে যত বিনিয়োগ হইতেছে, সে পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া 
যাইতেছে না এবং মুনাফার হারও কমিয়! আসিয়াছে । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হইলেই মালিকশ্রেণীর মুনাফার হার কমিতে থাকে । তখন ধনতন্ত্রের সংকট 
আগাইয়! আসে এবং শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইয়া মালিক শ্রেণীকে অপসারণ 
করিয়া সমাজতন্ত্রের অথব] শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (10155860151)10 9£ 
7০ 01016021181) প্রতিষ্ঠ। করে। 
মার্স প্রদত্ত ইতিহাসের বস্ততীস্ত্রি ব্যাখ্যার (70915119115110 11061 
[760901077 0£ [715607% ) ভিত্তি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম (01255 50-87616 )। 
মানুষের সামা্িক এবং রাজনৈতিক জীবনধার। তাহার অর্থ নৈতিক জীবনেরই 
একটি প্রতিবিষ্ব। সমাজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে বরাবরই একটি শ্রেণী- 
সংগ্রাম দেখা যায়। মধ্যযুগের সংগ্রাম ছিল ভূম্যধিকারী অভিজ্ধান্ত সম্প্রদায় 
ইতিহাসের বন্ধতীস্তিক (68009110109 ) এবং কৃষকদের মধ্যে ) শিল্প-বিপ্রবের 
ব্যাখ্য। পর সেই সংগ্রাম দেখা যাইতেছে মালিক শ্রেণী এবং 
শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে । যাহাদের কিছু আছে এবং যাহাদের 
কিছুই নাই, তাহাদের মধ্যে একটি চিরন্তন বিরোধ আমর দেখিতে পাই। 
মাঝ্সের মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের 
সম্ভাবনা নিহিত। মালিকশ্রেণী ক্রমাগত শোষণ চালাইয়া গেলে ইহার 
স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হইবে এবং ইহার শেষ 
পরিণতিতে বিপ্লবের স্থ্টি হইবে। 
মাঝ্সের মতবার্দের একটি অকৃত্রিম আবেদন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
তাহার উদ্ধত্ত যূল্যের্‌ সুত্রটি একটি তুল ধারণার উপর প্রতিষ্টিত। উৎপাদনে 
শ্রমই একম্বাক্্ উপাদান নয়। বিভিন্ন শ্রমিকের উপযোগিতা অথব1 উৎপাদনী- 
শক্তি বিভিন্ন ধরণের এবং নেইজন্য শ্রমিকের চাহিদার তীব্রতার উপরেও মজুরী 
ণঁ নির্ভর করে। মার্স এই বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা 
আর করেন- নাই। তাহা ছাড়া, মানুষের সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস যে সর্বমাই অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার ছার! প্রভাবিত হইয়াছে তাহা নহে। শিল্প-বিপ্লবের পরেই ক্বর্থ নৈতিক 
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ব্যবস্থা! অধিকতর গ্ররুত্বপূর্ণ হইয়াছে । ধরায় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং 
ভৌগোলিক পরিবেশও যে মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে 
প্রভাবিত করে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আবার, মাঝের 
মতে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে ইহার ধ্বংসের স্থচনা হয় এবং তখনই সমাজতন্ত্বে 
আরম্ভ হণ । কিন্ক, এই নীতি ভূল । অনেক দেশে এমনকি রাশিয়ায়ও 
ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই সমাঙজতস্বের কষ্ট হইয়াছে । মাক্স সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় একনায়কতস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । কিন্ত, বর্তমান- 
কালের অনেক রাষ্পিজ্জানী মনে কবেন, গণতন্ত্রও আপুনিক সঘাক্তশ্ত্রের বিরোধী 
নয়। অন্ততঃ ভার তৰর্ষে গণতান্থিক সমাজতন্ত্র (10617909010 909০1811970 ) 
প্রতিষ্ট। করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
মাঝি মতবাদের সংশোধন (110111108110115 01 11070181। )£ 
মাঝ্সীয় মতনাদ যে, সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, একগা তাহার উত্তরস্থরীগণ 
বুঝিতে পারিয়াছেন। রাশিয়ার আমর! যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্্র দেখিতে পাই 
তাহার জনক লেনিন মাক্সবাদের কিছুট। সংশোধন করিয়াছিলেন । লেলিনের 
পর গ্রালিন, ষ্ট্টালিনের পর ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান 
নেতৃত্ব পর্যন্ত সমাজতাগ্রিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে এই মতবাদের 
ক্রঘবিবর্তন ধর। পড়ে। অপরদিকে গণপ্রঙ্গাতী চীনে মাও-সে-তুং মাঝ্স বাদের 
অন্প্রকার ব্যাথা। দিয়াছেন। লেনিন ট্রেড-ইউনিয়ন চেতনা এবং সমাদতন্তী 
চেতনার মধ্যে পার্কা করিয়।ছিলেন। লেনিন বিখান করিতেন যে ধনতান্ত্রিক 
অর্থব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে অমিকশ্রেণীর ত্রেঁড-ইউনিয়ন অধিকার সম্পর্কে চেতনা 
এমন একটি স্তরে আমিবে যাহার ফল ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় ভাঙ্গনের স্থষ্টি 
হইবে; কিন্ত ইহার অর্থ এই নহে ষে, শুধু ধনতন্ত্রের পতন হইলেই সমাজতন্ত্রের 
আরম্ভ হইবে। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে জার- 
সমাটদের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত ছিল; কিন্ত রাশিয়ায় সামস্ততন্ের 
ধ্বংসশ্ুপ হইতেই সমাজতন্ত্রের হ্ট্টি হইয়াছে । লেনিন আরও মনে করিতেন 
যে, সর্বহাঁর! শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের প্রেরণায় উজ্জীবিত করিবার জন্তু 
বাহিরের শক্তিরও প্রপ্নোজন হইতে পারে ।১৯ লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক 
গ্রামে কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, এই দলই সমাজতান্ত্রিক 
চেতন! সর্বহার। শ্রমিকর্দের মধ্যে চড়াইয়৷ দিতে পারে। লেনিনের মতে 
ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দলগুলি উন্নত হইলে একচেটিয়। পুঁজিবাদী ব্যবসায় 
উন্নত হইতে থাকে এবং তখন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত 
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দলগ্ুলির উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলি শেষ পর্যস্ত যুদ্ধে লিপু হয় । 

মাঝ সবহারাদের একনায়কত্বের (0150569151710 01 016 01091621180) 
কথা বলিয়াছিলেন ; কিন্ত ইহার স্বরূপ ব। সংগঠন সম্পর্কে ধিস্ততভাবে কিছু 
বলেন নাই। লেনিন সবহারার্দের একনায়কত্বের স্বরূপ ও সংগঠন সম্পর্কে 
বিভ্তৃত ব্যাথা প্রদান করিয়াছিলেন । লেনিনের ভাবধার! অঙ্ুযায়ী সর্বহারাদের 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এককভাবে সবহারাদের সাম্যবাদী দলের মাধ্যমে 
এবং এজন্য রাষ্ট্রে শুধু এই একটি দল-ই থাকা উচিত। লেনিন সমাজ্জে 
অর্থ নৈতিক শক্তির সমান বণ্টন এবং ভোগসামগ্রীর সমানবণ্টনের উপর 
সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করাছিলেন। চুড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্্রবিহীন সমাজ 
(59661655 $০9০1605 ) বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে এবং পরিকল্পিত শিক্ষার 
মাধ্যযেই আমিবে। 

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর রাশিয়ায় ক্ষমতা লইয়! ছন্দের শ্মগ্রি হয়। 
ট্রটস্কির (7:10+55 ) মতে অনগ্রনর সমাঙ্জতস্বী অর্থনীতি আক্রমণে উদ্যত 
্রটক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ছারা পরিনত থাকে বলিয়। 

র যুক্তি ষ্ ও 
ধনতান্ত্রিক ও শিল্লোন্নত দেশগুলিতে সর্বহারাদের বিপ্লব 
ছড়াইয়। দিতে না পারিলে এ দেশগুলিতে বিপ্লব চিরস্থায়ী হইতে পারে না । 
শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রনিকশ্রেণীর বিপ্লব আরম্ভ হইলেই অনগ্রসর 
' দেঁশগুলির পক্ষে বিপ্নব চালাইয়! যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, কারিগরী 
সাহায্য এবং সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব পাওয়। সম্ভব হয়; সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এইগুলি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । কিন্তু ্টালিনের যতবাদ ছিল অন্যরকম, তিনি শুধু একটি 
দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় (“90908811909 12 2. 51061 
০০176”) বিশ্বাসী ছিলেন। তীহার যতে দ্রুত 
শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে সমষ্টিগত আবাদের (০911506155 £8007808) মাধ্যমে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্ছচনা হয়। ষ্ট্যালিনের যুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র 
হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের নেতা; একটি দেশেই সমাজতশ্্র প্রতিষ্ঠার 
নীতি মাঝ্স ও এঞ্জেল্স্‌ বণিত সামাবাদের আন্তর্জাতিক রূপ ও আস্তর্জাতিক 
চেতনার সঙ্গে ঠিক সামগ্তশ্তপূর্ণ নয়) ্র্যালিন একটি মাত্র দলের 
(কমিউনিষ্ট দল) কর্তৃত্ব আরও স্থদুঢ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ষ্ট্যালিনের প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় 
নাই। ষ্্টালিনের মতবাদ. সংশোধিত হয় ক্ুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর। 
ক্রুশ্চেভ এবং মিকোয়ান সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের বিংশ কংগ্রেসে ষ্্যালিনের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে তিনি মাক্সবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতি 
করিয়াছেন। ক্কুশ্েভের মতে ক্ষমতালিপ্ন, ষ্ট্যালিন পার্টির একনায়কত্বের নামে 

সঙ 


ষট্যালিনের মতবাদ 


৪০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নিজের হাতে সমুদয় ক্ষমতা কেন্ত্রীতৃত করিয়াছিলেন।৯ সোভিয়েত 
কমিউনিষ্ট দলের বিংশ কংগ্রেস এই অভিযোগ কর! হয় যে ্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক 
এতিহের বিরোধী কাজ করিয়াছিলেন । 

ক্রুশ্চেভের আমল হইতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃত্ব "পর্যস্ত 
্যালিন বিরোধী মতবাদ স্গ্রতি্ঠিত আছে। অনেকে ইহাকে সংশোধনবাদ 
( 16515107150 ) বলেন। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের 
বিংশ কংগ্রেসে স্বীকৃত হইয়াছে যে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে 
পৌছিবার জন্ত একাধিক পন্থ৷ থাকিতে পারে । এমন কি 
অন্তান্ত গণতান্ত্রিক "দেশগুলির পার্লামেন্টগুলিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারক হইতে 
জনগণের বাহকে (42020 আত 018থ0£ 9090186015 02109090805 11960 
৪. 66015102 1050010676 ০ 006 02079125 ৮111...” ) রূপান্তরিত হুইতে 
পারে বলিয়। ক্ুশ্চেভ ধারণ! করিয়াছিলেন। এই জাতীয় চিন্তাধারা মৌলিক 
মাক্সবাদ-লেনিনবাদ হইতে ষে পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। গণপ্রজাতন্ত্রী 
চীনের বর্তমান নেতৃত্ব সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রী-সাআাজ্যবাদী 
(9০09০18] 12011911505 ) বলিয়া অভিহিত করেন। 

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নেত। মাও-সে-তুং (119০-756-70108 ) জনগণের 
গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব অথবা নয়া গণতন্ত্রের (7020016+5 ৫1709019006 
01590015110 0: বি৩জ্ঘ 10610000809 ) সমর্থক। 
শ্রমিকশ্রেণী, কষক সমাজ, সুর পর্যায়ের বুর্জোয়। (06৮৮ 
1১০8185০151 ) এবং জাতীয় বুর্ষোয়া (17801079] ০01:8291515 ) লইয়াই 
জনসমষ্রি গঠিত। মাও-সে-তুং মনে করেন, জনগণের জন্ত গণতন্ত্র এবং 
প্রতিক্রিয়াশলদের উপর একনায়কত্ব এই ছুইটি ব্যবস্থার সমন্বয-ই হইল 
জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।২ | 

জমাঞ্জতঙ্জের অন্যান্য জপ (0689. 100078 01 9০001811807 ) £ 
সমগ্রিপ্রধান সমাজতন্ত্রে (০০116001150) ) উৎপাদনের উৎপাদনগুলির 

জাতীয়করণ কর! হয় যাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা 

সমগ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্র রাসতীয় তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন 'থাকে। অপরদিকে 
বিনিময় ও ভোগবাবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হয়। সমাজে 


ষ্যালিনের বিরুদ্ধে 
ক্রুশ্চেভ 


মাও-লে-তুং 
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যাহাতে অর্থনৈতিক শক্তি কোনও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র না হয়, সমষ্িপ্রধান সমাজতন্ত্র তাহার ব্যাবস্থা করে। 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমষ্লিপ্রধান 
সমাজতন্ত্রীগণ বিশ্বাস করেন। বর্তমানে ভারতে গ্ণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র 
(0০09০০18010 9০০12115). প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার 
সহিত সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য 
আছে। আরও এক ধরণের সমাজতন্ত্র আমরা দেখিতে 
পাই; ইহার নাম রাস্্রীয় সমাজতন্ত্র (50566 930০1811507) ইংলগ্ডে 
শ্রমিকদল কর্তৃক সরকার গঠিত হইবার পর আমরা কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রপ্রধান 
সমাজতন্ত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই ধরণের সমাজতন্ত্রে বেকার ভাতী, 
বুদ্ধবয়সের ভাতা, শ্রমিকদের জীবনবীম1, কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি 
প্রবর্তন করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া ধর। হয়। আমাদের দেশে 
ঘে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
সি চলিতেছে তাহার সহিত রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের যথেষ্ট 
সাদৃ্ত আছে। এই ধরণের সমাজতন্্রে উৎপাদন ও 
বণ্টনব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকে । জর্জ বার্ণার্ড শ প্রমুখ কতিপয় 
ইংরাজ দার্শনিক ক্রমবিবর্তমান সমাজতন্ত্র (0811517 90০18115) ) বিশ্বাসী 
ছিলেন। এই মতবার্দে জোরজবরদস্তি করিয়া কখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করা যায় না। জনমত যখন স্থশিক্ষিত হইবে, তখনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে । স্থৃতরাং এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের 
মতে সাহিত্যের উন্নতির মারফৎ ক্রমে ক্রমে জনমতকে স্থশিক্ষিত এবং 
সমাজতন্ত্রের পক্ষে সচেতন করিয়। তুলিতে হইবে। 
যৌথব্যবন্থামূলক সমাজভন্ত্রবাদ (95001041190 ) তিনটি যূলনীতির 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। প্রথমতঃ, মাক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় এই মতবাদেও 
শ্রম'কে উৎপাদনের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে, 
উৎপাদনের উৎপার্দানগুলির মালিকান। হইল শ্রমিকের, 
এবং তৃতীয়তঃ, মালিকানার অধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রমিকদের বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের অধিকার থাকিবে । দরকার হইলে এইজন্ত ধর্মঘট ইত্যাদির আশ্রয় 
লওয়া যাইতে পারে । এই মতবান্ধে বিশ্বাসী লেখকগণ রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতায় 
বিশ্বাসী নহেন। তাহাদের মতে শ্রমিক শ্রেণী প্রয়োজন হইলে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া- 
কলাপের সাহায্যেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে । তাহারা সমগ্র 
সমাজব্যবস্থা। শ্রমিক সংঘের অধীনে আনয়ন করিবার পক্ষপাতী । শ্রমিকসংঘগুলিই 
শ্রমিকদের পক্ষ হইতে উৎপাদনের সমুদয় উপাদ্ানগুলির মালিকানার অধিকারী 
হইবে। আর এক ধরণের সমাঁজতত্ত্রবাদে রাষ্ট্রের স্তায় বিভিন্ন শ্রমিক সমিতি- 


বাস্ত্রীয় সমাজতন্ত 


ঘৌথব্যবস্থামূলক 
লমাজতম্ত্ 


৪০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


গুলিরও ক্ষমতা থাকিবে এবং সমিতিগুলিই সমগ্র সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হইবে । 
এই সমিতি গুলি গঠিত হইবে শ্রমিকগণ কর্তৃক । ইহাকে সংঘমূলক সমাস্ত- 
তশ্বাদ (04110 9০০19119172 ) বলে। এই মতঝুদেও 
উৎপাদনের উপাদান'লি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্ত, তাহা রাষ্ট্র 
কতৃক নহে, সেইগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকদের সমিতি গুলি কতৃক । এই মতবাদের 
সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন করিয়! কিছু সমিতি- 
গুলিকে অর্পণ কর। উচিত । শ্রমিকদের মর্থনৈতিক এবং সামাদিক বিভিন্ন 
সমিতি গঠন করিয়া সমগ্র সমাজণ্যবপ্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে 
চেষ্টা করে। এইভাবে সমগ্র সমাজের সমুদয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হইয়। যায়। 
আধুনিক সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (1590075501 [10৫61] 
9০0০1811900 )2 আধুনিক সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন উপদানের উপর 
সামাজিক মালিকান। প্রতিষঠিত হয়। সমান্গের সমস্ত ধন-সম্পদেব ন্যায়সঙ্গত 
বণ্টন করিয়। সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণ সাধন করাই সমাজতন্ত্বের লক্ষ্য । সেইজন্য 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ কর হয় এবং উৎপাদনের উপার্দানগুলিকে সামাজিক 
মালিকানার অধীনে আনা হয়। তাহ! ছাড়া, সমাজের বিভিন্ন শিল্প অথবা 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্াগুলিকেও রাষ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। সমাজের 
প্রয়োজন কতট। সিদ্ধ হইবে তাহাই শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যাপাবে বিবেচা বিষয় । 
ব্যক্তিগত মুনাফার গলে সামাজিক মুনাঞ্চা গ্রাদ্দ করাই সমাঙগগতন্ত্রের অন্যতম 
উদ্দেশ্য । ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ্দে সবল কতক দুৰলকে সামাজিক 
151 এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ করা হয়, তাহ! দূর 
করার চেষ্টা করে করাই সধাজতন্ত্ের কার্স্থচী | শুধু আয় ও ধনের বৈষম্য 
কমাইলেই সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের 
প্রত্যেকটি লোকের কর্মসংস্থান করিয়। দেওয়া এবং পরিকর্পনার মাধ্যমে সমাজের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত করিয়া দেশের সমুদয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন 
করাও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য । সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়। সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সমাজ হইতে 
সবপ্রকার শোষণ দূর করা সমাজতগ্থের কার্যস্চীর অন্তভূত্ত। সমাজতন্ত্রে সব 
শিল্পকেই ছাতীয়করণ কর] হয় এবং সমাজের স্বার্সে ইহাকে ব্যবহার করা হয়। 
আধুনিককালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমর! সাম্যবাদ (00200021579 ) 
দেখিতে পাই । সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রীদের (90809 ০2191691157) 
হ্যায় শাস্তিপূর্ণ ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাহাদের 
মতে বিপ্রব হইতেছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার 
অপরিহার্ধ উপায়। সাম্যবাদী সমাজবাবস্থার আদর্শ 
হইতেছে প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজন 
অনুযায়ী (*ভ্র0]0 6৪০1) 2০০010018 60 185 812111059 0০0 65019 8০001 


সংঘমূলক সমাজতন্্ 


সাম্যবাদ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ )০৪ 


৫16 00105 156605” ) অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া । তবে সামাবাদীগণ 
রাষ্ট্রের অচিরাৎ ধ্বংসের পক্ষপাতী নহেন। তাহাদের মতে সাম্াবাদী 
ব্যবস্বা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই রাষ্টের অস্তিত্ব আপনা 
হইতেই বিলুপ্ত হইবে । 


সাম্যবাদে একটিই মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে; তাহা হইতেছে 
সামাবাদী দল ( 001500010156 6981: )। সাম্যবাদ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
'নয়। সাম্যবাদ হইতেছে একটি আস্তর্জাতিক আদর্শ। সাম্যবাদী দেশ গুলি 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বোঝাপড়ার মাধ্যমে চলে। আধুনিক কালে 
সাম্যবাদী দেশগুলির মধো ছুইটি শিবির দেখা যায়। একটি হইতেছে 
মাও-সে-তুং-এর ভাবাদর্শে পরিচালিত শিবির । সাম্যবাদী চীন হইতেছে এই 
শিবিবের নেতা । আরেকটি হইতেছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 
সামাপাদী শিবির । সাম্যবাদীগণ নিজেদের লেলিনের আদর্শের দ্বার! অনুপ্রাণিত 
বলিয়া মনে করেন। সমাজ হইতে সর্বপ্রকার শোষণ দূর করার জন্ত তাহার! 
বদ্ধপরিকর । 


সংঘমূলক সমাজভন্ত্রবাদ (. 5110 9০001811572) ) এবং যৌখব্যবন্থ।- 
মূলক সমাজভন্ত্রবার্দের (55015811572) মধ্যে কতকাংশে মিল আছে । যৌথ 
ব্যবস্থামূলক সমাঁজতন্ত্রে চুড়ান্তভাবে রাষ্ঠের অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে 
শ্রমিক সংঘগুলি সমাজের সম্মতিক্রমে উতৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। 
তখন শ্রমিকসংঘগুলি একত্রিত হইয়া একটি শ্রমিক সমবায় (০5017690679- 
001 )61.07)900) গঠন করিবে এবং ইহা রেলপথ, ভাকবিভাগ মু্রাসম্পকিত 
নীতি কার্কর করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করিবে। ইহাই 
হুইতেছে সংঘমূলক সমাজতন্ত্র। সংঘযূলক সমাজতন্ত্র এবং যৌথ ব্যবস্থা- 
মূলক সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে সংঘযূলক সমাতন্ত্রবাদ 
রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চায়, কিন্তু যৌথ ব্যবস্থাযূুলক সমাজতন্্বাদ চায় 
রাষ্ট্রের অবসান । 


সমাজতন্ভ্রের পক্ষে যুক্তি (9015 010091815 10 18001 01 90০01911801) 2 
সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন। করিলেই ইহার স্থবিধাগুলি আমরা! 
দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা 
পার্থক্য করা হয় না বলিয়] শ্রমিকদের এবং দরিব্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত 

- হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই 

এ মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মাহ্্‌ষ 

তাহীর পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার 

লইয়া বীচিয়া থাকিতে পারে। ন্থায়পরতার দিক হুইতে আদর্শ হিসাবে 
সমাজতন্ত্রের স্থান খুবই উঁচুতে । 


৪০৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিকা 


দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা যে অবাঁধ বাণিজ্য এবং অবাধ 
প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই, তাহার অপচয়গুলি সমাজতঙ্ত্রে বন্ধ হয়। 
সমাজতন্ত্রে উৎপাদকগণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রেরণার 
অবাধ বাশিজায ও 
অবাধ প্রতিযোগিতার কাজ করেন না। কারণ, সমাজতন্ত্রে সমূদয় সুনাফা 
অপচয় বন্ধ হয। সমাজের কোনও বাক্তি বিশেষের নহে। উৎপার্দকগণের 
কাজের লক্ষ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি 
কর । সমাজতন্ত্রে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারজনিত 
খরচ এবং প্রতিষোগিতামূলক বিক্রয় এবং জনস্বার্থবিরোধী জিনিসপত্রের উৎপাদন 
বন্ধ কর! সম্ভবপর হয়। ইহাতে উৎপাদ্নীশক্তির যে অপচয় বন্ধ হয় তাহা 
উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
নিয়ন্ত্রিত সহযোগিতামূলক ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার সমুদয় ক্রটি 
দূরীভূত হয়। 
তৃতীয়তঃ, নীতিশাস্ব্ের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতম্ত্বীগণ দাবি 
করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাহষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং 
অসতত। বাড়িয়। যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান 
অনেক উন্নত করে। সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে 
ষতদিন ধনের বৈষম্য থাকিবে এবং সেইজন্য মুষ্টিমেয় 
লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে, ততদিন লোকের 
ভোটাধিকারের মূল্য নাই। সম্পত্তির সাম্য রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে একাস্ত আবশ্তক। স্ৃতরাং সমাজতন্ব হইতেছে গণতন্ত্র 
অর্থ নৈতিক পরিপূরক ।১ | 
চতুর্থ তঃ, জমি, খনি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্প্দগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় 
না থাকিয়া সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলেরই 
হিতার্তে রাষ্্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাহাতে সব 
সমাগত ্বার্থের. মানুষ প্রারুতিক সম্পদ হইতে সমান উপকার পায়। 
উন্নয়নে ব্যক্তিগত 
স্বার্থের উন্নয়ন সৃতরাৎ সমাজতন্ত্রবাদীগণের যুক্তি ন্তায়পরতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র 
সমাজের স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নতি হইলেই মানুষের 
ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। 
পঞ্চমতঃ:, গণতন্ত্রের সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়। যায় য্দি সমাজতন্ত্রকে 
গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়! লওয়া হয়। গণতন্ত্রে সকলকেই সমান অধিকার 


সমাজতন্ত্র শাসন- 
ব্যবস্থ! উন্নত করে 
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রাষ্ট্র উদ্দেশ্ত ও কার্যকলাপ ৪০৭ 


দেওয়। হয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার 
ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। মানুষ 
বর যা া যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী ন হয়, তবে 
পরিপূরক বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। সমাজ- 
তন্ত্রের মূল কথ! হইতেছে “নিজে বাচ এবং অপরকে 
বাঁচিতে দাও ।” এই নীতি সহযোগিতার নীতিকে ভিত্তি করিয়! গড়িয়া 
উঠিয়াছে। “সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,”__ 
সার্থক সমাঙ্গতন্ত্রে এই নীতিটি কার্যকর হইতে দেখ! যায়। সর্বশেষে, সমাজতন্ত্ে 
পরিকল্লিত উপায়ে রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইয়৷ যাওয়! 
সম্ভবপর হয় বলিয্। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি দ্রুত সংগঠিত হয়। 
সমাজভন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি ( :20076766 8881186 390181190) ) £ 
সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমর! নিয়লিখিত যুক্তি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, 
ৃ সমাজতন্ত্রবার্দের বিরুদ্ধে প্রধান অভিষোগ হুইল ইহ! 
ই রাষ করমকতার রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে এবং 
আহ! রাখে ব্যক্তিবিশেষের কর্মোগ্যোগ ও কর্মক্ষমতার প্রকৃত মর্যাদ। 
দেয় না। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে রাষ্টের ক্ষমতা সীমিত, 
রাষ্ট্রের হাতে সমুদয় ক্ষমতা তুলিয়া দিলে সমাজ জীবনে বিশুংখলার সৃষ্ট 
হইতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, সমাদতন্ত্রবাদে ব্যক্তিম্বাধীনতাকে অবহেল। করা হয়। সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষব্যবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাদ্তীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা খুবই ক্ষুপ্ন হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল ধাহারা সরকার গঠন 
করিয়া রাষ্ট্রে পরিচালনা! করেন, তাহারাই সমগ্র সমাজব্যবশ্থার নিয়ন্ত্রণ 
করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আমর মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
নে লোকের পক্ষে দুর্নীতি চালাইয়া৷ যাইবার এবং ব্যক্তিগত 
হুল! করে 
স্বার্থ সিদ্ধ করার ন্থযোগ দেখিতে পাই। ইহাতে 
সরকারের কর্মকুশলতাও কমে, জনসাধারণও সরকারের সমালোচনা করিয়। 
বিকল্প সরকার গঠনের স্থযোগ পায় না। ব্যক্তিগত ন্বাধীনত৷ ক্ষুপ্ন করা 
সমাজতন্ত্রের অন্ততম অপগুণ। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট নিজের কর্তৃত্ব বজায় 
রাখিবার জন্য সামরিক বিভাগকে খুব শক্তিশালী ও শৃংখলাপরায়ণ রাখে, তাহাতে 
নাগরিকদের স্বাধীনতা ত” ক্ষুন হয়-ই, বরং তাহার! প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রে 
স্বৈরাচারের অধীনে ক্রীতদামে পরিণত হয়। সরকার ক্রমেই আমলাতান্ত্রিক 
এবং দায়িত্বহীন হইয়া পড়ে। 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী কর্ষোগ্যম ও শিল্পক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের 
বেসরকারী প্রয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারী শিকল্পপতিগণ মুনাফার আশায় 
নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি করেন। ইহাতে তাহাদের নিজের কিছু পরিমাণে 


৪*৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়, দেশেরও শিল্লোন্নয়ন হয়। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির উচ্ছেদ অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের কর্মোগ্যম নষ্ট 
রি করিয়া দেয়। মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভার 
উ্াগ নাক পরিচয় কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দিতে না পারে, তবে তাহার 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সমাজতন্ত্রে মান্থুষ 
নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ প্রত্যেকের 
বৃত্তি নির্বাচনের (0100102 0£ 09০07086101) ) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের হাতে । 
চতুর্থতঃ, উৎপাদনে উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্িত হইলে 
উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়৷ যাইতে পারে। ধনতন্ত্রে উৎপাদকগণ 
হারার যখন কোন জিনিস উত্পাদন করে, তখন মুনাফা লাভের 
কামান আশায় তাহারা খুবই আন্তরিকভাবে কাজ করে। 
কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুনাফার অর্থ যায় রাষ্ট্রের 
হাতে, সেখানে উতৎপাদকগণও আস্তরিকভাবে কাজ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির 
চেষ্টা করে না। 
পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতট? 
স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে। 
আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেই দেশের 


সমাজত্রব্যউতিত শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে! বরং 


হইতে পারে একজন আমেরিকানের মাথাপিছু জাতীয় আয় একজন 
আমেরিক! সেই রাশিয়ানের মাথাপিছু জাতীয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী) 
টা গিষ্াছে জীবনযাত্রার মানও রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক 


উন্নত। সুতরাং শ্রমিকরা কখন কতট! স্কবিধ৷ পাইবে তাহ! মালিকদের 
মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যে শিল্পপতিগণ 
সর্বদা শ্রমিকর্দের অবস্থার উন্নতি কর] সম্বন্ধে উদ্দাসীন থাকিবেন, এমন কোনও 
কথা নাই। 
সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্ববাদ বস্ভতান্ত্রিক ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। তাহ! ছাড়া, বাক্তিত্বাধীনতা স্ষুপ্ন হওয়ায় 
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ বর্যোগ্যোগ ও 
উর আত্মনির্ভরশীলত। হারাইয়া ফেলে । তবে ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং 
'তত্বাবধান ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং বিজ্ঞান- 
গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ কর] সম্ভবপর নহে । 
গণতন্ত্রের পরিপুরফ হিলাবে সমাজতন্ত্র (9০001911808 9 
90019197767 €0 [)9280018০ড )5 গণতন্ন এবং সমাজতন্ত্র পরস্পর 
বিরোধী নহে। গণতন্ত্ব এবং সমাজতন্ত্র উভয়ই হইতেছে এমন রাঠীদর্শ 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ ও কার্যকলাপ ৪০৯ 


যেখানে মানুষ নিজের সত্ব! ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পায়, সমাজের 
কাজে অংশগ্রহণ করে এবং যেখানে মানুষে মানুষে কোন তারতম্য করা 
হয় না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন বাক্তি-ই নিজেকে গণতন্ত্রবিরোধী 
হিসাবে পরিচিত করিতে চাহেন না। আধুনিক প্রগতিশীল পৃথিবীতে 
অনেকেই মনে করেন যে গণতন্ত্র ও সযাজতত্ব পরস্পরের পরিপূরক । কিস্থি 
রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ এই যুক্তি মানিতে চাহেন না । ধাহারা সমাজতন্ব এবং 
গণতন্ত্রের মধো সংঘাতের কারণ দেখিতে পান, তাহারা অর্থ নৈতিক দিক 
হইতে এই ছুইটি আদর্শের মধ্যে ষে পার্থক্য আছে, তাঁহাই বড় করিয়। দেখাইয়! 
থাকেন। তাহার] মনে করেন যে গণতন্ত্রে যেখানে বাক্তিস্বাধীনতার সার্থক 
রূপায়ণ হয়, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে রাস্ীয় 
হস্তক্ষেপের দরুণ বাক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে গণতন্থে যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ । 11520 2172051156 ) অব্যান্থৃত 
থাকে, সমাজস্ন্ত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই সমূদয় অর্থনৈতিক সম্পদের 
উপর রাস্ত্বীয় কত্ৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ। শিল্প জাতীয়করণ এবং অর্থনৈতিক 

পরিকল্পনার দরুণ সমাজতন্ত্রে যথেচ্ছভাবে বেসরকারী 
5 বিনিময় এবং শ্রমিক শোষণ বন্ধ থাকে । এই দৃষ্টিভঙ্গী 
সমাজতন্ত্রের মধ্যে. হইতে বিবেচনা করিয়া রক্ষণশীল ঠিস্তাবিদগণ মনে করেন 
বিরোধ আছে যে গণতন্্ব এবং সমাজতন্ত্র হইতেছে পরস্পর বিরোধী, 

পরস্পরের পরিপূরক নহে । কিন্ত এই যুক্তিটি ঠিক নহে। 
আদশের দিক হইতে চিন্তা করিলে দেখা যায়, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পরের 
পরিপূরক) একটি না থাকিলে অপরটি সম্পূর্ণ হয় না। গণতন্ত্রে সকলকেই 
সমান অধিকার দেওয়া হয়। গণতন্ত্র ষে শুধু একটি রাজনৈতিক আদশ 
তাহাই.নহে, ইহা একটি নৈতিক ধারণ। (97£551 ০0502) এবং একটি 

সমাজব্যবস্থা। নীতির দ্দিক হইতে গণতন্ত্র এমন একটি 
প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র এবং মর্ধাদায় উন্নীত হইয়াছে যে যাহা-কিছু গণতন্থবিরোধী, 
সি তাহাই সকলে বর্জন করিতে চাহেন। সমাজতন্ত্র রাষ্ট 

সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার ও সুযোগ 
দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। এই দিক হইতে 
বিবেচনা করিলে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে কোন পার্থক্য নাই । বান্সের মতে আদর্শ 
হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত সমাজ নয়-_-গণতন্ত্র গঠিত 
হয় এমন লোক লইয়। যাহার] সকলেই সমান হুযোগ সুবিধার অধিকারী-_ 
যাহাঁদের প্রত্যেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য এবং একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ 1৯ 


১1 ৮১০52500165 1000 01 51811. 06150125 096 0৫ 50815, 117) 01)6 51756 018 
62013 19 877 11265£758] 5270. 2060150581015 09120060106 597)016,৮-- 05, 10, 83010739 
£9011065] 106915. 


৪১০ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভুমিকা 


গণতান্ত্রিক সমাজে সব নাগরিকেরই সমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং 
সামাজিক অধিকার থাকে । সামাজিক ক্ষেত্রে যদি জন্ম এবং অর্থের 
ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যযূলক আচরণ করা হয় তবে গণতন্ত্র 
উদ্দেশ্ব বার্থ হয়। সমাজতন্ত্রে আমরা অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাই। 
সমাজতন্ত্রেত জনগণের স্বাধীনতা যাহাতে সর্বাধিক 
পরিমাণ থাকে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয় ; জনসাধারণকে 
লইয়াই সমাজ গঠিত। সমাজতন্ত্রের আদর্শে ফাহারা। 
বিশ্বাস করেন, তীহারা এমন কোন নীতি নির্ধারণ করিতে অথব। অন্থসরণ 
করিতে চাহেন না, যাহাতে জনগণের কল্যাণ সাধন করিবার উদ্দেশ্য 
নিহিত থাকে না অথবা যাহাতে জনসাধারণের সন্মতি থাকে না। তবে 
গণতঙ্ছে যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকে, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে সম্পুর্ণ 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে । সমাজতন্ত্র সমাজের প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধন 
করিতে চায়, ষেষন গণতন্বও চায় প্রত্যেকেরই কল্যাণ সাধন করিতে । স্থতরাং 
উদ্দেশ্টের দিক হইতে এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন পার্থকা নাই। ধাহারা 
সমাক্তস্্রে বিশ্বাসী তাহারা দাবী করেন যে সমাজতন্ত্র কখনই গণতম্ত্বেরে আদর্শ 
হইতে বিচাত হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোয় 
জনগণের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকে, জবশ্য সেই মতামত অবশ্যই 
সমাজতান্ত্রিক হইতে হইবে,সমাজ্তন্ত্রবিরদ্ধা হইলে চলিবে না। কিন্ত 
গণতন্ত্রের আদর্শে ধাহারা বিশ্বাপী, তাহার! যখন প্রচার করেন যে সমাজ 
হইতে সর্বপ্রকার পোষণ দূর করিতে হইবে, সমাজ হইতে সর্বপ্রকার বৈষম্য 
দূর করিতে হইবে, সমাজের প্রত্যেককেই অপরের কল্যাণের জন্ব এবং নিজের 
স্বাধীনতার সহিত অপরের স্বাধীনতাও বজায় রাখিতে হুইবে, তখন তাহারা 
সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইতে দূরে সরিয়। গিয়াছেন, আমরা! ইহা বলিতে পারি 

না। তবে গণতত্ত্রের সহিত সমাজতন্ত্রের যূল পার্থক্য 
গণতন্ত্র এবং হইতেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রে যেখানে 
নত রি তাহা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টা কর! হয়, 
দূব করারউপার়  সমাজতণ্থে সেখানে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখার চেষ্টা 

করা হয়। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে আয় 
ও ধনের বৈষমা থাকে, সমাজতন্ত্রে সেক্ষেত্রে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিবার 
চেষ্ট করা হয়। সমাঁজতন্ত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক 
শক্তির সম-বণ্টন করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্ত, গণতন্ত্রে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পন৷ দেখা যায়। ভারতেই আমরা গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 
(19670008010 চ152/716 ) দেখিতে পাই। সমাজতন্ত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি 
অথব। প্রতিষ্ঠান নিজের ইচ্ছাস্থযায়ী অর্থ নৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিতে অথবা 
প্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইতেছে সমুদয় অর্থনৈতিক 


গণতঙ্গ এবং সমাঙ্জ- 
তিস্ত্রেব পাদৃগ্া 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৪১১- 


ক্ষমতার সুষ্ঠু বণ্টন করার এবং তাহা প্রয়োগ করার। কিন্তু সেইজন্ত গণতন্ত্রে 
কোনও অবস্থায় নিরঙ্কুশ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা থাকে না । আধুনিক কল্যাণধর্মী 
রাষ্ট্রে ( চ০16916 50৪05 ) নাগরিকদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাকেও সরকারের 

নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে 
মা পারে, ভারতবর্ষে অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রকে সমাজতাস্ত্রিক 
নতি গ্রহণ করিয়া. নীতির সহিত সংমিশ্রণ করিয়া গণতন্ত্রস্মত অর্থ নৈতিক 
ধাকে। পরিকল্পনা! চালু করা হইয়াছে । আধুনিক গণতান্ত্রিক 

রাষ্টরগুলি নিজেদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য 
অর্থনতিক পরিকল্পন। গ্রহণ করে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সামাজিক 
নিরাপত্তার €(509০181 32০11 ) সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সামাজিক 
ন্গায়ের (50019] 15010 ) স্বার্থে আয় এবং ধনের দৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা 
করে, এবং প্রত্যেক নাগরিকই যাহাতে এক স্থস্থ ও সখী জীবন যাপন করিতে 
পারে সেইজন্য সবপ্রকার ব্যবস্থ। অবলগ্গন করিবার চেষ্টা করে । এই ব্যবস্াগুলি 
প্রত্যিকটিই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা । সুতরাং আমর! বলিতে পারি সমাজতন্তব 
হইতেছে গণতস্ত্বের পরিপূরক,__একুটি ছাড়া অপরটি সম্পূর্ণ হয় না। গণতস্ত্রের 
ভবিষ্যৎ যাহাতে নিরাপদ থাকে মেইজন্তই গণতান্ত্রিক রাষ্রকে কতিপয় সমাজ- 
তান্তিক নীতি গ্রহণ করিতে হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যেমন, ব্রিটেন, 
ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশগুলি বু সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিয়াছে ; 
এইজন্যই বল! হয়, *ঢা0 165 501151$2]) 02100001805 [2050 0০ 01101650 
1018 2100 170 00110060 05৮ 90০18119510. সমাজ- 
তন্ধের প্রতি একটি সাধারণ প্রবণতা আধুনিক গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলিও গণতস্ত্রের 
প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা জাহির করিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করে। গণতন্ত্রকে 
যদি টিকিয়া থাকিতে হয় তবে সমাজতন্ত্রের ভাল জিনিসগুলি গ্রহণ করিতে 
হইবে। সমাজতন্ত্র এবং গণতপ্রের সংমিশ্রণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় 
থাকিবে । তাহা না হইলে গণতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিবে এমন একটি রাষ্টরব্যবস্থা 
যেখানে মানুষ নিজের সমুদয় অধিকার যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইতে পারে । অপরপক্ষে কিছু পরিমাণে সমাজতত্ত্রের আদর্শ 
যদি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্টরগুলি গ্রহণ না করে, তবে সমাজে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন লোক অর্থ নৈতিক শক্তির অধিকারী হইয়া অন্ত লোকদের শোষণ 
করিতে পারে । গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন রাষ্ট্রই ইহ! মানিয়। লইতে পারে না। 
হারল আধুনিক গণতান্ত্রিক া্টরগুলি ৃ এইজদ্ই গণতান্ত্রিক 

সমাজতন্ত্রের (106100018610 3০0০1511509 ) আদর্শ প্রচার 
করে; অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও মিশ্র-অর্থনীতির (11150 £:০০0০725 ) কাঠামে। 
গ্রহণ করে, অর্থাৎ একদ্দিকে অত্যাবস্তক এবং গুরুভার শিল্পগুলিকে জাতীয়- 


গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্ 


৪১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


করণ করিয়! একটি সরকারী ক্ষেত্র ( 90110 95০01 ) গঠন করে, অপরদিকে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ বজায় রাখিয়। একটি বেসরকারী ক্ষেত্রকে (11585 
52০00") মুনাক। অর্জনের ভিত্তিতে কাজ চালাইতে অহ্নমতি দেয়। অকণ্ঠ 
বেসরকারা ক্ষেত্র যাহাতে সাধারণ মানুষের শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সেই- 
দিকেও রাষ্ট্রের দৃ্ি থাকে। দেখা যাইতেছে সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি 
রানার অন্থস্থত না হুইলে গণতম্ের সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর 
পরস্পরকে ছাড়া সম্পুর্ণ নহে। এই 4 হয়, 222 15 17651 
হইতে পারে ন] ০00170165  /100000 9001811570.% অপরদিকে 
সমাজতন্ক্রে যাহার। বিশ্বাসী তাহারাও মনে করেন যে 
সমাঁজতান্বিক সরকার গঠনে, সমাছতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণ এবং সমাজের 
সর্বাধিক কল্যাণ সাধন কর! মায় এই প্রকার “্ব কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে 
জনসাধারণের মতামতকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ।, বতমান পৃথিবীতে সব সমাজতান্ত্রিক দেশ নিজেদের গণতন্ত্রের ধারক 
ও বাহক হিসাবে পরিচিত করিতে খুবই আগ্রহী । তবে মাকিন যুক্তরাষ্ 
আমরা যে ধরণের গণতন্ত্র দেখিতে পাই তাহাকে রক্ষণশীল গণতন্ত্র (0010521৬2- 
15০ 10961000180 ) বলা যাইতে পারে । এই ধরণের গণতন্ত্র সমাজতঙ্ছের 
পরিপুরুক নহে । জাপান পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, প্রভৃতি দেখে 
গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থ! চালু আছে ; তবে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের 
পরিপূরক কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের ষথেষ্ট অবকাশ আছে । আদর্শের দিক 
দরিয়া গণতন্ব সমাজতন্ত্বের পরিপূরক হইলেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও 
সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্ো যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ষে সকল সমাজতন্ত্র 
দেশে এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায়, সেগুলিতে গণতন্ধের বাস্তব রূপায়ন 
দেখা যায় না। 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধি ( 1০১6৮ 810767601 08০ 96869 ) 2 
ব্যক্তিম্বাতক্্যবাদদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ্দের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন চুক্তি আলোচনা 
করিয়া ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের 
বাক্িদ্বাতন্্যবাদ এবং পরিধি এই মতবাদের কোনটির সাহায্যেই সম্পূর্ণভাবে 
তারে হি বুঝানে। যায় না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা “বং যূল্য নির্ভর 
ক্রিয়াকলাপের পরিধি করে ইহার ক্রিয়াকলাপের উপর।১ রাগ হইতেছে 
বুঝাইতে পারে না সর্বাধিক পরিমাণ সামাজিক কল্যাণের জন্ত) মানুষকে 
উপযুক্ত করিবার জন্য একটি সংস্থা এবং এই কাজ ইহা 
কতট। করিতে পারে তাহার উপরেই ইহার সার্থকত৷ নির্ভর করে। রাই 
সম্পূর্ণভাবে মার্বভৌম ক্ষমতা কার্কর করিতে সমর্থ। প্রত্যেক রাষ্্রই নিজের 
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£65010.” 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ১১৩, 


ক্রিয়াকলাপ সীমিত করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের কাজকর্মে কিছু পরিমাণে 
স্বাধীনতা দেওয়া বাঞ্চনীয় মনে করে। সেইজন্ত জরুরী অবস্থা বাতীত 
স্বাভাবিক সময়ে শাঙ্নতন্ত্রের নির্দেশেই রাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা! সীমাহীনভাবে 
ভোগ করে না। শুধু যুদ্ধ এবং জরুরী অবস্থার সময় 
কনিপয় কাজরাষ্্ট জনসাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য রাষ্্রীয় ক্রিয়া- 
নিজে মম্পাদস কবে কলাপের পরিধি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কতিপয় কাজ 
এবং কতিপধ কাজ 
রাষ্্ জনসাধারণের আছে যেগুলি রাষ্ট্রকে অবশ্তই সম্পাদন করিতে হয় এবং 
উপর ছাড়িয়াদেক্র (সই কাজগুলির জন্ত রাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । আবার 
কতিপয় কাজ আছে যেগুলি রাষ্ট্র জনসাধারণের হাতে 
ছাঁড়িয়া দেয় । পরিবতনশীল সামাজিক অবস্থ। এবং ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 
সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধিরও পরিবর্তন হয়। তাহ] ছাড়। রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদ্ধি এবং লোকাম্বত্ত সরকার উভয়ই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা 
এবং সামাজিক সংস্কারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নুতন ধারণার স্থষ্টি করে। আধুনিক 
গণতান্্রিক রাষ্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের দিকে একটি সাধারণ 
আধুনিক গণতাস্ত্রক প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তবে কতিপয় বিষয়ে 
রাষ্টে সমাজতন্ত্রের চির যা ৃ 
প্রতি একটি প্রবণতা মাগ্ষের স্বাধীনতার আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্গুলি হওক্ষেপ 
দেখা যার করে না; যেমন, ধর্ম, জ্ঞান অর্জন সম্পকিত স্বাধীন 
' চিন্তাধারা । কোন কোন রাষ্ট্রে ( যেমন আমেরিকা এবং 
ইংলগ্ড ) বেসরকারী সম্পত্তির উপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকর্ঠকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি 7 
(১) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সম্পাদন করা যে কোন রাঞ্ের অবশ্ 
কতব্য। রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলেই রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার 
হি হয়, আবার (২) কতিপয় কাজ আছে যেগ্তপি সম্পাদন করা, রাষ্ট্রের 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। এইগুলি রাষ্ট্রের এচ্ছিক অথব। বিকল্প (9201074] ) 
ক্রিয়াকলাপ । সাধারণভাবে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলি তিনভাঁগে বিভক্ত । 
যথা,- ১) কতিপয় কাজ রাষ্ট্রের ক্ষমতার সহিত জড়িত, 
রাষ্রেন ক্রিয়াকঙ্গাপকে ২) কতিপয় কাজ আছে যেগুলি জনসাধারণের আইনগত 
ছ্ইভাগে ভাগ করা অধিকার এবং ন্বাধীনতার সহিত জড়িত, এবং 
রে ডান (৩) সর্বশেষে, কতিপয় কাজ আছে যেগুলি সাধারণ 
তিন ভাগে বিভক্ত কল্যাণের সহিত জড়িত। এই ক্রিয়াকলাপগুলির প্রথম 
দুইটি রাষ্ট্রের আবশ্যিক ক্রিয়াকল'পের মধ্যে পড়ে এবং 
সর্বশেষটি রাষ্ট্রের এচ্ছিক ক্রিয়াকলাংপর মধ্যে পড়ে। দেশের আভ্যন্তরীণ 
শাস্তিশংখলা বজায় রাখা এবং দেশকে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা 
যে কোন রাষ্ট্রেরই অবশ্য কর্তব্য । আবার, আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রগুলির 


সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্থ কর্তব্য । মুদ্রা ব্যবস্থ! চালু রাখ! 


৪১৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


এবং ডাক ও তার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু, শিল্প- 
ব্যবস্থার প্রক্তুতি কিরূপ হইবে তাহ নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে এচ্ছিক কর্তব্য । 
রাষ্ট্র ইচ্ছ। করিলে ইহ! নিজে নির্ধারণ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা 
বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের হাতে ছাভিয়। দিতে পারে । বর্তমানকালের 
গণতান্ত্রিক রাষ্রগুলিতে রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং এচ্ছিক কর্তব্যের মধ্যে 
সীমারেখার গুরুত্ব ক্রমেই কমিয়া আমিতেছে। বতমানে জনসাধারণের 
সামগ্রিকভাবে সব কিছু ভালমন্দের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ 
াষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপে করিতে হয়। কিন্তু এইজন্ত যে জনসাধারণ স্বাধীনতা 
একদিকে আছে ব্যক্তি- ভোগ করে না তাহ! নহে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণকে 
স্বাতন্ত্রের প্রভাব, রহ ৃ 
অপরদিকে আছে. যথাসম্ভব স্বাধীনত। প্রদান করিতে হয়? ইহাই ব্যক্তি- 
সমাজতন্ত্রের প্রভাব  স্বাতন্ত্যবার্দের প্রভাব। আবার যখনই জাতীয় স্বার্থে 
প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে হন্তক্ষেপ করে? ইহাই 
সমাজতন্ত্রের প্রভাব। সেইজগ্ত শুধু ব্যক্তিস্বাতগ্ত্যবাদ অথবা শুধু সমাজতঙ্ত্বাদ 9 
কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করিতে পারে না। সামাজিক 
ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক এবং অসমাজ- 
তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হয়। 


সামাজিক ব্যবস্থা! যত জটিল হইতে থাকে, সাধারণ কল্যাণ অর্জন 
করিতে হইলে ততই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামগ্রিক 

সামাজিক ব্যবদ্বাষত সমাজের স্বার্থের নিকট খাটে! করিতে হয়। বিশেষতঃ 
জটিল হয তত ব্যক্তি- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিবার যোগ্যতা 
১ বড় মাঁছষের আছে, এই বিশ্বাস হইতে এবং রাষ্ট্রের 
করিয়া দেখিতে হয় গণতান্ত্রিক ভিত্তি থাকায় নাগরিকগণ রাষ্ট্রের ক্রনবর্ধমান 


কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে। 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধির কোনও সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। 
'এখন যাহ। রাষ্ট্রের পক্ষে এচ্ছিক কর্তব্য মনে হইবে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার পরিবর্তন হইলেই ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্তিক 
রাষ্ট্রের ক্রি্াকলাপের কর্তব্য মনে হইতে পারে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্্- 
ডি গুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক 
| দেখা যাইতেছে । ইহার কারণ হইতেছে, ধনতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার কতিপয় মৌলিক দুর্বলতা। এই ছূর্বলত। দূর করিবার জন্য 
রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজন । শুধু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নহেঃ কোন কোন কাজে 
রাষ্ট্রীয় সহযৌগিতার বিশেষ প্রয়ৌজন,_-এই জিনিসটি প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক 
রাষ্টুই অনুভব করিতেছে । স্থতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিধিকে সীমিত 
“করা সম্ভবপর নহে। নু 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ ৪১৫ 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ (57161100801 €16 ৪6%£9 '__রাষ্ট্রের 
ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত কর! যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় 
আবশ্টিক অথবা প্রাথমিক কাজ (7:5567008] ০01 [0710021গ 10170610175 ) 
আছে। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন 
অনুসারে করা হয। এইগুলিকে এচ্ছিক কাজ 
(09000701091 ০01 13017-555617019] 60000101025 ) বলে। 
প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেইগুলি 
প্রথমতঃ, রাষ্ট্রেরে ক্ষমতা এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও 
স্বাধীনতার মহিত জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক 
রাষ্ট্রেরে সহিত জনগণের সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের 
ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবগ্ঠিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়। যুদ্ধের সঙ্গ এবং 
শান্তির সময় পররাষ্ট্রেরে সহিত কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হইবে, তাহা! নির্ধারণ করা রাষ্ট্রেরে একাটি 
প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের নাগরিকদের কী পরিমাণ 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং 'প্লাষ্ট্রেরে সহিত নাগরিকদের কী সম্পর্ক 
হইবে, তাহ] নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরে। নাগরিকদের সহিত 
পারস্পরিক অম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এইজন্য 
রাষ্টকে সেনাবাহিনী, নৌবাহিমী, পুলিশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
এবং অনেক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ 
শাস্তি-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্্রকে একদিকে যেমন কার। বিভাগ 
এবং পুলিশ বিভাগ ব্জীয় রাখিতে হয়, অপর দ্দিকে 
সেনাবাহিনী নিয়োগ সেই প্রকার রাষ্ট্রকে একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করিতে 
করা রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় 
কাজ হয়। যে কোন ধরণের সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক 
না কেন, রাষ্ট্রকে এই কাজগুলি সর্বদ্দাই করিতে হয়। 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা! বিশ্লেষণ করিলে আমর! দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে, ইহার সার্বভৌমত্ব । নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিবার জন্য 
রাষ্ট্রকে একটি সামরিক বিভাগ রাখিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
একটি সুসংগঠিত সরকার । ইহা যাহাতে গঠিত হয় এবং ইহা ষাহাঁতে 
ভালভাবে বিভিন্ন কাজ চালাইয়া যাইতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্রের একটি 
প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কর]। রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক 
কাজগুলির অন্ততম বৈশিষ্ট্য হুইতেছে, জনসাধারণের 
রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, 
বডি অর্থ নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসার করা । 
তাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদ1। রক্ষিত হয় না, তাহ! নহে প্রকৃতপক্ষে. 
গণতন্ত্রের সহিত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার কোনও বিরোধ নাই। 


রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ 
এবং এচ্ছিক কাজ 


যুদ্ধ এবং শাপ্তির সময়ে 
সব্কারের কাজ 


৪১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


রাষ্ট্রের বিকল্প অথব! ইচ্ছামূলক কাক্গগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অথবা! নাগরিকদের 
অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত নয়। রাষ্ট এই কাজগুলি করে নাগরিক- 
দের সাধারণ কল্যাণের জন্ত। নাগরিকদের ৫নতিক, সাংস্কৃতিক সামাজিক, শব 
অর্থনৈতিক প্রগতির ন্ত রাষ্ট ইচ্ছা করিলে নিজেই 
উদ্যোগী হইতে পারে । শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে 
হইলে বাষ্ কোন৪৭ কোনও প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি 
করিবার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। আবার, কতিপয় শিল্পের 
উন্নতির ভার বেসরকাঁবী প্রয়াসের উপর ছাড়িয়। দেওয়া যাইতে পারে। 
রাস্তাথাটের উন্নয়ন, জনন্বাস্থা, জনশিক্ষ! শ্রমিক কল্যাণ, পূর্তকাজ, কৃষির উন্নতি 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে রা ইচ্ছা! করিয়া নিজে বিভিন্ন কাজ করিতে পারে-_-সমাজে 
যাহার। বেকার, বৃদ্ধ ও পঙ্গু তাহাদের ছুর্গতি দূব করিবার জন্ত রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে 
বেকার-ভাতা।, বার্ধক্-ভাত1 এবং 'অক্ষমতা-ভাতা ইত্যাঁদিব প্রচলন করিতে 
পারে। সাধারণতঃ: কল্যাণ-রাষ্টরে এই ব্যবস্থাগ্তরলি অবলম্বিত হয়। কল্যাণ- 
রাষ্ে এই কাজগুলি বর্তমানে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়! 
গ্রহণ করিতেছে । এইজন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ও ইচ্ছাযূলক কাঙ্ছের মধ্যে 
সীমারেখ। টানা ক্রমেই কঠিন হইযা| পডিতেছে । 
জনসাধারণের স্থবিধার জন্য রেলপখ স্থাপন করা৷ পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক 
কাজ বলিয়। মনে করা হইত । কিন্তু বর্তমানে ইহাঁকে রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় 
নিন রার কাজ বাঁলয়া মনে করা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতির 
পূর্বে রাষ্ট্রে নচ্ছিক জন্য চেইা করা পূর্বে রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া গণ্য 
কাজ ছিল, বর্তমানে করা হইত । কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশেরই কেন্দ্রীয় 
নি প্রাথমিক ব্যাংককে জাতীয়করণ কর! হইতেছে । এমন কি শিক্ষা 
বিস্তারেও রাষ্ট্রের কত ক্রমেই স্বীরূতি হইতেছে । বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিবার ক্ষমতা মান্তষের আছে,_এই বিশ্বাস যতই 
বাডিতেছে ততই বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্্ীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে । 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়ত। বর্তমানে স্বীরূত হয় রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য কতটা 
চেষ্টা করিতে পারে তাহার দ্বারা। ভ্রনগণের কল্যাণেই রাষ্ট্রের কল্যাণ_-এই 
তত্বটি যখনই স্বীকৃত হইবে তখনই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছাযূলক কাজের 
মধ কোন সংঘাতের সৃষ্টি হইবে না । 


রাষ্টের বিভিন্ন এচ্ছিক 
কাজ 


হক্ষিগুসাক 


ব্যকিক্বাতন্ত্রযবাদ-_বাক্তি-স্বাতত্ত্রযবাদ (288542 40$8 নীতি বা স্বাধীন প্রচেষ্টার 
নীতির উপর ভিত্বিশীল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের কোন কাজেই হ্ন্তক্ষেপ' 
করিবে না। কারণ, জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক ভাল বুঝে এবং 
সেইজন্ঠ রাহী জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ করে। ৃ 


রাষ্ট্রের উদ্দেস্ত ও কার্যকলাপ ৪১৭ 


ব্যজিি-ত্বাতন্ত্রাবাদের পক্ষে যুক্তি সমানে র অন্তর্গত বিভিন্ন লোকে প্রয়োজনীয় 
চাহিদ! বিচার করির] দেখিবার এবং তাহ! মিটাইবার যোগ্াতা রাষ্ট্রের আছে কিনাসেই বিষয়ে 
ব্যক্তি ম্বাতন্ত্রযবাদের সমর্থকগণ সন্দিহান রাস্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবশ্বাস হারাইয? 
রাষ্ট্রের উপর নির্তরণীল হুইয়া পড়ে। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্তু নাগরিকদের 
রাসত্ীয নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত স্তারপরতার ভিতিতে (£:071581 ৪18500600) মিজেদের 
উন্নতির জন্য চে! করিতে উচিত। দ্বিতীরতঃ, ব।ক্তি-স্বাতস্ত্রাবাদের মতে যোগাযতম ব্যক্তিগণকে 
ৰাচিম্ন| থাকিবার হযোগ দেওয়। উচিত। তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক দিক হইতে ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রা- 
বাদীগশের যুক্তি হইতেছে এই যে রাধ্্ীধ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থায় বাণিজ্যের জন্য বে-সরকারী প্রয়াস 
এবং উদ্মোগ বিনষ্ট হয়। চতুর্ধতঃ, বাক্তিগ্থাতন্ব্যবাদীগশ বলেন, যে অতাত অনেক দেশেই 
জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য নমুদয় সরকারী প্রচেষ্ট/! ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু 
জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ বৃঝিতে পারে সেজন্য তাহাদিগের যতদূর সম্ভব 'রাস্ট্রীর নিয়স্্রণ 
হইতে মুক্ত রাখিলেই তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইবে । 


ব্যক্তি-স্বাতক্স্যবাদের সমালোচন1--এই মতবাদের ষে কোন যুক্তি নাই তাহা 
নহে। তবে বর্তমানকালে এই মতবাদটিকে সম্পর্ভাবে গ্রহণ কর! কোন দেশেই সম্ভবপর হয় 
নাই। প্রধমতঃ, অবাধ প্রতিযোগিত1 বিভিন্ন শিল্পকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার জধিকার 
দেয় এবং এইভাবে একচেটিয়া! কারবারের পথ হুগম করে। দ্বিতীয়তঃ, একথা ঠিক ময়যে 
জননাধারণ সর্বদাই নিজেদের ভাল-মন্দ নিজের! বুঝিতে পারে। ব্যক্তি-্বাধানতায় নিরাপত্র 
এবং সংরক্ষণের জন্ত রাহী হত্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন । তৃতীয়ত;, আধুনিক হুগে রাস্রীয় 
হস্তক্ষেপ ব্যতাত কোন দেশেই হৃপরিকল্লিতভাবে অর্থ নৈতিক উন্নতি হুইস্তে পারে ন1। 

সর্বশেষে, রান্ত্রীর় সহায়তা না! থাকিলে জনলাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ 
হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্ধে ইহাদের কাজে লাগান যায় ন।। 


সমাজতন্ত্রের আদর্শ_রাট্রের ক্রিমাকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্াত্তি 
স্বাতস্ত্রাবাদের জাদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত । দমাজতন্ত্রে যাহার! বিশ্বাসী তাহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একাস্ত্র আবশ্যক । সমাজতদ্বে সব সামাজিক কাজেই বারী হস্তক্ষেপ 
থাকে। উৎপাদনের উপকরণগুলিও রাস্ট্রীয নিয়ন্ত্রণের অধান থাকে । সমাজতস্ত্রের আর বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাকে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়। যায়, সমুদয় শিল্প 
জাতীয়করণ কর] হয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা কর! হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত লাভের স্থানে সামাজিক লাভ বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেগ্য। ব্যকি-ম্বাতস্ত্রাবাদে 
সবল কর্তৃক তুর্বলকে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ষেশোধণ করাহুয় তাহ! দুর করাই 
সমাজতস্ত্রের কাবন্ুচী। সাম্যবাদী ব1| নমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ হইতেছে 
প্রত্যেককে তাহ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করিতে দেওয়া, যাহাতে সমস্ত ধনদম্পদের 
্যায়নঙ্গত বণ্টন হুয়। 


সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি-দমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন করিলেই 
ইহার হুবিধাগুলি আমর! দেখিতে পাই। প্রথমত, সমাজতত্ত্রে ধশী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য 
অথব! পার্থক্য কর! হয় না বলিয়! শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ বথোপহুক্ত সংরক্ষিত হয়। 
সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোবণমুক্ত হয়, তখনই মানুংবর ব্যতিত্বের পূণ বিকাশ হুইতে পারে এবং 
মানুষ তাহার পুর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার লইয়। বাচিয়া থাকিতে 
পারে। ঘ্বিতীয়ত, সমাজতস্ত্রে কোন সম্পদের অবাধ প্রতিযোগিতাজনিত অপচয় হয় লা। 
তৃতীয়ত, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচন! করিয়া সমাঞজতস্ত্রবাদীগণ দাবী করেন যে 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসতত বাড়িয়া যায় 
বলিয়! মমাজতগ্্ দেশের শাসনব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত করে। চতুর্বত, জমি, খনি 


খপ 


৪১৮ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগ্ুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিলে সামাজিক মালিকানার অধীন 
থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। পঞ্চমত, গণতন্ত্রের 
সার্থকরূপ দেখিতে পাওয়! যায় যদ্দী সমাজতন্ত্রকে পরিপুরক ধরিয়া লওয়া হয়। 

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুভ্ি--দমাজতগ্তের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইন্ছা, 
রাষ্টের করক্ষমতার উপর অত্যর্থথক আমন্থ! রাখে, এবং ব্যক্তিগত কর্শপ্রচেষ্টার কোন মূল্য দের 
না। দ্বিতাহতঃ, সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিম্বাধীনতা ন্ট হইযা যায়। তৃতীয়তঃ, রাস্ট্ীয় শিয়ন্ত্রণে বে- 
সরকারা শিল্লোনয়মের প্রচেষ্টা হয়। সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা 
প্রতিত্িত হইলে উপাদানের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে । পঞ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রযাদীগণ 
মানুষকে তাহার মিজের বাক্তিগত ক্ষেত্রে যতট! স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ থে সব নময়েই 
সেই প্রকার হয়; তাহ! নছে। আমেরিক! একটি খনতাস্ত্রিক দেশ। কিন্ত, নেই দেশের 
শ্রমিকদের যে অবন্থা থুব খারাপ তান নহে। সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতস্ত্রবাদ বস্তাতাস্ত্রিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত- ইহার কোন নৈতিক ভিত নাই। 


রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ -€ চ8০৫৮০০০৪ ০1 ১৩ 95৫৬ )-__ রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে 
দুইত্তাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কাঁতপর আবগ্ঠিক অথবা প্রাথমিক কাজ 
(259617092] 01:170112215 10110001) আছে । আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি 
প্রয়োজন অনুদারে করা হয়। এইগুলিকে ধচ্ছক কাজ (00010778] 0: [071-255217019] 
00001) ) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচন1] করিলে আমর] দেখিতে পাই, 
নেইগুলি প্রথমত রা্ট্রেরে এবং জনসাধারণের বিতিন্ন জাইনগত অধিকার ও শ্বাধীনতার সহিত 
জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পক 
এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্বিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হুয়। 

তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ শানত্তি-শ্রংখল! বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে এদিকে যেমন 
কার! বিভাগ 'বজায় রাখিতে হয়, অপর দিকে নেই প্রকার একটি বিচার বিভাগ স্থাপন 


করিতে হুয়। 
[75676196 


[.:101800385 0196 ড211015 ৬1255 16680101176 076 61095 2770. 0001009230৫ 0176 
5080৬. 
[রাষ্ট্রের উদ্দেশ সম্পর্কে বিতিপ্ন মতবাদ জালোচন। কর়। ] ( ৩৮৩-৩৮৬ পৃষ্ঠা ) 
21015698506 ৮21০ 220 11010201017) 01 17701৬14039115700 25 & 50012] 2180 
00110091060. 
[সামাজিক ও রাষ্টনৈতিক তত্ব হিসাবে ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রয বাদের মূঙ্গ্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচন! 
কর । (৩৯১-৩৯০ পৃ ) ৩৯৩-৩৯৬ পৃষ্ঠা ) 
3, 08810911706 072 81801061705 11 18001 0৫ [11011003115 29 ৪. 01790 0 
90806 (01700102, 
[ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের তত্ব হিলাবে ব্যক্তিম্বাতস্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি সল্প পরীক্ষা! কর। ] 
( ৩১৩-৩৯৬ পৃষ্ঠ ) 
4, (00108087165 210. ০00556 096 ৮1:10135 1010205 01 ১০0০0191152 33 16491905 
917059 22061190058 270 10104180010025 0 20010193, 
[উদ্দেশ্ত পদ্ধতি ও কর্মনথচী অনুযায়ী গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তুলনা! কর।] 
( ৪০২2৪০৫ পৃষ্ঠা ) 


জাতিসংঘ হুইতে রাষ্পু্ ৪১৯ 


5, [21011061911 5005০০06০01 9০০18]1180 2120 01700 9000০ 11810 01 
38105603618 1200016109101012. 


[মাক সমাজতন্ত্রযবাদ পরীক্ষা কর এবং ইহার পরবতী নংশোধনের উপর কিছু 


জালোকপাত কর।] (৩৯৮-৪০২ পৃষ্ঠা ) 
6. 10890058 006 21611206105 (01 2170 8£31056 9০001912517). 
[সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি আলোচন। কর।] (৪.৫-৪০৮ পৃষ্ঠ] ) 


7, ৮9০০1৪11508 0:000565 0০ ০001005 1201)01 0170 0000956 006 11061091 
01280019010 ০01০০০.৮---1018050053 0105 5080610067)1.. 


0. 0. 8. 4. 2৪:61, 1962 , 1966, 1968. ) 
[ "সমাজতন্ত্র উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতবাদকে সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাব করে, বিরোধিতা! 


করিবার নহে” । আলোচন] কর। (৪০৮-৪৯২ পৃষ্ঠা) 
8. 10130055 0106 107006] 50017161601 0006 ১০206, 
[রাষ্ট্রের প্রকৃত স্তর আলোচনা কর। ] ( ৪১২-৪১৪ পষ্ঠা ) 
9, [06500550179 25501618] 870 016 90010175] (01106010778 01 015০ 96৪66, 
[ রাষ্ট্রের অপর্িধাধ এবং এচ্ছিক ক্রিয়াকলাপ আলোচন! কর।] (৪১৬-৪১৬ পৃষ্ঠ 1 ) 
10,10150055 08০. [00110009115010 (02015 12310176005 01800107901 
0৮610710021). (0, 00. 3. 4১. ৮6816 1, 1967 ) 


[ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ব্যক্তি স্বাতস্ত্রাবাদের তত্বটি আলোচন1 কর। 
( ৩৯১-৩৯৩ পৃষ্ঠ ) 


1], 10150055 006 1017০601015 0. 156 500191-57611215 90810655. 4১০০০৫০০101 
006 22016589520. 50266 2001৮105 11) :606120 01205. 


[সমাজ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা! কর। বর্তমান সময়ে পরিবর্ধিত 
াষ্ট্ীয় ক্রিয়াকলাপের কারণ বর্ণনা কর। ( ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠা ) 


12, ঢুত0121 0156 2621)5108 06 50০881150, 170 70176 0030 105. 12060103 208 
4736160. (0.0. 9. 4.1922 ) 


[ সমাজতন্ত্রবাদের র্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ নির্ণয় কর । ] 
(৪১৪-৪৭$ পৃষ্ঠা ॥ ৪১৫-৪ ০৮ পৃষ্ঠা ) 





জাতিপুঞ্জ হইতে ব্াভউ্ীসংঘ 
ঘ্বাবিংশ অধ্যায় ( চাও] 6109 1,98286 01 


801008 0 6186 [00166৫ 
1 8110779 0717817188110 ) 





[ ভূমিকা _জাতিপুগ্জ-জাতিপুপ্রের বিভিন্ন বিভাগ, লতা পরিষদ, ঝদপ্তর, আন্তর্জাতিক 
বিচারালয়, স্বান্থা সংস্থ!, অন্যান্য সহকারী সংস্থা_জাতিপুঞ্জ সম্পকে মন্তব্য--রা্ট্রগংঘ গঠনের 
প্রস্ততি_রাষ্ট্রমংঘের প্রস্তাবনা! ্রাষ্্ীনংঘের উদ্দেগ্য ও নীতি-_রাষ্্রসংখের বিভিন্ন বিভাগ-_ 
সাধারণ সভা__নিরাপত্তা পরিষদ-_অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ--আছি পরিষদ-- 
আঞ্চলিক পরিষদ__-আঞ্চলিক "বিচারালয়--রাষ্্রসংঘের কর্মদণ্তর_রাট্সংঘের সনদের 
সংশোধন- সম্মিলিত নিরাপত্া-রাষ্ট্রসংঘের মূল্য'য়ম | ] - 

ভুমিক! £_জাতীয়তাবাদের দৌবগুণ আলোচনাকালে আমর! দেখিয়াছি 


ষে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ যেমন বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক স্থাপন 


৪২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


করিয়া! সভ্যতার অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়, বিকৃত জাতীয়তাবাদ সেই 
প্রকার আন্তর্জাতিক শাস্তি ক্ষুণ্ন করে, সাআ্রাজাবাদের স্থস্তি করে এবং 
সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির দিকে লইয়! যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন লীগ 
অফ. নেশন্স্‌ (7,68859 ০£ 1ব56903 ) বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হইল, তখন 
ভার্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী মোটামুটিভাবে জাতিততব স্বীরুত হইল। কিন্ত 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে আমরা। দেখিয়াছিলাম 
ইটালী এবং জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ, একদিকে ফ্যাসীবাদ এবং 
অপরদিকে নাৎসীবাদ যুদ্ধের উন্মাদনায় এবং একনায়কতন্ত্র বজ্জায় রাখার 
আগ্রহে বিশ্ব-শাস্তির উপর প্রবল আঘাত হানিয়াছিল। উহার পরিণতি হইল 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব-শাস্তি বজায় রাখিবার প্রয়াসে 
স্থাপিত হইল রাষ্রসংঘ ( [07150 [50105 ) ইহার কাজ কতট1 সফল 
হইয়াছে, ইহার বিভিন্ন দপ্তর কিভাবে কাঁজ করে এবং রাষ্ট্রসংঘেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আলোচন! করিয়া আমাদের দেখা উচিত ইহ! কতট1 আত্তর্জাতিক সৌই্রাত্র ও 
সহযোগিত। বজায় রাখিতে পারিতেছে। প্রথমে আমরা আলোচনা করিব 
জাতিসংঘ (1,28505 0৫179010195 ) সম্বন্ধে | 

জাতিপুণ্ €1,980086 01 ২8101088 ) 2 জাতিপুণ্জের সনদ (0০০0৮615910 
০ 06 1[.6586012 01 [8.010103 ) গৃহীত হয় ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির 
মধ্যে। ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল পূর্ণ অধিবেশনে জাতিপুগঞ্জের সনদ গৃহীত 
হয় এবং ১৯২৭ সালের ১০ই জাঙ্ুয়ারী ইহা সরকারীভাবে অনুমোদিত হয়। 
জাতিপুঞ্ত যখন গঠিত হয় তখন জার্মানী, অহ্থিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পূর্বতন 
শক্ররাষ্ট্রগুলিকে প্রাথমিক ভাবে ইহার সাশ্তপদ্দ হইতে ৰঞ্চিত করা হয এবং 
শুধু চুক্তি-ন্বাক্ষরকারী মিত্রগোষীর রাষ্্রগুলিকেই সদস্যপদ দেওয়া! হয়। সদন্যপদ 
নির্ধারিত হইত জাতিপুঞ্জের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে। 
১৯২* সালের এপ্রিল মাসে জাতিপুণ্ধের সাস্তপদ দাড়ায় ৪*) ইহার পর 
সদশ্তনংখ্য ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং ১৯৩২ সালে জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা 
হয় ৫৫1 ১৯৩৪ সালের পূর্ব পর্যস্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্রের সদস্ 
হইতে স্বীরুত হয় নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ইও জাতিপুধের সদস্যপদ গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হয় নাই। যে কোন রাষ্্রী ছুই বৎসরের নোটিশ দিয় 
জাতিসংঘ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিত; স্দস্তপদ ত্যাগ করিলেও 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে কতিপয় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করিতে হইত। যদি 
জাতিপুঞ্রের কোন সদস্য ইহার নিয়ম ভঙ্গ করিত তবে অন্যান্ত সদন্ত 
রাষ্ট্রগুলি একমত হইলে সেই রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্ত হইতে বিতাড়িত করিতে 
পারিত। আবার যর্দি কখনও জাতিপুঞ্জের সনদ্দ সংশোধিত হইবার পর: 
কোন রাষ্ী সেই সংশোধিত বিধান গ্রহণ না করিত তবে সেই রাষ্ট্রের সদস্যপদ 
রদ্দ বরা হইত। 


জাতিপুঞ্ত হইতে রাষ্ট্রসংঘ ৪২১ 


জাতিপুণ্ত কখনই একটি অতি-জাতীয় রাষ্ট্রে (9926580078] 50866 ) 
পরিণত হয় নাই; স্াস্ত-রাষ্ট্রগুলর সার্বভৌমত্ব সর্বদাই অক্ষুপ্ন থাকিত। 
জাতিপুের নির্দেশ পালন করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিল না'। 
জাতিপুণ্পের নিজন্ব কোন সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনী ছিল না। 

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ £ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
জাতিপুপ্রের ধিভিম্ন প্রধান ছিল- (১) সভা (4558000015 ), পরিষদ 
বিভাগ (0০০1)011 ) এবং কর্মদপ্তর (92015081190) 

(১) সভা! (45561015 )-__জাতিপুঞ্জের সব সদস্ত-রাষ্ই সভা গঠন 
করিত এবং সভায় প্রত্যেক সদস্ত-রাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি থাকিতেন। 
কিন্ত প্রত্যেক সদশ্য-রাষ্ট্ের একটি করিয়! ভোট প্রর্দান করিবার অধিকার 
ছিল। এই সভ। বিশ্বশান্তির সঙ্গে জডিত সমুদয় বিষয় 
বিচার-বিবেচনা করিত। উপস্থিত সদন্যগণের ছুই- 
তৃতীয়াংশ ভোটে নৃতন সদস্ত নির্বাচিত হইত। এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে 
জাতিপুঞ্জের চুক্তি সংশোধন করিতে পারিত। কিন্তু এইজন্ত পরিষদের 
(0০80০11) সর্বসম্মত অনুমোদন দরকার হইত। বিশ্বশাস্তি সম্পকিত 
সমস্যাগুলি বিবেচনা কর! ছাড়াও সভার আরও কতিপয় কাজ ছিল। সেইগুলি 
হইতেছে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে এই প্রকার বিভিন্ন রাষ্টনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক বিষয় সমূহ বিচার-বিবেচনা করা এবং নেইগুলি সম্বন্ধে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! । 

(২) পরিবর্দ (2০1,০11)--পরিষদদ ছিল জাতিপুঞ্ধের সবাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রথমে ঠিক হইয়াছিল যে নয়জন সবস্য-রাষ্্র লয়! পরিষদ 
গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে গ্রেট-ত্রিটেন, ফ্রাম্স, ইটালী, জাপান এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইবে স্থায়ী সদস্য এবং অপর চারজন 
সদন্ত সভার বিভিন্ন সদস্ত-রাষ্ট্র হইতে নিবাচন কর! হইবে । 
কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ই জাতিপুঞ্জের সাশ্য না হওয়ায় পরিষদের একটি স্থায়ী 
সদস্যপদ অনেকর্দিন শূন্ত পড়িয়া থাকে। অবশেষে ১৯২৬ সালে জার্মানী 
জাতিসংঘের সদস্য নির্বাচিত হইলে এই আসনটি পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরস্ভ হইবার প্রাক্কালে পরিষদের সর্দস্ত সংখ্য। ছিল ১৪ এবং ইহার মধ্যে 
গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং মোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল স্থায়ী সদশ্ত এবং অপর 
১১টি রা ছিল অস্থায়ী সদস্য । 

পরিষদে প্রতিটি সদশ্য-রষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। 
কয়েকটি বিষয় ছাড়। অধিকাংশ গুরুত্পূর্ণ ব্যাপারেই পরিষদ্দকে সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইত। পরিষর্দের কাজ ছিল আস্তর্জাতিক কলহের 
নিপ্পত্তি কর!, আস্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ কর] এবং নিরস্তরীকরণের পরিকল্পন। 
কর! প্রভৃতি । আতস্ঘর্জাতিক কলহের মীমাংসার জন্ত বদি কোন মধ্যস্থতা 


সভার বিভিন্ন কা্গ 


পরিষদের বিভিন্ন কাজ 


৪২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


অথব! সালিশী কার্ধকর না হইত, তবে সেই বিষয়টি পুনরায় পরিষদের নিকট 
পেশ করিতে হইত। ধর্দি বিবদমান রাষ্ট্র ছাড়া অন্তান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি 
ডি ভা সমস্যার সমাধানের জন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করিত এবং 
স্ীমাংলার পরিষদের যদ্দি বিবদমান রাষ্গুলির যে কোন্‌ একটি রাষ্ট্র ইহা সমর্থন 
উমিকা! করিত তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে 
না এই প্রকার অঙ্গীকার জাতিপুঞ্জের সদশ্/-রাষ্গুলি 
প্রদান করিত। কোন প্রকার আস্তর্জাতিক কলহের মীমাংসা না হইলেও 
যাহাতে স্ায় 'ও অধিকার বজায় থাকে সেইদ্দিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব ছিল 
পরিষদের এবং দরকার হইলে জাতিসংঘের চুক্কিভঙ্গকারী কোন দেশের 
বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিবার স্থপারিশ পরিষদ প্রদান করিতে পারিত। 

(১) কর্মপগুর (95012051121 )_ _জাতিপুগ্রের একটি স্থায়ী কর্দপ্তর 
ছিল এবং ইহ। সেক্রেটারী জেনারেলের (9০০1608% 61618] ) তত্বাবধানের' 
অধীন ছিল। জাতিপুগ্জের কর্মদপ্তরে কর্মচারীর সংখা। ছিল প্রায় ৬০১। 
কর্মদণ্ডরের মুখ্য কাজ ছিল জাতি সংঘের অধিবেশনের কর্মস্থচী প্রণয়ন করা, 
জাতিপুঞ্জের দলিলপত্র সংরক্ষণ কর1 এবং ইহার কার্ধকলাপ 
সম্পকিত বিভিগ্ন তথ্য প্রকাশ করা। সেক্রেটারী 
জেনারেলকে সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হইত। 

জাতিপুঞ্ধের উপরোক্ত তিনটি বিভাগ ছাড়াও ইহার আরও কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল; ইহার্দের মধ্যে একটি ছিল স্থায়ী আন্তর্জাতিক 
আদালত ( 72100915616 00100 01 11)0610070101291 )015010৪ ) অপর 
একটি ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ( [70600800208] 10000] 
(08917152610), এবং এই ছুইটি সংস্থা ছাড়। বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান 
(40%111915 001881515861092 ) | 

জাতিপুঞ্জের সনদের বিধান অন্যায়ী জাতিসংঘকে একটি আস্তর্জাতিক 
আদালত স্থাপন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই উদ্দেশে ১৯২৭ সালে, 
পরিষদ একটি কমিশন নিয়োগ করে । আইন বিশারদদের 
লইয়া! গঠিত এই কমিশন ষে সুপারিশ প্রদ্ধান করেন, 
তাহার অল্প-বিস্তর সংশোধন হইবার পর ১৯৩০ সালে 
১৫ জন বিচারক লইয়! স্থায়ী আস্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয় । বিচারকদের 
কার্যকাল ছিল নয় বৎসর। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা করা, 
আস্তর্জাততিক দায়িত্বভঙ্গের বিচার এবং সেই দায়িত্ব ভঙ্গের দরুণ গুদেয় 
ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল এই আন্তর্জাতিক আদালতের কাজ । 

জাতিপুঞ্ের সব সদস্যই আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সদস্য ছিলেন। 
বিশ্বের সর্বত্র যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুপ্র থাকে এবং সর্বত্রই যাহাতে 
একই ধরণের শ্রম-আইন প্ররত্তত হয় সেইদ্দিকে লক্ষ্য রাখা ছিল এই সংস্থার 


জাতিপুঞ্পের কর্মদণ্তর 


স্থায়ী আন্তর্জাতিক 
আদালত 


জাতিপুঞ্জ হইতে রাষ্সংঘ ৪২৩. 


কাজ। শ্রমিকদের আথিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং স্তায়ের 
নিয ভিত্তিতে শ্রমিকদের কাজের শর্ত নিরূপণ কর] ও শ্রমিক- 
রি মালিক সম্পর্ক উন্নত করার পন্থা! খু'জিয়া বাহির কর! 

ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য । অবশ্য শ্রযিক-সংস্থা যে সকল 
প্রস্তাব প্রদান করিত সেইগুলি গ্রহণ কর! বা না কর ছিল সাস্য-রাষ্ট্রগুলির 
ইচ্ছাধীন। 


উপরোক্ত দুইটি সংস্থা ছাড়াও জাতিপুঞ্জের অনেকগুলি সহকারী সংস্থা 
(0511125 01590158001) ছিল ; সেইগুলি হইতেছে,_-(১) অথ নৈতিক 
ও যূলধন বিষয়ক সমিতি (ঢ:001707710 8110. 717910191 01621515500) £ 
ইহার মুখ্য কাজ ছিল বিভিন্ন সদস্-রাষ্ট্রের, বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশগুলির 
অর্থনৈতিক বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করা; (২) যানবাহন 
ও চলাচল সংক্রাস্ত সমিতি (01691526101) £01 
00171711101020100, 700. 701191) -আস্তর্জীতিক ফষোগাযোগ ও যানবাহন 
ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় সেইদ্দিকে ইহ] লক্ষ্য রাখিতে 
(৩) স্বাস্থ্য সংস্থা (75010 07592150010) )-_-সাস্য-রাষ্ সমূহের স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে সাধারণভাবে পর্যালোচন] করা, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দূর করার 
ব্যবস্থা অবলঙ্গন করা প্রভৃতি ছিল এই সংস্কার কাজ। 
এই সহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও জাতিসংঘের কতিপয় উপদেষ্টা কমিটি 
ছিল, যেমন, নিরস্ত্রীকরণ কমিটি (101590708,006176 00101 005)১ ভারপ্রদান 
কমিটি (16210059655 00001316062), (এই কমিটি অনগ্রসর অ-স্বায়ভ্তশাসিত 
দেশগুলির শাননভার কোন অগ্রসর রাষ্ট্রকে প্রদান করিত), সামাজিক ও 
মানবিক কর্তব্য সম্পকিত কমিটি (59০121] ৪20 
[7007001011211572 4১001510125 (00720101065 ) এবং 
সাংস্কৃতিক সহযোগিতা কমিটি (00032916666 01 177061165689] 0০- 
0961861015 )1 সাংস্কৃতিক সহযোগিতা কমিটি গঠিত হইল ১৫ জন 
বৈজ্ঞানিক, এতিহাসিক, দার্শনিক, শিল্পী এবং সাহিত্যিককে লইয়া । 
মন্তব্য- _জাতিপুণ্রের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করিলে যে কথাটি প্রথম 
মনে হয় তাত হইতেছে এই যে ইহ] দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে 
নাই। হৃতরাং জাতিপুগ্ত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য 
জাতিপুণ বার্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুণ্রের 


বিভিত্র সরকারা সংস্থ!1 


উপদেঞ&। কমিটি 


১ সদস্য ছিল না; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ও বহু পরে জাভিপৃণ্রের 
প্রতিরোধ করিতে সাস্য"হয়। নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করায় 
পারে নাই জাতিপুঞ্জের পক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঠেকাইয়া! রাখা সঞবপর 


হয় নাই। জার্মানীর নাৎসীবাদ, ইটালীর ফ্]াসীবাদ, 
জাতিতে জাতিতে রেধারেষির প্রভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদ, পরিষদের নিজের 


৪২৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


কর্তব্য ব্যর্থত। এবং বিশ্বশাস্তি রক্ষার জন্ত তৎপরতার অভাব, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
জাতিপুঞ্জের কার্য-কলাপের ব্যাপারে নিলিপ্ততা, জার্মানী, অগ্রিয়। ও রাশিয়ার 
প্রতি জাতিপুঞ্জের বিরূপ মনোভাব, ভার্মাই চুক্তির ত্রুটি, জাতিপুণ্রের স্থায়ী 
সেনাবাহিনী না রাখা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আইনগত সার্বভৌমত্বের 
ত্রুটি বিচাতিই জ্বাতিপুগ্ণের ব্যর্থতার কারণ। জাতিপুর্ের এই ব্যর্থতা শুধু যে 
ইহ! প্রতিষিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের স্ষ্টি করিয়াছিল 
তাহাই নহে; এই ব্যর্থতা ইহাও প্রমাণিত করিয়াছিল যে আস্তরিকতার 
সহিত সব রাষ্র ধদ্দি বিশ্ব-শাস্তি বজায় রাখিবার শুন আগ্রহান্বিত ন৷ হয় এবং সব 
রাষ্ুই ঘদ্দি আস্তর্জাতিকতার পথ ছাড়িয়। উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ বাছিয়। 
লয়, তবে বিশ্ব-শাস্তি প্রতিষ্ঠার পথ কোনদিনই স্থগম হইবে নাঃ আস্তর্জীতিক 
মৈত্রী, সদিচ্ছা] এবং সৌব্রান্রও কোনদ্দিনই স্প্রতিষ্িত হইবে না। 


রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তুতি 
(007 ভা (0 758€2101191)106 €106 0..0.) 


ছিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিরোধে জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯৪১ সালে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের জাতির 
পর্যায়ে উন্নীত হইবার অধিকারের কথ ঘোষণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে চার 
প্রকার স্বাধীনতার কথাও ঘোষণ1 করেন | এই চারিটি স্বাধীনত1 হইল (১) বাক্য 
ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ( 51০50010906 926০6০1) 2100 30015551018 )১ 
(২) ধর্মের স্বাধীনত। ( 6০৭০7] 06 [২6118100. ), (৩) দ্বারিদ্র্য হইতে মুক্তির 
স্বাধীনতা ( ঢা:০০0]) 2০0 0০৮০৮ ) এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তির 
স্বাধীনতা (57507017010 77687) 1 ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট আটলান্টিক 
চুক্তির (4015700 থে ) মাধ্যমে গ্রেট ব্রিটেনের তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী 
চাচিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিত্রপক্ষ কেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা 
ব্যাখ্যা করেন। আটলা্টিক চুক্তির আটটি দফা ( ঢ181,: [০1005 ) ছিল। 
সেইগুলি হইতেছে,_-(১) আক্রমাত্মক ক্রিয়াকলাপে মিত্রপক্ষের লিপ্ত না 
হওয়া, (২) জনসাধারণের ইচ্ছানুষায়ী কোন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা 
পরিবর্তনশীল হওয়া, (৩) জাতীয় জনসমাজের আশা-আকাংখা অন্থষায়ী 
সরকারের গঠন ও প্রকৃতি নিব্ূপিত হওয়া, (৪) ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি রাষ্ট্রের সহিত একজাতীয় বাণিজ্য 
নীতি অনুসরণ করা, (৫) মিত্রপক্ষের সদশ্যদের মধ্যে 
অর্থনৈতিক সংহতি গড়িয়া তোলা, (৬) নাৎসী জার্মানীর 
পতনের পর শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার আশ। পোষণ করা এবং প্রতিটি জাতি 


আটলান্টিক চুক্তির 
আট দফ! প্রস্তাব 


জাতিপুঞ্ধ হইতে রাষ্্রসংঘ ৪২৫ 


যাহাতে নিরাপদে টিকিয়া থাকিতে পারে সেই চেষ্টা করা (৭) শাস্তি গ্রতিগ্িত 
হইবার পর প্রতিটি জাতির মানুষ যাহাতে নিঃশংকচিত্তে সমূদ্র ও মহাসাগরে 
পাড়ি দিতে পারে সেই ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৮) বিশ্বের প্রতিটি জাতি 
যাহাতে শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিত্যাগ করে সেই পরিবেশ গড়িয়া তোলা। 

শত্রু শক্তিজোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্ত ১৯৪২ সালের ১ল। 
জান্য়ারী মিত্রপক্ষ রাষ্রসংঘ গঠনের জন্ত মিলিত হন। তখন এই সম্মিলনের 
মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল, শক্রুপক্ষকে ভ্রত পরাজিত করিয়। বিশ্ব-শাস্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
করা। মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মিলিত 
হইয়াছিলেন। মিত্রপক্ষের কোন সদস্যই পুনরায় জাতিপুঞ্ককে পুনরুজ্জীবিত 
করার সমর্থক ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের ৭ই অক্টোবর মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
ডাম্বারটন্ওকস্‌ সম্মেলনে মাফিন যুক্তরাষ্ই সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের 
( তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চীন) প্রতিনিধিগণের নিকট একটি নূতন 
আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ 
অবসান এবং শান্তিরক্ষার জন্য ১১ জন সদস্য লইয়! একটি নিরাপত্তা পরিষদ 
(০০০০:1৮৮ 0000011 ) গঠন করিবার কথা বল। হয়। নিরাপত্তা পরিষদের 
অধীনে একটি সেনাবাহিনী রাখিবার কথাও প্রস্তাবে বল! হয়। এই প্রস্তাব 
শাস্তিকামী জনসাধারণের যনে আশার সঞ্চার করে। নিরাপত্তা পরিষদে 
ভোট পদ্ধতি কিভাবে নির্ধারিত হইবে সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার অন্ত 
ক্রিমিয়ার ইয়াণ্টা শহরে রুজভেন্ট, চাঁচিল এবং ্র্যালিন এক বৈঠকে মিলিত 
হন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউভ সে ( 870৮০) 0০৫5 ) রাষ্ট্রসংঘের সনদের 
প্রাথমিক খসড়া প্রস্তত হয়। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল 
সানফান্সিসকো। শহরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাঁট্রসংঘের 
প্রারস্তিব অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের ২*শে জুন তারিখে ৫১টি 
সদশ্য-রাষ্্র একজোটে রাষ্্রসংঘের সনদের স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং ১৪৪৫ 
সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়। 


রান্ঈসংঘের সনদের প্রস্তাবনা 
(1১768101916 €০0 8186 [0. তে. 01887662 ) 
রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনাটি নিয্নরূপ* : 
"আমর, সম্মিলিত রাষ্সংঘের প্রতিটি মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,_পর পর 
ছুইটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষের জীবনে যে অকথ্য দুঃখ-কষ্ট 
সদ ৬/6 0156 106০0916901 056 0151060 80/9055 ৫60617011)20 60 526 39100০০0110 


40156190101 1100 006 8০012 01 21, 0101) 102 11 0001 116901085 1983 
চ:0908156 01/0010 80170 ০0 80101150, 81709 6০0 15816151108 21 10170021668? 


৪২৬ রাষ্্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


নামিয় আসিয়াছে তাহ! হইতে ভবিষ্তৎ মানব সমাজকে যাহাতে রক্ষা করা 
যায় সেইজন্য সচেষ্ট হইব, এবং আমরা দুট বিশ্বাসের সঙ্গে মৌলিক মানবিক 
অধিকার মান্থষের মর্যাদা, স্্রীপুরুষ নিবিচারে সমান অধিকার এবং বৃহৎ্ত ও 
ক্ষুদ্র প্রতিটি জাতির যধো সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইব, এবং 
এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করিব যাহাতে গায় এবং মর্যাদার সহিত মানবিক 
কল্যাণের জন্য যে-কোন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা 


প্রদশিত হয়, এবং 
নুহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন ধারণের মানের 


উন্নতি হয়, এবং 
এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমর। পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহনশীলতার মাধ্যমে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতে 


পারি সেই চেষ্ট)/ করিব, এবং 
আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা! রক্ষার্থে সম্মিলিত হইব, এবং 
বিশ্বমানবের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি আতস্তর্জাতিক 


প্রতিষ্ঠান গভিয়! তুলিব, 
এই সকল উদ্দেশ্টকে সার্থক করিয়া! তুলিবার জন্ত আমরা প্রস্তাব গ্রহণ 


করিতেছি, 
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জাতিপুঞজ হইতে রাষ্সংঘ ৪২৭. 


আমরা যাহার আমাদের নিজ নিজ জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি এই 
সানফ্রান্সিস্কো শহরে সম্মিলিত হইয়াছি, রাষ্ট্রসংঘের সনদে পূর্ণ আস্থা পোষণ 
করি এব" এই কারণেই পরাষ্্রসংঘ” নামে আমর। এক আবস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিলাম ।” 


রাষ্টসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি ( 1711700110168 8170 ১00009868 ০01 606 
[ 1. 09.) রাষ্্রসংঘ সনদের ১নং এবং ২নং ধারায় রাষ্্রসংঘের উদ্দেশ্য ও 
নীতি সন্গিবেশিত আছে । রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্টগুলি নিষ্নরূপ £ 


মান্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্বা বজায় রাখা, এবং এই উদ্দেসশ্তে শাস্তি 
বিদ্রিত হইবাব সমুদয় আশংকা] দূর করিবার জন্য এবং প্রতিরোধ করিবার জন্য, 
আক্রমণাত্রক কাজ এবং শাস্তিভঙ্গকারী ব্যবস্থাসমূহ 
প্রতিরোধ করিবার জন্য, এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে আস্তর্জাতিক 
আইন ও ন্যায়ের নীতি অন্থযায়ী আন্তর্জাতিক বিবাদের 
দীমা*স' করিবার জন্য কার্যকরী যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।) 
দি (২) সমান অধিকার এবং জাতিসমূহের আত্মনির্ধারণ 
বনু সম্পক নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্তিশীল হইয়। 
স্কাপন করা বিভিন্ন জাতির মধো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার ব্যবস্থ1 

করা এবং বিশ্বশাস্তিকে জোরদার করিবার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ; 
সামাজিক, অর্থনৈতিক (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক, সামাজিক, 
ওত শেত্র সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্তাসমূহের সমাধান করিয়া এবং 
সহযোগিতার পথ জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষ! ও ধর্ম নিবিশেষে মানুষের অধিকার 
বিস্তুত কবা এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়। 
আন্তর্জাতিক সহযোগিত। অর্জন করা, এবং 

(৪) এই সাধারণ উদ্দেশ্টগুলি সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্থার 
সমন্বয় করিবার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করাই হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য । 

রাষ্্রসংঘের সনদ্দের ১নং ধারার যে উদ্দেশ্গুলি বণিত 
দূ হইয়াছে সেইগুলি অর্জন করিবার জন্য রাষ্রসংঘ নিম্নলিখিত 
নি নীতিগুলি অনুসরণ করিবে বলিয়া সনদে উল্লেখ কর। 
হইয়াছে ;_-:১) বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও সমতার 

ভিত্তিতে রাষ্্সংঘ গঠিত হইবে । 

(২) রাষ্সংঘের সদস্যদের সমুদয় অধিকার এবং স্থবিধা সমানভাবে ভোগ 
করিবার জন্ত প্রত্যেক সদশ্-রাষ্ট্রকেই রাষ্্রসংঘের সনদ অন্থ্যায়ী সমুদয় কর্তব্য 
ও দায়িত্ব নির্বাহ করিতে হইবে । 

(৩) নব সদন্ত-রাষ্টই নিজেদের আস্তর্জাঁতক বিবাদ এমনভাবে শাস্তিপুর্ণ 


আন্তজাতিক শান্তি ও 
এরাপত্া বজায় রাখ। 


৪২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা 


উপায়ে মীমাংসা করিবে যাহাতে আস্তর্জাতিক শাস্তি, নিরাপত্ত। এবং ন্যায় 
বিদ্রিত ন। হয়| 

(9) সব সদশ্য-রাষ্ই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্ত কোন রাষ্ট্রের 
ভৌগোলিক অখণ্ডতা অথব৷ রাষ্নৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে আক্রমণ করা 
কিংবা! আক্রমণের ভয় দেখানো হইতে অথবা রাষ্নংঘের উদ্দেশ্তের বিরোধী 
এই জাতীয় কোন কাজ কর! হইতে বিরত থাকিবে । 

(৫) বর্তমান সনদ অনুযায়ী রাষ্সংঘ যাহ! কিছু কাজ করিবে তাহাছে 
সাহায্য করিবার জন্য সব রাষ্টুই প্রস্তুত থাকিবে, এবং রাষ্সংঘ ষে রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেই জাতিকে সাহায্য করা হইতে 
হইতে বিরত থাকিবে। 

(৬) যে সমস্ত রাষ্ট্র রাষ্টুসংঘের সদস্য নহে, তাহারাও যাহাতে আন্তর্জাতিক 
শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে সেইদিকে রাষ্ট্রসংঘ লক্ষ্য 
রাখিবে। 

সনদে এমন কোন বিধান নাই যাহা অনুযায়ী রাষ্সংঘ কোন রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে । তবে ঘদি দেখা যায় ষে কোন 
রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাকে বিদ্রিত 
করিতেছে, তবে রাষ্টসংঘ আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে উপযুক্ত ব্যাবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারে। 


রাষ্্ীসংঘের গঠন 


(0070)00518107 01 6176 [701090 90০0৪ 07281018816107 ) 


রাষ্্রনংঘ একটি বিখরাষ্ট্র কিংব। অতি-জাতীয় রাষ্ট্র (301১61-772061791 ) 
56206 ) নয়। রাষ্ট্সংঘের সব সাস্-রাষ্ট্রই সার্বভৌম । রাষ্সংঘ হইতেছে 
বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলন কেন্দ্র। রাষ্রসংঘের ছয়টি বিভাগ আছে ; সেই- 
গুলি হইতেছে, সাধারণ সভা! (7176 336156191 55810)015), নিরাপত্তা পরিষদ 
(775 95০৮5 0০85011, ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (176 
চ)50100710 22 900191 0০001011 )১ অছি-পরিষদ (706 7৫056০০- 
9910 (00018011 ), আস্তর্জাতিক বিচারালয় ([1706017090101791 0০01: ০0৫ 
050০2 ) এবং দঞ্চুরখানা (56015210120 )। 
জাধারণ সভা (1176 3677678) ৪৪ 97001) ৫ রাষ্টুসংঘের সনদের » নহুর 
হইতে ২২ নম্বর পর্ষস্ত ধারাগুলি সাধারণ গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছে । 
রাষ্ট্রসংঘের সনদের » নশ্বর ধারায় বল! হইয়াছে যে 
সাধারণ সভার গঠন রাষ্্রসংঘের সব সাস্ত-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ সভা গঠিত 
হইবে | এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৭১ সাল পর্যস্ত রাষ্ট্রংঘের মোট 


জাতিপুঞ্ হইতে রাষ্ট্রসংঘ ৪২৯ 


সন্বস্ত সংখ্যা ছিল ১৩২; বাংলাদেশ রাষ্্রসংঘের সদস্য হইলে সদস্য সংখ্যা হইবে 
১৩৩। প্রত্যেক সদশ্স-রাষ্ সাধারণ সভায় পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে । 
রাষ্্রনংঘের সনদের এক্তিয়ারের মধ্যে অন্ততৃক্তি অথব৷ রাষ্ট্রসংঘের কোন: 
বিভাগের ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত এই জাতীয় যে কোন বিষয় 
ইয়া আলোচন। সাধারণ সভায় চলিতে পারে ( ১* নং ধার। )। তাহা ছাড়া, 
মাধারণ সার তির, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ 
কাপ ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিতেছে সেই সকল বিষয় ছাড়া যে কোন 
আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসাকল্পে সাধারণ পরিষদ রা 
সংঘের সদশ্ত-রাষটুগুলির নিকট এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট স্থপারিশ প্রদান 
করিতে পারে ( ১৭নং এবং ১২নং ধার )। আস্তর্জাতিক শাস্তি এবং নিরাপত্তা 
বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার নীতিগুলি সাধারণ পরিষদ 
বিবেচনা করিতে পারে । এই জাতীয় বিবেচনার মধ্যে নিরস্ীকরণ, অস্ত্শস্ত 
নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ও থাকিতে পারে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া 
সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় স্ৃপ!রিশ প্রেরণ করিতে 
পারে ( ১১নং ধারা )। রাষ্্রসংঘের কোন সদন্ত-রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত হইলে অথবা 
নিরাপত্ব। পরিষ্দ কর্তৃক প্রেরিত হইলে আস্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার 
সহিত সম্পকিত ধে কোন বিষয় লইয়। সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। 
সনদের ৩৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অশ্থ্যায়ী রাই্্সংঘের সদ্য নহে এইরূপ 
কোন রাষ্ট্র ঘদি আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত কোন বিষয় 
সাধারণ সভার আলোচনার জন্ত প্রেরণ করে তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় 
লইয়া আলোচনা করিতে পারে। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সভার 
আলোচনা, রাষই্ীসংঘের সনদের ২২ নম্বর ধারার দ্বার! 
সাজার সীমিত। অর্থাৎ যদি নিরাপত্ত। পরিষদ ইতিমধ্যে এই 
মধে) সম্পর্ক বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা অথবা অস্গসন্ধান চালায়, 
তবে, সাধারণ সভ! আর এইগুলি লইয়া আলোচন। করে 
না। কিন্তু যর্দি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে আন্তর্জাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্তা নষ্ট হইয়া! যাইবার আশংকা থাকে, তবে সেই বিষয় সম্পর্কে 
নিরাপতা৷ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। নিরাপত্তা 
পরিষদ যে বিষয়গুলি লইয়। আলোচন৷ করিতেছে সেইগুলি সম্পর্কে নিরাপত্তা 
পরিষদের সম্মতি লইয়া সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার নিকট একটি 
বিজ্ঞপ্তি পাঠান, আবার যে মূহ্র্তে নিরাপতা পরিষদ সেই আলোচন। বন্ধ করিয়! 
দেয়, সেক্রেটারী জেনারেলও তাহা তৎক্ষণাৎ সাধারণ সভাকে জানাইয়! দেন। 
যদ্দি তখন সাধারণ সভার অধিবেশন বন্ধ থাকে, তবে সেক্রেটারী জেনারেল সেই 
মর্মে সব সান্ত-রা্ট্রের নিকট বিজ্ঞপ্তি পাঠান । 
রাষ্ট্রসংঘের সনদের ২৩নং ধার! অন্থযায়ী সাধারণ সভা রাষ্টনৈতিক ক্ষেক্জে 


৪৩০ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিক। 


'আস্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমোনয়নের 
জন্য অনুশীলন চালাইতে পারে এবং হ্পারিশ প্রদান করিতে পারে । তাহ 
ছাড়া অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য সম্পকিত, জাতি-ধর্ম, ভাষা, 
স্্রী-পুরুষ নিবিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পফিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা! 
সম্পকিত ব্যাপারেও অন্থশীলন করিবার এবং সুপারিশ প্রদান করিবার অধিকার 
সাধারণ সভার আছে। 

রাষ্্রসংঘের সনদের ১২নং ধারার দ্বারা সীমিত থাকিয়! সাধারণ সভা কোন 
অবস্থার শাস্তিপূর্ণ সমাধানের জন্ জাতিসমূহের সাধারণ কল্যাণের জন্য এবং 
জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করিতে পারে এই 
প্রকার সুপারিশ প্রদান করিতে পারে। 

সাধারণ সভ! নিরাপত্। পরিষর্দের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপোর্ট গ্রহণ 
করে; এই বিবরণীতে সারা বৎসর ধরিয়া নিরাপত্তা পরিষদ কিকি কাজ 
করিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকে । শুধু নিরাপত্তা পরিষদই নহে, রাষ্ট্রসংঘের 
অন্তান্ত বিভাগের রিপোর্টও সাধারণ সভা গ্রহণ করে। অছি-পরিষদ যদি 
কোন বিষয় সম্পরকে সিদ্ধান্তের জন্ত সাধারণ সভার মতামত জানিতে চাহে, 
তবে সাধারণ সভ| সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচন! করিতে পারে । সাধারণ সভা 
সমগ্র রাষ্সংঘের বাজেট অন্থমোদন করে এবং রাষ্সংঘের মোট ব্যয়ে কোন 
রাষ্ট্রের কত অংশ থাকিবে তাহ। নির্ধারণ করে। কোন বিশেষীকৃত সংস্থার 
বাজেটও সাধারণ সভ। বিবেচনা এবং অন্ছমোদন করে। 

সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রত্যেক সাশ্য-রাষ্ট্রের একটি করিয্াা! ভোট 
থাকে । কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ সভার 
উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্তদ্দের ছুই-তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হওয়া চাই+ এই 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হুইতেছে আস্তর্জাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয়, নিরাপত্ত। পরিষদের অস্থায়ী 
সদশ্যদের নির্বাচন, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদশ্যদের নির্বাচন, 
অছি-পরিষদের সদশ্য নির্বাচন, কোন সদশ্ধয-রাষ্ট্রের স্থযোগ-স্থবিধা রদ করা, 
কোন সদশ্য-রাষ্ট্রকে বিতাড়িত করা, অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির অধিকার 
সম্পর্কে অথব! ইহাদের কোন অঞ্চলগুলির বিষয় সমূহের বিচার বিবেচনা কর। 
এবং বাজেট অনুমোদন করা। সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে (যেগুলি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ নহে ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ছুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্তের ভোটের প্রয়োজন হয় না, সাধারণ ভাবে ভোটের সংখ্যাধিক্যের 
ছবারাই প্রন্তাব অনুমোদিত হয়। যদ্দি কোন স7ন্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রসংঘকে দেয় 
টাক। বাকী পড়িয়া যায়, তবে সাধারণ সভ। ইচ্ছা করিলে নেই সদন্ত-রা ট্রে 
ভোট প্রদানের জন্ত অন্মতি দিতে পারে। 


সাধারণ সভায় ভোট 
প্রদান পদ্ধতি 


জাতিপুঞ হহতে রাষ্ট্রসংঘ ৪৩১ 


সাধারণ সভার অধিবেশন প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হয়। তাহ! হাড়া, 
“অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইলেও সাধারণ সভার অধিবেশন বসিতে পারে 
এবং সেই ক্ষেত্রে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান 
করেন। সাধারণ সভার অধিবেশনের পদ্ধতি সাধারণ সভা নিজেই স্থির করিয়া 
থাকে এবং প্রতি অধিবেশনের সভাপতি সাধারণ সভাই নির্বাচিত করে। 
নিজের কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য সাধারণ সভা দরকার হইলে কোন 
সহকারী সংস্থা গঠন করিতে পারে। অবন্বায়ত্ুশাসিত অঞ্চলগুলির যে সমস্ত 
বিষয় সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার বিবেচনার জন্ত পেশ করেন, 
সাধারণ সভ। সেইগুলি বিবেচনা! করে। 

লিরাপত্ত। পরিষদ (1106 9০০87165 00811011 )$ নিরাপত্তা পরিষদ 
গঠিত হয় এগারজন সর্দস্ত লইয়া । এই সদশ্ত-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্র 
হইতেছে স্থায়ী সদন্য ; ইহার! হইতেছে মাকিন যুক্তরাষ্ট, 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটত্রিটেন, ফ্রান্স এবং গণগ্রজাতন্ত্রী 
চীন।৯ অবশিষ্ট ছয়টি সদশ্য-রাই্ ই সাধারণ সভা। কর্তৃক 
ছুই বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হয়। অস্থায়ী সদশ্ত-রাষ্্রগুলির মধ্যে অবসর 
গ্রহণকারী কোন রাষ্ট্র অবদর গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই পুনরায় নির্বাচন 
প্রার্থী হইতে পারিবে না। প্রথম নির্বাচনের সময় তিনটি সদস্য-রাষ্ট এক 
বৎসরের জন্ত নিরাপত্া পরিষদের সদশ্য নির্বাচিত হয়। 

রাষ্্সংঘের সনদের ২৭ নম্বর ধার! অন্ুধায়ী নিরাপত্। পরিষদের প্রত্যেক 
সদস্তেরই একটি করিয়া! ভোট আছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের 
পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের সাতটি লঙ্গস্য- 
রাষ্ট্রের অন্ুমোদনে গৃহীত হয়। নিরাপত্া! পরিষদের 
অধিবেশনে সাস্ত-রাষ্ট্রেরে সরকার নিজন্ব বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। 
নিরাপত্া পরিষদের অধিবেশনের জন্ত প্রতি মাসে বর্ণীন্তক্রমে একজন 
সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষর্দের অধিবেশনের পদ্ধতি কি হইবে 
তাহা নিরাপত্তা! পরিষদই স্থির করে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবই 
গৃহীত কিংব। অনুমোদিত হইতে পারে ন! দি ইহাতে স্থায়ী সদস্ত-রাষ্ট্রগুলির 
যেকোন একটি ভেটো (৮০০০) প্রয়োগ করে । অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের 
স্থায়ী সদশ্য-রাষ্্রগুলি ঘতক্ষণ পর্যস্ত না কোন নিদিষ্ট বিষয়ে একমত হইতেছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় না। যদি নিরাপত্তা! পরিষদ এমন কোন 
বিষষ সম্পর্কে আলোচন। করে যাহার সহিত নিরাপত্তা পরিষদের সদত্য নহে 
এমন কোন রাষ্র জড়িত, তবে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার অধিবেশনে সেই স্াস্ত- 
রাষ্ট্রকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ 


১। পূর্বে জাতীয়তাবাদী চীম নিরাপত্তা পরিধদের সদন্ত ছিল। ১৯৭১ সালে চীন 
রাষ্ট্রসংধের.দস্য পদ এবং সেইপলে নিরাপত্তা! পরিষদের সদসা পদ লাভ করে। 


নিরাপত্তা পরিষদের 


ভোট প্রদানের পদ্ধতি 


৪৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃমিক। 


যখন কোন আস্তর্জাতিক বিবাদ সম্পকিও ব্যাপারে আলোচন! করে, তখন 
ইহার সহিত সং্রিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিরাপত্বা পরিষদের অধিবেশনে নিজের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় | 


নিরাপত। পরিষদের প্রধান কাজ হইল আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্বা 
বজায় রাখ! এবং যুদ্ধের সমুদয় সম্ভাবনা দূর কর1। অক্ত্রশস্থ্ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের 
রি জন্ত সনর্দের ৪ণনং ধারায় উল্লিখিত সামরিক কমিটির 
কাজ ক্ষমতা (801110ো 5০7 00797716065 ) সাহায্যে নিরাপতা। 
পরিষদ কার্যস্থচী প্রস্তুত করে । যুদ্ধের সাজসরপ্রাম প্রস্ততির 
জন্ত যাহাতে রাষ্টেও জনসম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পর্দের অপচয় না হয় এবং বিশ্বের 
শান্তি ও নিরাপত্বা যাহাতে বজায় থাকে ও দৃঢতর হয় সেইজন্ত সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা ও দ্বায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষর্দের উপর 
স্তন্ত আছে। 


নিরাপত্ব। পরিষদকে ইহার বাৎসরিক বিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ 
করিতে হয়। সাধারণ সভা কোন বিষয়ে কোন প্রকার স্্পারিশ নিরাপতা৷ 
পরিষদের নিকট পাঠাইলে নিরাপত্তা পরিষদ ইহা বিচার বিবেচনা! করিয়া 
দেখে। 


আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানে (090160 9০6121061)0 ০0: 
[015208665 ) নিরাপত্তা পরিষর্দের একটি বিশেষ ভূমিকা! আছে । রাষ্ট্রনংঘের 
সনদ্দের ৩৩ নম্বর ধার! অনুযায়ী বিব্দমান রাষ্্রগুলি প্রথমে আলাপ আলোচনা, 
অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, আপোষ, বিচার, বিচারবিগাগীয় মীমাংসা, আঞ্চলিক 

এজেন্সী অথবা আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রভৃতি শাস্তিপূর্ণ উপায়ে 
৬১৬ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবে । নিরাপত্তা 

পরিষদ্দের দ্বায়িত্ব হইতেছে বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে অনুরূপ 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান কর!। 
আন্তর্জাতিক কলহের কারণ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের 
আছে, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অস্থপন্ধান করিয় দেখে, 
আস্তর্জাতিক কলহের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা! কতটা বিদ্বিত 
হইতে পারে। রাষ্রসংঘের সদস্ত নহে এমন রাষ্্রও যে কোন আস্তর্জাতিক 
কলহের প্রতি নিরাপত। পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই জাতীয় 
কলহের শাস্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিরাপত। পরিষদ দিতে 
পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদ যদি মনে করে যে সংশ্লিষ্ট আস্তর্জাতিক কলহের 
সহিত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান জড়িত, তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিরাপত্র 
পরিষদ কর্তৃক আস্বর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট প্রেরিত হয়।  « 

কোন জাতি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ আত্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্বা! 


জাতিপুজ হইতে রাষ্ট্রসংঘ ৪৩৩ 


নষ্ট করিতেছে কিনা এবং কোন কাজ আক্রমণাত্মক হইতেছে কিনা ভাহা 
নিরাপত্তা পরিয়দ বিচার করিয়া! থাকে । এই আক্রমণাত্াক কাজ বন্ধ করিবার 
জন্ত নিরাপত্তা পরিষদ সনদের ৪,নং ধার! অন্ুধায়া বিবদমান রাষ্্রগুলিকে 

শাস্তি বজায় রাখিবার জন্য কতিপয় নীতি অবলম্বন 
আন্তর্জাতিক শাস্তি করিবার জন্ত আহ্বান জানাইতে পারে | যদি যুদ্ধে জড়িত 


ন্টফার) এবং হইয়া পড়িতেছে এই প্রকার রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্ত। পরিষদের 
আক্রমণাত্মক কাজের 

রোনিরানতা অন্থরোধেও আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধনা করে তবেরাষ্ট্ 
পরিষদের নীতি সংঘের সনদের ৪৫ নম্বর ধার! অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ 


সেই দেশগুলিতে যুদ্ধের নিবৃত্তির জন্য সেনাবাহিনী 
পাঠাইতে পারে, এবং এই কাজে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক কমিটির (1111015 
9৪7 001101055 ) সাহায্য গ্রহণ করিয়। থাকে । সামরিক কমিটি গঠিত 
হয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের প্রতিনিধিদের লইয়1। এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় 
নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক কাজ বদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ 
দিয়াছিল এবং নিরাপত্ত। পরিষদের পরামর্শে রাষ্্সংঘ ভারত-পাক সীমান্তে 
তত্বাবধায়ক বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিল। €বশ কয়েক বৎসর পূর্বে কজোয় 
শাস্তি-স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সেনাবাহিনী প্রেরণা করিয়াছিল। রাষ্রসংঘ 
কর্তৃক নিষুক্ত ইয়ারিং মিশন ইশ্রায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাতের 
মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । নিরাপত্ত| 
পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বশাস্তি 
রক্ষার পরিপন্থী হইয়াছে । মাকিন যুক্তরা্র ভেটোপ্রয়োগ করায় ২২ বৎসর যাবৎ 
প্রজাতস্ত্রী চীন রাষ্ট্রংঘের সদস্য হইতে পারে নাই। বাংলাদেশের নিরাপতা। 
পরিষদের সদশ্য হইবার পথেও চীন বাধার স্থষ্টি করিয়াছে । ভিয়েতনামে মাকিন 
যুক্তরাষ্র কতৃক বোমাবর্ষণ নিরাপত্ত। পরিষদে এখনও পর্ধস্ত নিন্দিত হয় নাই 
এবং তাহারও পিছনে রহিয়াছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগ | রাষ্্রসংঘে 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সমতার নীতি অন্গশ্থত হওয়া উচিত, তাহ] যথাধথভাবে 
অনুশ্থত হয় নাই বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকার দরুন । 
নিরাপতা পরিষর্দে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভূমিক! চিস্তা করিলে মনে হয় যেন বিশ্বশাস্তি 
রক্ষার সমুদয় দায়িত্ব একমাত্র তাহাদেরই ; ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর বৃহৎ 
রাষ্ট্রগুলির এই কর্তৃত্ব কোন অবস্থায়ই সমর্থনঘোগ্য নয় এবং ইহ। বিশ্বের 
নিরাপত্ত। রক্ষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে ন1। 
রাষ্্ংঘের সনর্দে কোন দেঁশের পক্ষে এককভাবে অথবা অন্তান্ত দেশের 
সহযোগিতায় যৌথভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্ত যৌথ-প্রতিরক্ষাযূলক 
ব্যবস্থা অবলন্বনের বিধান আছে। এইজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক গ্রতিষ্ঠান ব৷ 
চুক্তি গঠিত হইতে পারে । দক্ষিণপূর্ব এশিয়! চুক্তি সংগঠন (5, ছা. &. তা, 0.) 

৮ রী 


৪৩৪ রাষ্্রবিজঞানের ভূমিকা 


উত্তর আটলার্টিক চুক্তি সংগঠন (টব. 4. 0.)১ ওয়ারস শাস্তি চুক্তি 
(৬/৪15৪তআ 06806 চ৪০৫)১ মধা এশিয়। চুক্তি সংগঠন (00) 
প্রভৃতি চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিরোধী নহে। অবশ্য এই জাতীয় চুক্তি 
বিশ্ব-শাস্তি রক্ষার কতট। সহায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আচ্ছে। 
কেনন! এই চুক্তিগুলি প্ররুতপক্ষে একটি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিবেশ বজায় 
রাখিতে সাহাধ্য করিয়াছে । 

অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ ([:০0707710 ৪107 8০18) 
0090911 )৩ রাষ্্রসংঘের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সমস্ত সংখ্য। 
হইতেছে ১৮ এবং এই সদশ্য-রাষ্টগুলি সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হুইয়! 
থাকে । প্রথম নির্বাচনের সময় ১৮টি নির্বাচিত সদশ্য-রাষ্ট্রের মধ্যে, ছয়টি 
নির্বাচিত সদস্-রাষ্্র ছুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিলে ইহাদের ক্ষেত্রে নৃতন 
ছয়টি সদশ্ত-রাষ্্ী নির্বাচিত হয়। ইহার পর হইতে প্রতিটি সদন্ত-রাষ্্র তিন 
বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষর্দে প্রতিটি 
সদশ্য-রাষ্্রের একজন করিয়। প্রতিনিধি থাকে । 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক, সামাজিক. সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ 
সম্পকিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্টরের মধ্যে সহযোগিতা 
সন্প্রপারিত করাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য এবং প্রধান 

কাজ। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে রাষ্সযূহের 
অর্থ নৈতিক ও জীবনধারণের উচ্চমান বজায় রাখা এবং অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক পরিষদের ১. 
সিগমা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ স্ত্গম করা । 
তাহা ছাড়া, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও স্ত্রী পুরুষ নিবিশেষে 

যাহাতে মানবিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই 
দিকেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে সচেষ্ট হইতে হয়। এই কাজ 
স্থসম্পন্ন করার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সাধারণ সভায় বিভিন্ন 
প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে। 

রাষ্্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির সহিত (যেমন, 0. টৈ. ঢ. 5. 0.0, 
ঢ) &. 0.১ ৬. ন্‌. ০0. প্রভৃতি) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে । এই সংস্থাগুলির কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে 
কিনা! তাহা পর্যালোচনা করিবার অধিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিষদের আছে। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির মর্ধাদা যাহাতে বজায় 
থাকে এবং সেইগুলি যাহাতে যথাধথভাবে সুরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থ। 
রাষ্্সংঘের সনর্দে কর! হইয়াছে; অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্যতম 
কাজ হইতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে 
অধিকারগুলি যাহাতে পূর্ণ মর্যাদায় বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা । তাহা 
ছাড়া, আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক কমিশনগুলির (7681908] [:001702010 
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(50170021551025 ) ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করাও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 
পরিষদের কাজ। বিশ্বব্যাংক-এর ( ৬/০:]] 88০ ) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহষোগিতার পথ কতট। স্থগম করিভেছে ভাহা 
দেখার দায়িত্বও অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের 

অআছি-পরিষদ (11156 10869681727, 0001701) ) 2--রাইসংঘের সনর্দের 
৭৫ হইতে ৯১ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলিতে অছি-পরিষদ সম্পকিত বিধানগুলি 
সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী স্দশ্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
যাহারা অছি অঞ্চলের প্রশামনব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নয় সেই সকল সাস্ত- 
রাষ্ট্র অছি-শাসক দেশ এবং মনোনীত সস্ত-রাষ্রগুলি লইয়। অছি-পরিষদ 
গঠিত। অছি-শসক দেশ নহে- এইরূপ সাস্-রাষ্ট্রের সংখ্যার মধ্যে সমতা 
বজায় রাখার জন্ত ষে কয়জন সদস্যকে মনোনীত করা প্রয়োজন, তাহ।দের 
সাধারণ সভা মনোনীত করিয়! থাকে । 

অছি-ব্যবস্থাধীন অঞ্চলগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা কি ভাবে চলিতেছে সেই 
সম্পকিত সমুদ্ধয় রিপোর্ট বিবেচন। করার দায়িত্ব হইতেছে অছি-পরিষদের 
তাহ। ছাড়া, অছি-শাসিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত আবেদন পঞ্জ বিবেচনা! করাও 
অছি-পরিষর্দের কাজ। অছি-পরিষদ মাঝে মাঝে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলি 
পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে এবং অছি সম্পকিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী 
যে সকল ব্যবস্থ। অবলম্বন করা উচিত দেই ব্যবস্থাগুলি অছি-পরিষদ কর্তৃক 
অবলম্থিত হয়। 

অছি-পরিষদে সব সন্তেরই একটি করিয়া ভোট থাকে এবং উপস্থিত 
সদন্যদের ভোটাধিক্যেই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অছি-পরিষদের অধিবেশনে 
কি নিয়ম অন্ন্থত হইবে তাহা অছি-পরিষদ নিজেই স্থির 
করে। প্রয়োজনবোধে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির 
উন্নতির জন্ত অছি-পরিষদ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সাহাষ্য "গ্রহণ 
করিতে পারে। 

সর্বপ্রথম এগারটি অছি-শাসনাধীন অঞ্চল ছিল, এবং সেইগুলির মধ্যে 
পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল চারিটি, পূর্ব আফ্রিকায় ছিল তিনটি এবং চারিটি ছিল 
প্রশাস্ত মহাসাগরে । ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আটটি অছি 
অঞ্চল পূর্ণ ম্বাধীনত! লাভ করে। আফ্রিকায় গোগাকাঁট 
ও ব্রিটিশ টগোল্যাণ্ড সংযুক্ত হইয়া ষেরাষ্ট গঠিত হয় 
তাহা পূর্বে একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল। ১৯৬৩ সালেও নিউগিনি একটি 
অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল; পরে ইহ। স্বাধীন হয়। রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত-রাষ্রগুলির 
/দ্বারা শাসিত যে ঘকল দেশ এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই, 
রাষ্ট্রসংঘের সনদে সেই দেশগুলিকে স্বায়তশাসন ক্ষমতাহীন অঞ্চল রূপে বর্ণন। 
কর। হইয়াছে (সনদের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর ধার! )। 


ভোট প্রদান পদ্ধতি 


অছি-শাসিত অল 


8৩৬ | রাষ্ট্রবিজানের ভূমিক! 


আন্তর্জাতিক বিচারাঙগর (1106 10661708150781 090৮ 0 
7881109 )£ রাষ্টসংঘের প্রধান বিচার বিভাগ হইতেছে আতস্তর্জাতিক 
বিচারালয় (1১০ [10670900051 0086 0£ 050০6 )। পূর্বে জাতি- 
সংঘের অধীনে যে বিচারালয় ছিল তাহাকে বলা হুইত আস্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের 
চিরস্থায়ী আদালত (1176 73610720006 00810 0£ [77060811008] 
]850106 )| বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি 
পূর্বেকার আস্তর্জীতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত কর্তৃক অঙ্থন্ষত নিয়ম- 
কান্ধনের উপর ভিত্তিশীল। 

রাষ্ট্রনংঘের সব সাস্য-রাষ্ট্ই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষ হিসাবে 
বিবেচিত হয়। রাষ্্রসংঘের স্দস্য নহে এই প্রকার কোন রাষ্ আন্তর্জাতিক 
বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইতে পারিবে কিনা কিংবা কি কি শর্তে হইতে 
পারিবে তাহ! নিরাপত্তা পরিষদের স্থপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা গ্বির করিয়া 
থাকে । রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্য-রাষ্কেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়। 

চলিতে হয়। যদ্দি কোন সদস্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
টা নির্দেশ মানিয়। না চলে তবে আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
যর কাজ 
নির্দেশ বা রায় কিভাবে বাস্তব রূপ পাইতে পারে সেই 
সম্পর্কে নিরাপত্ব। পরিষদ স্থপারিশ প্রদান করে কিংবা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
শুধু আস্তর্জাতিক কলহের বিচার করাই নহে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
উপদেষ্ট। হিসাবেও কাজ করিতে পারে। ষর্দি কখনও সাধারণ সভা কিংবা 
নিরাপত্ত। পরিষদ কোন ব্যাপারে আসন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আইনগত উপদেশ 
চাহে, তবে আন্তর্জাতিক বিচারালয় সেই ক্ষেত্রে উপদেষ্ট! 
ডি রাল় হিসাবে কাজ করে। মনে রাখিতে হইবে যেহেতু রাষ্ট 
সংঘের নব স্দশ্তই সার্বভৌম রাষ্, সেইজন্ত কৌন রাষ্ট্রই 
আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মাঁনিয়া চলিতে বাধ্য নহে। কিন্তু, আস্তর্জীতিক 
বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া না চলিলে ষে কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
জনপ্রিয়ত] হারায় এবং রাঃ্সংঘের অন্ান্ত রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহাম্থভূতি হইতে 
বঞ্চিত হয়। | 

আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিবেচনা করে। 
(১) আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা , (২) আন্তর্জীতিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন, 
(৩) এমন কোন বিষয় যাহ। আন্তর্জাতিক আন্গত্যের প্রশ্নে ক্ষতিকারক, 
(৪) আত্তর্জাতিক চুক্তিভঙ্গে ক্ষতিপূরণের প্রক্কৃতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ । 

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নয়জন বিচারক উপস্থিত থাকিলে কোরাম হয় 
এবং সংখ্যাধিক্যের ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সিদ্ধান্তের 
পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হুইলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট ( ০3862)8 ৮0৫6 


গ্রদীন করিয়া খাকেন। 
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আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের ভূমিকা আলোচন! করিলে যে জিনিসটি প্রথমেই 
অনে হয় তাহ! হইতেছে বৃহৎ শক্কিগুলিকে এই বিচারালয়ের অধীনে আনা যায় 
কিনা । উত্তর ভিয়েতনামে মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোম! বর্ষণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়! মনে করে এবং এইজন্ত এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক 
বিচারালয় নিজস্ব নির্দেশ দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে । কিন্তু কাশ্ীর লইয়। 
ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ভারত নিজের আভ্যন্তরীণ বিষয় মনে 

করিলেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইহা লইয়। প্রশ্ন 
মি রি উঠিয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ 
মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আদালতের কতট] ক্ষমতা! আছে 

সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এইজন্ত ক্থ্যম্যান (9০000081 ) 
বলিয়াছেন, “119০ £:686 50100052515 212 01185010108 ০06 00/61 
80101001076 06 050 5660161001৮ 0010081 006 80011020101) ০0: 12৬. 
প1)2য7 ০2) 70512501৮20 01015 705 ৫1010902200 02159810106 8174 
00100010159 01 05% 219 20 10) 00061: ৪ 12.06৮61, 

কিন্ত, আন্তর্জাতিক বিচারালয় যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্তারই মীমাংসা 
করে নাই, তাহা নহে। ইরাণ %৪ ব্রিটিশ-ইরাণ অয়েল কোম্পানীর বিরোধ, 
১৯৫৭ সালের এপ্রিলে স্থুয়েজখাল বিরোধ, কচ্ছ লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে বিরোধ, প্রস্তুতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে 
আস্তর্জাতিক বিচারালয় বিশেষ গুরুত্পূর্ণ ভূমিক অবলম্বন করিয়াছিল। 

রাষ্ট্রলংঘের দপ্তরখানা ও ৫সক্রেটারী জেনারেল (96০7565715 
শ্রা।] 6089 9০০:9181"ড 0917978] ) 2 রাষ্ট্রসংঘের সনদে দধরখান। একটি 
প্রধান বিভাগ হিসাবে বণিত হইয়াছে । রাষ্্রসংঘের সাধারণ কার্ধালয় নিউইয়র্ক 
সহরে অবস্থিত। ইহা! ছাড়া জেনেভা, ব্যাংকক, হেগও মন্টিল প্রভৃতি স্থানেও 
রাষ্্সংঘের কর্মদপ্তরের কতিপয় বিভাগ আছে। রাষ্টসংঘের প্রধান প্রধান 
বিভাগে প্রায় ১৮০০* কর্মী কাজ করেন। শুধু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ১৬০০০ কর্মী কাজ করেন। স্বাভাবিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের মোট আয়ের শতকর। ৮৫ ভাগ খরচ করা হয় সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপে। 

রাষ্্ীনংঘের কর্মদপ্তরের প্রধান হইতেছেন প্রধান সম্পাদক ( 98০.56815 
506051)। তাহার পদমর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্রনংঘ সনদের *৭ নং 
ধারায় প্রধান সম্পাদককে প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে এবং ৯৯ নং ও ১০০নং 
ধারায় রাজনৈতিক ও কৃটনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া 
হুইয়াছে। প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে প্রধান সম্পাদক রাষ্্রংঘের বিভিন্ন 
অঙ্গ সংস্থার কাজে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন 
সদশ্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন । তাহ। ছাড়া, রাষ্্ীসংঘের বাৎসরিক 


৪৩৮ রাষ্্রবি্ঞানের ভূমিকা 


আয়-ব্যয়ের হিসাঁব তৈয়ার করা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, স্স্ত-রাষ্রগুলি হইতে 
চাদা আদায় করা ও সেই অর্থের যাহাতে ঠিক ব্যবহার হয় তাহার দায়িত্ব গ্রহণ 
যা কর প্রধান সম্পাদকের কাজ। প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত 
ভূমিকা হন সাধারণ সভা কর্তৃক। প্রধান সম্পাদক আস্তর্জান্ডিক 
ক্ষেত্রে রাষ্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বশান্তি ও 
নিরাপত্তা বজায় রাখিবার কাজে রাষ্্সংঘকে সর্বপ্রকার সাহাধ্য করিবার পথ 
খু'জিয়। বাহির করিবার কাজেও প্রধান সম্পাদকের একটি বিশেষ ভূমিকা 
আছে । উদাহরণন্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক দাগ 
হ্ামারশীন্ড কঙ্গো! সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
১৯৬১ সালের সেপেম্বর মাস এক রহস্তজনক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান! 
১৯৬৫ সালের সেপেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্ত 
রাষ্ট্রসংঘের তদানীন্তন প্রধান সম্পাদক উ থাণ্ট (0. 1১80) একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক1 অবলম্বনঃকরেন, এবং তাহারই রিপোর্টেব উপর ভিত্তি করিয়! নিরাপতী 
পরিষর্দ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান 
করে। কিন্ত, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আগে পূর্বতন 
পূর্বপাকিস্তানে যখন পাকিস্তানী জঙ্গীশাসকগণ ব্যাপক গণহত্যা অত্যাচার ও 
জনমতের ক্রোধ করিয়াছিল এবং যখন এক কোটি অত্যাচারিত লোঁক 
বাংলাদেশ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল তখন 
রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এই ব্যাপক গণহত্যা, অত্যাচার ও লাগচন। 
প্রতিরোধ করিবার জন্ত কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক দর্শকের কাজ করিয়াছিল। 
বিশ্বশান্তি রক্ষায় ব্াষ্ট্রসংঘের ভূমিকা (7০19 ০1 1106 ঢা. খে. 10 
[08171(817710)5 ৮0710 [১৪9 ) 3 রাষ্রসংঘের উদ্দেশ্য গুলি খুবই মহখ, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এই উদ্দেশ্ঠ! সাধনের জন্ত রাষ্ট্রসংঘের যে তৎপরতা, আন্তরিকতা 
এবং ভূমিকা উচিত ছিল তাহা নাই। আন্তর্জাতিক কলহ, ঠাণ্ডা লড়াই 
(০০13 ৮৪: ), বিভিন্ন জাতির মধ্যে রেষারেষি প্রস্তুতি দূর করার ক্ষেত্রে 'রাষ্র- 
সংঘ বিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই । তবে অ-রাষ্নৈতিক উদ্দেশ্তগুলি 
সাধনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, অর্থ নৈতিক, সামাজিক *সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
আস্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার পথ আরও স্থগম করিতে রাষ্সংঘ 
বিশেষভাবে সফল ইইয়াছে। রাষ্রসংঘের নীতি হইতেছে 
সব স্স্যরাষ্ট্রের সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া। 
অথচ রাষ্্রসংঘের;নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি রাষ্ স্থায়ী সদশ্যপর্দ অলংকূত করিয়! 
আছে এবং যে কোন প্রস্তাব নিজের পছন্দ অনুযায়ী না হইলে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী 
সাস্ত-রাষ্ট্র ভেটে। প্রয়োগ করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিতে পারে। শুধু 
তাহাই নহে, পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ, প্রজাতন্ত্রী চীন, মাকিন যুক্তরুষ্ কর্তৃক 


রাষ্ুসংঘের ব্যর্থত! 


জাতিপুঞঃ হইতে রাষ্ট্রসংঘ ৪৩৯ 


ভেটে! প্রয়োগ করার ফলে ২২ বৎসর ধরিয়! রাষ্্রষংঘের সদস্য পদ লাভ করিতে 
পারে নাই। প্রজাতন্ী চীনের ক্রিয়াকলাপ হয়ত অনেকেই পছন্দ করেন না, 
আবার হয়ত কেহ কেহ পছন্দ করেন। কিন্তু এজন্ত পৃথিবীর এই বৃহত্তম 
দেশটিকে (যাহার লোকসংখ্যা সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও 
বেশী) ইহার হ্প্টির পরেও ২২ বৎসর ধরিয়] রাষ্্রসংঘের সদন্যপদ হইতে 
বঞ্চিত রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিলন।। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চীন 
ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশকে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্ততম দেশ বলিয়! 
স্বীকার কর1| এবং নিরাপত্তা! পরিষদের স্থায়ী সদন্যপদ দেওয়ারও কোন যুক্তি 
ছিলনা । আবার রাষ্সংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লইয়।৷ চীনের বিরোধিতা 
কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
বিশ্বশান্তি ও নিরাঁপত্ব। বজায় রাখায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কোনদিনই প্রকুত- 
পক্ষে কার্ধকর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃহৎ পঞ্চশক্তির হাত হুইতে ভেটো 
ক্ষমতা তুলিয়া লওয় হয়। উত্তর ভিয়েতনামে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বোম বর্ষণ 
লইয়া রাষ্রনংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিতর্ক হইতেছে না, কেননা, সেই 
ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করিবে । অথচ কাশ্মীর লইয়া ভারত 
ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল” হইতে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে 
প্রকুতপক্ষে কোন্‌ দেশ আক্রমণকারী এবং রাষ্্রংঘের 
টাই হইতে নির্দেশ ভঙ্গকারী, সেই দেশের কি শান্তি হওয়া উচিত, 
টা সেই সথন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ আজ পর্যন্তও কোন দিদ্ধাস্তে 
সমাধান হইবে না আপিতে পারে নাই। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত রাশিয়ার 
আক্রমণ, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ, 
ইরাণ ও ব্রিটেনের মধ্যে তল লইয়। বিরোধ, স্থয়েজখাল লইয়া মিশরের সঙ্গে 
ইংল%৪ ফ্রাঙ্গের বিরোধ, কিউবায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ আরব ও 
ইশ্রাইলের মধ্যে সংঘাত, রোডেশিয়ায় সংখ্যালঘু শেতাঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব 
এবং কৃষ্ণকায় লোকর্দের সেই সরকারের উপর অমানুষিক অত্যাচার, প্রভৃতি 
কোন বিষয়ের সমাধানেই রাষ্্রসংঘ এমন কোন নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারে নাই 
যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে রাষ্টনংঘের হাতে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্র। 
বজায় রাখিবার ভার. অর্পণ করিয়া বিশ্বের সব রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। 
মাম্প্রতিককালে রাষ্রুসংঘের নিদারুণ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইয়াছে বাংলাদেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন বাংলাদেশে 
ব্যাপকভাবে গণহত্যা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, নারীর উপর অত্যাচার চালাইয়াছিগ 
এবং জনমতের কণ্ঠরোধ ক্রিয়া সর্বত্র নিজেদের বর্বরতার চিহ্ন রাখিয়াছিল, 
তখন রাষ্্রসঘ মানব-অধিকারের মর্ধাদা রক্ষার জন্ত এবং নিরীহ লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে গণহত্যার হাত হুইতে রক্ষা] করিবার জন্য সাহাধ্য করা দূরে থাকুক, 
একটি প্রতিবাদপ্চক উক্তিও করে নাই। এমনকি মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণ 
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তান্ত্রিক দেশ এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশও তখন পাকিস্তানের 
জঙ্গী শাসকদের অর্থ এবং অস্ত্রশস্ব সরবরাহ করিয়াছিল। রাষ্ট্রসংঘ ইহার 
কোন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু এই জাতীয় কোন ঘটনা যদি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোন বৃহৎ শক্তির দেশে হইত, তবে কি রাষ্সংঘ চুপ 
করিয়া থাকিত? এজন্তই বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের কার্ষকারিতার উপর বিশ্বের 
সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমেই কমিয়! যাইতেছে । 

প্রকৃতপক্ষে রাষ্্রসংঘের তৎপরতা এবং নিক্ষিম়্তা নির্ভর করে বৃহৎ শক্কি- 
গুলির তৎপরতা! এবং নিক্ষিয়তার উপর, এবং বৃহৎ শক্তিগুলি কর্তৃক অনুস্থত 
নীতির উপর। এইজন্ত অরগ্যানন্কি (064809]1) তাহার "ড/০24 
[১011009” বইয়ে বলিয়াছেন, ***.10 15 05০ 00110165 210. 10621655 ০0 
07০ £1:5৪6 700/০15 61880 65001510 00০ 200100 01:1109.06101 01 006 
00165 1৪010905.৮ ভিয়েতনামে অসামরিক জনসাধারণের উপর মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ণ এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মানবিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি- 
যোগিত1-ইঞ্জ্ার কোনটিই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিহত করিতে পারে নাই। 

রাষ্্রসংঘের ব্যর্থতার দিক আলোচন। করিলেও ইহার ভাল দিকটি আমরা 
উপেক্ষা করিতে পারি না। জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠিত হইবার ২* বৎসরের মধ্যেই 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ প্রতিপ্রিত 
হইবার পর ২৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই সময়ের 
মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ; আণবিক 
শক্তির অনেক উন্নয়ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। তবুও আমরা এই কথা বলিতে পারি না যে অদূর 
ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কোন সম্ভাবনা আছে। অস্ততঃ রাষ্্সংঘের 
কৃতিত্ব এইটুকু যে পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতটা সহযোগিতা এবং বোঝা- 
পড়ার অভাব ছিল, তাহা রাষ্্রসংঘ অনেকাংশে দূর করিতে পারিয়াছে।, মাকিন 
যুক্তরাষ্ী জাতিপুণ্রের (1[,2880৩ ০0£ [91105 ) সদস্য ছিল না; সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ও বহু পরে জাতিপুণ্রের সদ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বর্তমানে 
সেভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক পরিমাণে পরস্পরের কাছাকাছি 
আমিয়াছে। পৃথিবী হইতে ঠাণ্ড। লড়াইয়ের ভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে । 
আফ্রিকা এবং এশিয়ার ষে নৃতন স্বাধীন দেশগুলির জন্ম হইতেছে এবং আফ্রিকা 
ও এশিয়ার দেশগুলি যে বর্তমানে নূতন জাতীয়তাবোধে উদ্ধন্ধ হইয়াছে তাহা 
রাষ্্সংঘের ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে 
রাষট্রসংঘ দ্িবমে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্পতি আইসেনহা ওয়ার রাষ্ট্রসংঘ সন্বদ্ধে 
বলিয়াছিলেন “৬/10 ৪11 15 0616005, ০10 ৪11 056 18110565 6090 জু 
০81 ০17201 009 88281775010 10 51111 12101 5561005 10021050650 0389111220 
10296 60 ৪0056002606 50106612506 2015 60: 00৩ 09600155610. 


রাষ্টুসংঘর কাজে 
ভাল দিক 
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রাষ্্সংঘের সাফল্য হইতেছে এই ক্ষেত্রে যে ইহা! আস্তর্জাতিক বিরোধের 
নিষ্পত্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অন্ততঃ বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত 
হইয়া বসিবার এবং পারস্পরিক অভিযোগগুলি যাচাই করিবার স্থষোগ 
দেয়। তাহাছাড়া, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেভিন্ 
জাতির মধ্যে সহযোগিতা! বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ গুরুতপূর্ণ ভূমিক! অবলম্বন 
করিয়াছে। 


রাষ্ট্রীসংঘের বিভিন্ন সহকারী সংস্থ! (17179 4এস1]1গা 07688 ০? 
859 10. ঘ. 0.) £ রা সংঘের ১৪টি সহকারী সংস্থার নিয়ে দেওয়। হইল £ 


(১) জান্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি জংস্থা (1716778110781 
/8601010 [7া80185 58809186107) )_-এই সংস্থার কাজ হইতে বিশ্বশাস্তির 
জন্ত পারমাণবিক শক্তির সদ্যবহার করা । ১৯৫৭ সালে এই সংস্থা গঠিত হয় । 
এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। 


(২) আস্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (17157081101781 18008 07850 
188107। )__-এই সংস্থা হইতেছে রাষ্টসংঘের অন্কতম প্রাচীন সংস্থা। 
ইহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ১২৪; সম্প্রতি বাংলাদেশও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য 
হইবার পূর্বেই এই সংস্থার সদস্য হইয়াছে । বিভিন্ন দেশে একই প্রকার 
শ্রম-আইন প্রণয়ন করা এবং বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে বজায় 
থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় 
অবস্থিত। 


(৩) খাস ও কৃষি সংস্থা (59০০ ৪110 4১211001681 076908- 
৪8107) )--এই সংস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বন সম্পদের সদ্ধবহার। ক্ষুধার 
তাড়না দূরীকরণ, প্রভৃতি কাজে সবস্ত-রাষ্ট্রগুলিকে সাহাঁধ্য করে। এই সংস্থার 
কার্যালয় রোমে অবস্থিত। 

(৪) রাষ্ট্রনংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (07160 
81107751919 010051) 99059011110 8710 00168181 07581018860 )-- 
বিভিন্ন সদশ্য-রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা 
বৃদ্ধি করা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও স্তায়বিচারের প্রতি নিষ্ঠা জাগাইয়। 
তোল। এই সংস্থার কাজ। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে প্যারিসে । 


€€) বিশ্বদ্বাস্থ্য সংস্থা (70710 179816) 07287159110 )-রাষ্ট 
সংঘের সব সবস্ত-রাষ্ট্রই এই সংস্থার সদশ্য। এই সংস্থার কাজ হইতেছে বিভিন্ন 
দেশ হইতে যাহাতে সংক্রামক ব্যধির উচ্ছেদ হয় সেইজন্য চেষ্টা করা; জনন্থাস্থ্য 
প্নক্ষার জন্ত এই সংস্থা সর্বতোভাবে সদস্-রাষ্রগুলির সহিত সহযোগিতা করে। 
এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে জেনেভায় । 
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(৬) পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যু আন্তর্জাতিক ব্যাংক (1769: 
10811017781 ডি হা 107 11900188618501101 8110 [0958107106776)--এই সংস্থা! 
সাধারণতঃ বিশ্ব ব্যাংক নামে পরিচিত। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ষে সব দেশ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের সাহাষ্য করা এবং অনগ্রসর দেশগুলিকে অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের জন্ত সাহায্য করাই এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য । অনগ্রসর দেশ- 
গুলিকে বৈদেশিক মূলধন দিয়। সাহাধ্য করার ক্ষেত্রে এই ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে । এই ব্যাংকের কার্যালয় ডিগ্রি অফ. কলম্দিয়ার 
ওয়াশিংটনে অবস্থিত । 

(৭) আন্তর্জ তিক অর্থ সংস্থা (1176670866078]1 [27181708 €০070০- 
"81102 )-_-এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে; ইহা! বিশ্ব ব্যাংকেরই শাখারপে 
কাজ করে। এই সংস্থার কাজ হুইতেছে অনগ্রর দেশগুলিতে বেলরকারী 
শিল্পোছ্যোগে অর্থ সাহাধ্য করা। এই সংস্থার কার্যালয় ডিছ্রি অফ কলখিয়ার 
ওয়াশিংটনে অবস্থিত । 

(৮) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (106670586101781 00৩51091670 
£8৪300186107. )-__-এই সংস্থাটিও বিশ্ব ব্যাংকের একটি এজেন্সী হিসাবে কাজ 
করে। অনগ্রসর দেশসযূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্ত, বিশেষতঃ, 
নদী উপত্যকা, জল সরবরাহ ও রাজপথ নির্মাণ, প্রভৃতি প্রকল্পের জন্ত এই 
সংস্থা হইতে সাহাধ্য পাওয়া যায়। এই সংস্কার কার্যালয় হইতেছে 
ওয়াশিংটনে । 

(৯) আন্তর্জাতিক অদামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (17166 
[02866010581 01511 /5181101) 01021719810) )__এই সংস্থার কাজ হইতেছে 
অনামরিক বিমানের আন্তর্জাতিক চলাচল আরও সহজ ও নিরাপদ করা । এই 
সংস্থার কার্যালয় হইতেছে মণ্টিলে | 

(১০) আন্তর্জতিক ডাক ইউনিয়ন ([7766086107781 7১088] 
[07801 )--আস্তগাতিক ভাক ইউনিয়নের প্রধান কাজ হইতেছে সুষ্ঠু ভাবে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাক পরিবহনের ব্যবস্থা করা। এই সংস্থার কার্ধালয় 
বাণি-তে (36075 ) অবস্থিত। 

(১১) আন্তর্জরতিক টেলিসংযোগ ইউনিয়ন (1166179110721 61৪- 
00]012121হ1081101 [70101 )--পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি নিদি্ 
নিয়ম অনুযায়ী সুষ্ঠ ভাবে বেতার-তরঙ্গ অন্তর পাঠাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা 
করার দ্বায়িত্ব হইতেছে এই সংস্থার। রাষ্্রসংঘের সদশ্থগণ এই সংস্থারও 
সদস্য । 

(১২) বিশ্ব আবহ সংস্থ। ( তব 010 1196679010€5 0788171886100 ) 
_-বিভিন্ন দেশে আবহ তথ্যাদি যাহাতে সহজ উপায়ে এবং ভ্রত আণান- 
প্রদানের ব্যবস্থা হয় সেই প্রচে্ট। চালাইয়া থাকে বিশ্ব আবহ সংস্থা । এই 


জাতিসংঘ হইতে রাষ্রসংঘ 8৪৩ 


সংস্থার অন্তম কাজ হইতেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয় করিবার ব্যবস্থ। 
উন্নত কয়া। এই সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। 

(১৩) আতন্ত:সরকার জমুদ্রধাত্রা উপদেষ্টা সংস্থা! নামে একটি সংস্থায় 
১৯৫৯ নাল হইতে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ কর! এবং জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকতির আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাইভেছে। এই 
সংস্থার কার্যালয় লগ্ডনে অবস্থিত | 

(১৪) আন্তর্জ।তিক বাঠ্জ্য এবং শুক্ক চুক্তি ( 0676781 4£"5৫- 
01917601778 06 21701087111 )_ এই সংস্থার কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার শুন্ক প্রাচীর ( (জাবি 08101615 ) কমাইয়া দিয়া 
স্তায়সঙ্গত ভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য চেষ্ট। করা। ৪৪টি 
দেশ একটি চুক্তির মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যস্থচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । এই সংস্থার কার্ধীলয় জেনেভায় অবস্থিত। 

( বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ _জান্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার ( 17667718610751 
8101915ড 78710) রাই্সংঘের অধীন নয় বলিয়। ইহাকে রাষ্্সংঘের সহকারী 
সংস্থার তালিকাভূক্ত করা হয় নাই; এই সংস্থা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা । 
তবে বিশ্ব ব্যাংকের যাহার] সদস্য তাহাদের আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারেরও 
সদস্ত হইতে হয়। সেভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব ইউরোপের স্নাজতান্ত্রিক 
দেশগুলি আস্তর্জাতিক অর্থ ভাগারের সদস্য নহে, বিশ্বব্যাংকেরও সদস্য নহে। 
আস্তর্জাত্তিক অর্থভাগ্ডারের বর্তমান সদশ্য সংখ্য। হইতেছে ১২১। আন্তর্জাতিক 
অর্থনৈতিক সহযোগিত] বৃদ্ধি করা, মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নীতির অবসান 
করা, এক দেশের মূদ্রার সহিত অপর দেশের মুদ্রার বিনিময়-হাঁর যাহাতে 
সহজভাবে নিরূপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং অনগ্রপর দেশগুলিকে 
বৈদেশিক মুক্তা দিয়া সাহায্য করাই আস্তর্জাতিক অর্থভাগারের মুখ্য কাজ। এই 
সংস্থার প্রধান সদর কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত । ] 

রাষ্ট্রংঘের সনদের কি সংশোধন হওয়া! উচিত ? (980810 0)৪ 
[. বৈ. 07181667705 75%186৫ ?)-_রাষ্টসংঘ যাহাতে আরও ভালভাবে ইহার 
উদ্দেশ্তট লাধনের জন্য কাজ করিতে পারে সেইজন্য ইহার সনদের নিয্বলিখিত 
সংশোধন হওয়! উচিত।_ 

(১) নিরাপত্তা পরিষদে কোন স্থায়ী সাস্-রাষ্ট 
কোন সা্ট্রই ায়াত থাকা উচিত নহে; এগারটি সাস্ত-রাষ্্রকেই সাধারণ সভা 
নকে কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হুইবে। 

(২ নিরাপত্তা পরিষর্দে কোন সদন্য-রাষ্ট্রেরই ভেটো 
উন ্ষমতাঁথাক1 উচিভ নহে। একান্তই যদি ভেটো ক্ষমতা 
কমত। ধাকা উচিত রাখিতে হয়, তবে ইহার প্রয়োগ খুবই সীমিত কর] উচিত। 
নহে একমাজ যুদ্ধের সভাবনা প্রতিরোধ করিবার জন্তই 


৪৪৪ াষট্রবিজ্ঞানের ভূমিক! 


এই ক্ষমতা প্রয়োগ কর। উচিত ই মর্মে রাষ্্সংঘ সনদের সংশোধন করা 
যাইতে পারে। 

(৩) একটি বিশেষ রাষ্নৈতিক কারণে কোন দেশকে রাষ্ট্রমংঘের মঘস্তপম 
হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। প্রজাতন্ত্রী চীনকে ২২ বৎসর রাষ্ট্রসংঘের 
হীন নিত সদস্য হিসাবে শ্বীরুতি দেওয়। হয় নাই। এই প্রকার 
শ্বীকার করিয়া: নিয়ম থাকা উচিত যে ধখনই কোন দেশ স্বাধীনতা 
ওর! উচিত ঘোষণা করিবে এবং সাধারণ সভার একটি বিরাট অংশ 

সেই দেশকে স্বীকার করিয়া লয় তখনই সেই দ্রেশকে 
রাই্সংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। 

(8] রাষ্্রসংঘের সনর্দের সংশোধন পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হুইবে। 
বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যদি রাষ্রসংঘ সনদের সংশোধন করিতে হয় হৰে ১*৮ 
নম্বর ধার! অন্্যায়ী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয় এবং 
সেই প্রস্তাবটি সাধারণ সভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদশ্তের ছারা সমধিত হইতে 

হয়। ইহার পর প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরিত 
দর হয় এবং সেখানে সব স্থায়ী সদ্দস্ত রাষ্ট্র কর্তৃক ইহা সমথিত 

হইতে হইবে। তবেই রাষ্্রসংঘ সনদের কোন বিধান 
সংশোধিত হইতে পারে । 

দেখা যাইতেছে রাষ্্ংঘ সনদের সংশোধন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে 
নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সাস্-রাষ্ট্রের একমত হওয়ার উপর। এই 
পাঁচটি সদস্ত-রাষ্ট্রেরে মধ্যে যদি একটি রাও ভেটো প্রয়োগ করে তবে রা 

ংঘের 'সনদটি সংশোধিত হইতে পারিবে না। এই বাবস্থার পরিবর্তন 
প্রয়োজন । কেননা, একটি রাষ্ট্রের একক ইচ্ছার উপর রাষ্ট্রসংখের সনদের 

শোধন হওয়া বা না-হওয়। নির্ভরশীল থাক উচিত নহে। 


শনগক্ষিগ্সাল্ 


প্রথম মহাবুদ্ধের পর জাতিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মৈত্রী 
প্রয়োজনীয়তা বৃঝিতে পারিয়া লীগ আব. নেশন্স্‌ (1528 ০: ?391০:3 ) প্রতিষ্ঠা করে। 
কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের গঠনজনিত এবং প্রন্কৃতিগত কতিপয় ত্রুটি ছিল। যেমন, মার্ফিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মত একটি উন্নত রাষ্ট্র লীগের সদ্য ছিল না। ইটালী এবং জাবিসিনিয়ার বুদ্ধে লীগ 
পিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ করিতে পারে নাই এবং ইহার ব্যর্থতার জন্য দ্বিতীয় মহাদুদ্ধও ত্বরান্িত 
হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব. নেশন্স্‌ ভাঙ্গিয় যায় এবং ইনার স্থানে রাষ্ট্রদংঘ অথবা 
[01560 561০05” স্থাপিত হ্য়। এই আন্তর্জাতিক সংঘ প্রতিঠিত হয় প্রধানত বাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপত্তি কজভেণ্টের চেষ্টায় এবং ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্টিল ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
ট্যালিনের মহযোগিতায়। ১৯৪৭ সালের ২৫শে জুম, স্কানফ্রাল্সিলকো শহরে রাষ্ট্রনংঘের 
সনদ গৃহীত হয়। সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রলংঘের উদ্দেহ্য হইল : (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও 
নিরাপত্ত! বজায় রাখা, (২) পররাজ আক্রমণ এবং শান্তিতঙ্গের আশংকা দূরীকরণের জন্ত 


জাতিপুগ্ত হইতে রাষ্ট্রসংঘ 88$ 


সশ্মিঙিত বাবস্থা অবলম্বদ কর!, (৩) শাত্বিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলকের মীমাংসা কর! এঘং 
পারম্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈয়ার করা, (8) অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং 
মানবীয় আন্তর্জাতিক সমন্তাগুলির সমাধানের জন্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিত। জর্জন করা) এবং 
($) কু, বৃহৎ নকল জাতির সমাপাধিকার স্বীকার করিয়া সকল জাতিকেই পরস্পরের প্রতি 
বন্ধুভাবাপন্ন হইতে সাহায্য কর! । উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের 
স্বনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা ও মূল্য সংরক্ষণ এবং জন্গণের মামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়! সনদে লেখা আছে। 

রাষ্্রসংঘের প্রধান বিভাগগুলি হইতছে, সাধারণ সভা (361)6191] 4১5567215)9 দিরাপত্ত! 
পরিষদ (৩০165 0০0812011), অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ( চ50000040 ৪20. ১০0০1৪1 
0087011 ), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (11062780107058] 000: ০£ [৫80০ )১ অছি পরিষদ 
(12036665171 00101] ) এন্বং দণ্তরঞগান] (56০36091151 )। 

(১) সাধারণ সভায় সকল সদস্ত-রাষ্ই রাষ্ট্রনংঘের বিভিন্ন বিভাগ সম্পফিত আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই সনদের অন্ততুক্ত যেকোন বিষয় ,লইয়! ইহারা! আলোচনা 
করিতে পাবে । 

(২) নিরাপত্তা পরিষদের সদন্য-সংখ]| হইতেছে এগার জন। তাহার মধ্যে পাচটি রাষ্ট্র 
হইতেছে স্থায়ী সগন্য, যখ1-_-ইংলগ্, সো ভয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, ফান্স এবং জাতীয়তাবাদী 
চীন। তাহা ছাড় আরও ছয়টি সদসা-রাষ্ট্র আছে। সেইগুলি প্রতি ছুই বৎসর অভ্তর সাধারণ 

সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। আত্রর্জাতক শান্ত এবং নিরাপতী! রক্ষার জহ্য এই পরিষদ সকল 
লদস্-রাষ্ট্রকেই সামরিক এবং অন্যান্য হুবিধা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারে। 
এই পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের ভেটো-ক্ষমত! (৮6০ 90০: ) আছে । এই ক্ষমতা 
অনুধাযী বৃহৎ পর্চশক্কির যে কোন একটি নিরাপতা পর্ষদের যে কোন প্রস্তাব ভেটো-ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিয়' বাতিল করিধ। দিতে পারে । 

(৩) সাধারণ সভ! কতৃক নির্বাচিত ১৯টি সদসা-রাষ্ট্র লইয়া অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক 
পরিষদ গঠিত হয় । এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি লইয়] আলোচন) করে এবং উহ] উন্নত করিতে চেষ্টা করে। ইহার তেরটি বিশেষ 

গ্থাআছে ; তন্মধো আত্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (1017021050610978] [+1900৫7 001£812182010) )+ 
খান্ত ও » কৃবি-সংস্থা ( 0০৫ 8190 4১£01০810015] 01681015800) এবং বিশ্ব স্বাস্থা-সংস্থ! 
€ ৬০:1৭ 1798161) 00124910158 01015 ) উল্লেখযোগ্য | ইহা ছাড়াও শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং 
সংস্কৃতিমূলক সংগ্থার (00751067. 56903 দ99০860101991) 9০167001560 290 0010028] 
08911590197.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহ! ছাড়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক 
মহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে বিশ্ব ব্যাংকের ( ৬/০:1৭ 8877.) ভূমিকা খুবই গুরুতপূর্ণ। 

(৪) অহ্থি-পরিষদের কাজ হইতেছে যে সকঙ্গ দেশ রাষ্ট্রনংঘের অধীনে আসিবে সেগুলির 
শাসন এবং তত্বাবধাদের অন্ত আন্তর্জাতিক অছি গঠন করা ইহার উদ্দেগ্ত হইল অধীনম্ত্ 
রাষ্ট্রগুলিকে ম্বা়ত শাননের উপযুক্ত করিয়া! তোলা । 

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় আভুর্জাতিক কলহের বিচার করে এবং আইন-সংক্রাস্ত বিষয়- 
গুলির মীমাংসা! করে। এই বিচারালয়ে ১৫ জন বিচারপতি থাকেন। 

(৬) সর্ধশেষে, রাষ্ট্রসংঘের একটি দণ্তরখান! আছে। একজন প্রধান সচিবের (96০:212 
32106] ) অধীনে দণগ্ডরখানার কাজ পরিচালিত হয়। 

রাহ্ীসৎঘের ভূমিকা-বিশ্বপানতি এবং আভ্র্।তিক নিরাপত্তা রক্ষায় রাষ্্র-সংঘের 
ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ লাই । কিন্ত, রাষ্ট্রংঘের বিগত তের বৎসরের ক্রিম্লাকলাপ 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নহুযোগিতা 
বাড়াইতে এই সংগঠদ অনেকট। সাফল্য অর্জন করিলেও আন্তর্জাতিক শাস্তি ও দিরাপতা 
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